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বিজ্ঞাপন । 


বহুদিন পরে বুঝি আবার ভারতের ছুঃখ পুর্ণ ভাগ্য প্রসন্ন হইল। 
আবার বুঝি ভাঁরতগগনে পবিত্র স্থধাকরের নির্মল জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়! 
পড়িল। বহুষুগ ধরিয়া! নিন্রাভিভূত ভারত-সম্ভান, আর্ধ্য-সম্ভান পুনরায় 
দেঞ্রে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন । আপনাদের প্রণই্ই গৌরব পুনরুদ্ধারের 
নিমিত্ত হৃদয় বাঁধিয়া বদ্ধ পরিকর হইয়। প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন । 
ইহা অপেক্ষা আবার ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে 
পারে। পুনরায় আর্ধ্যসম্তানের হৃদয়ে প্রবল ধন্মীুরাগ, উদ্যম, ও 
উৎসাহ অঙ্গে অল্পে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কার প্রাণ আনন্দে না 
মাতিয়া উঠে। আজ চারি মাস ধরিয়া যে তুমুল ধণ্মান্দোলনে ভারতবর্ষ 
আলোড়িত হইল, আবাল-বৃদ্ব-বনিতা আপনাদের সমূহ ক্ষতি স্বীকারে 
কিছুমান্জ কৃষ্টিত ন! হইয়!, ঝড় বৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া নিশ্চল ভাঁবে জনতা মধ্যে 
দণ্ডায়মান ভুইয়া, উতন্গুকচিত্তে ধে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত এশধর তর্কচুড়ামণির 
অযৃতময়ী, জ্ঞানপুর্ণ, সাঁরগর্ভ ধন্মবযাখা শ্রবণ করিল. ইহা দেখিয়া কোন 
ধন্ান্বরাগীর হৃদয়ে আর্শার সঞ্চার না হয় ৭ বওমান সময়ে ভারতসস্ততিগণ 
এই পবিজ্র অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অন্ুন্তব করিতে কতদুর অমর্থ হইবেন তাহ! 
জানি না, কিন্ত ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস যে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ইহার আশানুরূপ 
শুভ ফল সম্ভোগ করিয়া আপনাদের কতার্থ জ্ঞান করিবেন ইহাতে কোন 
মাত্র সংশয় নাই। কিন্ত এই আন্দোলন স্থায়ীরূপে রক্ষিত করিতে হইলে 
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের বিবৃত ব্যাখ্যা অমূহ গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হুওয়। নিতান্ত প্ররোজন । কারণ তাহা হইলে ধন্মানুরাগী ব্যক্তি 
মাল্লেরই স্থিরচিত্ে শীস্তভাঁবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধর্মান্থশীলন করিয়া তদনু- 
যায়ী কার্ধ্য ঝকুরিতে বিশেষ স্থবিধা হইবে । নচেৎ যদি এই ঘোর আন্দোলন, 
কেবলমাত্র বক্তবভাদ্রিতেই পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই ইহ] 
অতীতের কাঁল গর্ডে চিরদিনের জন্ত বিলুপ্ধ স্বইয়; যাইবে । এই সন্ত 
চিতা" করিয়া আমি পণ্ডিতবরের সমস্ত ব্যাখ্যা তাহার  অন্ক্পতানুসারে ক্রমে 
ভ্র'মে খগ্ডাকারে প্রকাশ করিতে ক্লৃতসংকপ্প হইর!ছি। ভিনি স্বয়ং অনুগ্রহ 
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করিয়া] তাহার ০ বিশদরূপে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত করিয়! 
লিখিয়! দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন | তদনুযাঁয়ী এবারে কেবলমান্ “ধন্মের 
প্রয়োজন” এই বিষয়টী তাহার দ্বারা পরিস্কাররূপে লিখিত হইলে প্রকাশিত 
করা । বিষষটী অত্যন্ত গুরুতর । কিন্ত সাধারণের নিতান্ত আগ্রহের 
নিমিত্ত অতি সত্বর লিখিত হইল বলিয়া! অনেকগুলি অংশ সংক্ষেপে লিখিত 
হইয়াছে তন্নিমিত্ব সে বিষয়গুলি কিছু কঠিন হইবার সম্ভীবনা। ভরস| করি 
পাঠকগণ একটু নিবিষ্ট চিত্তে লেখকের উর্দেগ্ঠ সংগ্রহ করিতে যত্ভুবান 
হইবেন। ভবিব্যতে পুনঃমুদ্রণের সময় সে গুলি আরও বিশদরূপে সহজ 
ওৎ্প্রাঞ্জল ভাবায়, বুঝায় দেওয়া হইব । 

এই পুস্তক আমার বিন: অনুমতিতে কেহ ভাঁষাস্তরে অন্থবাদ বা পুনর্মদ্রণ 
করিতে পারিবেন না । 

বশম্বদ 
শীতধর চট্ট পাধ্যাঘ 
প্রপ১শপ । 
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ও" বাষ্সে মনসি প্রতিঠিতা মনোমে বাচি গ্রতিষ্িতম্‌, 
আবিরাবীন্দ এধি, বেদস্য ম আনণীন্থঃ শ্র্তন্মে মাপ্রহাসী 
রনেনাধীতে নাহোরাত্রান্‌ সন্দধামি, খতং বদিষ্যামি সত্যং 
বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমূ। 
ও" শান্তিঃ শান্তি? শাস্তিঃ, হরিঃ) ও ॥ 





দুঃখের কথা । 


কালিদাস, বরাঁহু, মিহির প্রভৃতি অলস্ভ তারাগুলির অন্তকাল হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যস্ত, ভারতবর্ষের উন্নতির আভ্যস্তরিক অবস্থার পর্ষযা- 
লোচন! করিলে, ইহ! মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে হয় যে,আঁজকাল ভারত্তবর্ষ 
স্থল-জড়তন্ব-ক্ঞানবিষয়িণী-উন্নতির দিকে তীববেগে ধাবিত হইতেছে । 
সহস্রাধিক বৎসরের পর ভারতবর্ষে এনপ জ্ঞানচর্চার পুনরল্জ্যুদয়, অনাবৃষ্টি 
পরিশুদ্ধদেশে নববর্ষণের ন্যায়, নিতান্ত আহলাদজনক, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, যে পরিমাশে আমাদের 
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সুলজড়পদার্থের জ্ঞান উন্নত হইতেছে, হুক্মতত্বের জ্ঞান সেই পরিমাণেই 
কী ও মলিন হইয়া! আসিতেছে; স্কুল জ্ঞানোনতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
নুক্ষদর্শন শক্তির হাস হইয়া যাইতেছে? জ্ঞান স্থুলভাব ধারণ করিতেছে । 
এখন ভিস্তাশক্তির গতি স্থলাভিমুখী; স্থুলভাবকে অবলম্বন করিয়াই চিন্তা 
পর্যবসিত হইতেছে ; স্থলই মনের বিশ্রাম-গৃহ, মন এখন স্থূল বিষয় ব্যতীত 
আর কিছুই জানিতে চায় ন1, কোন সুক্্স বিষয় চিত্ত) করিতে গেলেই যেন 
মস্তিফ ও মন নিতাস্ত কাঁতর ও ম্লান হইয়া পড়ে, স্তরাঁং হঙ্গচিত্তা 
বিরক্তিজনক ও পরিহার্ধ্য বলিয়া বোধ হয়। অতএব এ উন্নতি আমাদের 
'প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণসাধক বলিষ্ব স্বীকার করিতে আমরা প্রস্থত নহি। 
ইহা! পক্ষাপাত রোগের ন্যায় মনের একাঙ্ত ক্ষীণ ও ক্রিয়াশক্তি-বিহীন 
করিয়া! অপরার্দের পুষ্টি সাধন করিতেছে । বাস্তবিক দেখিতে গেলে স্থৃল 
এবং সুস্ম এতছৃভয়বিধ চিন্তাই মনের অঙ্গদ্বয়। এই উভয় চিস্তার বিষয়ও 
বিভিন্ন প্রকার। স্থল চিস্তার বিষয় ভৌতিক জগৎ, স্বক্ম চিন্তার বিষয় 
অধ্যাত্ম জগৎ আবার উভদ্ চিন্তার ফলও পৃথকবিধ। (ভৌতিক চিস্তার 
ফল ভৌতিক জগতে, অধ্যাত্ম চিন্তার ফল অধ্যাত্ম জগতে । অর্থাৎ শরীর, 
| মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকৃত কল্যাণসাধনই অধ্যাত্মচিস্তার মুখ্য ফল। কিন্ত 
দুর্ভাগ্য সমাজ সেই অধ্যান্স চিস্তায়ই সম্পূর্ণ উদাসীন । যাহার ভুণ্তি সাধ- 
নের নিমিত্ত, যে আত্মার সস্তোষ উপহারের নিমিত্ব, জন্মাবধি মরণ পর্যযস্ত 
এত আঁয়াস, এত পরিশ্রম, এত অপমান, এত গ্রানিে স্বীকার, সেই 
আত্মার বিষয় চিত্তা,-সেই অধ্যাত্ম জগতের চিস্তাই সমাজের উপেক্ষিত 
বিষয় হুইয়াছে! এই নিমিত্তই সমাজের ঈদৃশ ছুরবস্থা, নানাগ্রকার 
আধি ব্যাধি ছার! সমাজ প্রপীড়িত; সুখ, শাস্তি, স্বচ্ছন্দত। সমাজ হইতে 
বিলুপ্তপ্রায় ১--ভারতসমাঁজ হাহাঁকারে পরিপূর্ণ ! 

যত দিন উভয়বিধ চিস্তাশক্তির গতি সমহ্থত্রে উন্নতির দিকে প্রবাহিত 
না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কদাচ সম্ভািত নহে। অধ্যাত্ম 
জগতে চিন্তনীস্ব বিষয়ের মধ্যে ধর্ম” একটা মুখ্যতম বিষয়। কিন্তু ভুর্ভী- 
খ্যের খিধয় এই যে, এই মুখ্য বিষয়টাতেই সমাজের যাঁদুশ অবহেলা 
পরিক্ষিত হয়, এমন আর কোনটাতেই নয় । 
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দেশীয় শিক্ষার অভাব হইয়া কেবল বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে 
আমাদের মন ও মস্তিষ্ক বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয়-সংস্কীর, বিদেশীয দৃষ্টি 
ও বিদেশীক্ প্রকৃতি বারা সংগঠিত হইয়! উঠিক্জাছে ;-_-এমন কি ভারতীয় 
মনষ্যের পৃথক্‌ অস্তিত্বই বিলুপ্তপ্রায় ! আজ ভারতবর্ষ মৃত, আজ আর্ধ্ভূমি 
ভারতবর্ষকে, উপইংলও বা ফিরিঙ্গিল্যা্ড বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় ন1। 
আজ নব্/সমাক্ত, ভারতবর্ষে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই বিদেশীয় দৃষ্িত্বার) 
যাহা কিন্তু ভাবেন তাহা বিদেশীয় ভাবনাদারা।) এবং যাহা! কিছু ধারণ। 
করেন, তাছাঁও বিদেশীয় ধারণ! দ্বারা । তাই বলি, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ, 
সউপইংলগড হইয়। উঠিল! তাই বলিয়$ঁই, আজ অন্য দেশের পু'তুলপুজা, 
“আইডোলেটরি, আমাদের বহুমূল্য সপ্ত ব্রন্মোপাসনাও “পৌত্তলিকত!,। 
অন্যদেশে ব্যবসায়াদি ভেদে “ কাঁ্টসিষ্টেম্৮» আমাদেরও প্রাকৃত জাতিভেদ 
 কাষ্টসিষ্টেম্‌”। আজ অন্য দেশের ধর্ম কেবল সমাজের অঙমাত্র, কারণ 
তাহার মূল ভিতিক্ব্ূপ যে ৮১০টি আজ্ঞা আছে, তাহ! কেবল সমাজের 
নিমিত্ই আবশ্যক; সেইহেতু ভারতের অমূল্য ধর্ম-ধনও সামাজিক 
অঙ্জমাত্র। ভারতবর্ষের প্রীয় প্রত্যেক প্রাচীন নিয়মেই এইরূপ বিপরীত 
ভাৰ প্রবেশ করিয়াছে। 

নব্যসমাঞ্জের অবস্থা বলিলাম। আবার আজ কালের প্রাচীন- 
সমীজের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রাচীনসমাজ স্থুল, হুক্ম কোনও 
চিন্তার আবশ্যকতা মনে করেন ন1। তাহারা! যাহ! করিয়া আসি- 
তেছেন, তাহাই করিবেন। জআর্ধশান্ত্রের নির্মল সুযুক্তিপুর্ণ সিদ্ধাস্ত 
গুলি যে তাহাদের ঘোর স্বেচ্ছাচার ও স্থার্থপরতায় বিমিশ্রিত হইয়া, এখন 
নিতাস্ত মলিনবেশে পরিণত ও খোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, 
ইহ] প্রাচীনসমাজ ঈষৎ কটাক্ষ করিয়াও দেখেন না। প্রীচীন-সমাজ 
স্তপ্তের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও অচল অটল। এইরূপে, কি নবাসমাজ কি 
প্রাচীনসমাজ, উত্তযত্রই ধর্মের শোচনীয় অবস্থা । 

ধর্ম কান্সনিক পদার্থ নছে। .* 

আজকাল কেহ কেহ এমনও মনে করেন, ধর্ম এক প্রকার ঝাযনিক 

জিনিল,, ইহা! কবির মনের এক প্রকার তাব মাঅ--ইছার উপর দেশের 


৪ ধর্মব্যাখ্য। | 


প্রন্কৃত শুভাশুভ নির্ভর করে নাঁ_স্থুতরাং ইহার নিমিত্ত এত প্রয়াস, এত 
ত্যাগ-স্বীকার অপ্রয়োজন। বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভ্রম । ধর্ম আমাদের 
[প্রন্কতির লহিত,--অস্তিত্বের সহিত গাঁথা । ভারতীয্স ধর্মের ফোন অংশে 
কল্পনার অণুমাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। উহার প্রত্যেক সিদ্ধান্তই ভারতীয় 
প্রকৃতির অন্ুমোদ্িত। তাঁরতের আচার-ধর্ম্, ভারতের ব্যবহার-ধর্মম, 
ভারতের আহার-ধর্ম, ভারতের উপাসনা-ধর্ম, ভারতের ব্রত-ধর্ম প্রভৃতি 
সমস্তই ভারতের স্বভাবের সঙ্গে গাঁথা; এই নিমিত্তই নান প্রকার 
গুরুতর বিস্ বাধা পাইয়াঁও সহ্ত্র সুত্র বৎসরে ইহার অস্তিত্ব বিনষ্ট হুয় 
নাই। আর্্যধর্ম যদি কান্ননিক হই, তবে কদাঁচ এত যুগ পর্য্যস্ত জীবিত 
থাকিতে পারিত না। আমর] ইতিহাস দ্বারা অবগত আছি, অনেক 
অনেক কান্ননিক ধন্মের চিহৃও লঙ্গিত হয় না; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম নিজ 
ৰীর্ধ্য প্রভাব দ্বার অদ্যাপি স্ীব রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যে একবারে 
বিনষ্ট হইবে, ইহ! কদাচ মনে করা যায় না । তবে যদ্ধি ভারতীয় গ্রককতি 
একবারে উচ্ছেদ প্রাণ্ড হয়, দেশীয় প্রকৃতির সহিত মানবীন্ন প্রকৃতির 
সম্বন্ধ যদদি' একেবারে বিশ্লিষ্ট হয়, তবে দেশোচ্ছেদের“সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের 
উচ্ছেদ হইলেও হইতে পারে । কিস্তু তাহা কি কখন সম্ভব? 


ধর্মের লক্ষণ । 


ভারতীয় ধর্ম এইরূপ প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়াই, থুষ্ঠান, মুসলমান, 
ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। আমাদের 
ধর্শ,-_শান্ত্রে কেবল ধর্দ নামেই অভিহিত হইয়াছে । সৃতরাং ধর্ম 
শব্ষের সাধারণত যে বৈয়াকরণ অর্থ বুঝবি, আর্ধ্য-ধর্মস্থলে তাহাই 
বুঝিতে হুইবে। 

4ধু৬,--অবস্থানে, এই ধাতুর উত্তর “মন্‌” প্রত্যয় বারা ধর্পদ 
সীধিত। ধাহার জন্য বস্তর অবস্থিতি এবং যাহা ন1 থাকিলে বস্ধর 
| অবস্থিতি থাকে না, যাহ! বস্তর প্রকৃতি শ্বরূপ। তাহাই তাহার ধর্্ম। 
৷ জামাদের ধর্মও সেইজপ। যে গুণ-বিশেষ হুষ্ম বীজতাবে থাকাতে আমর! 
।মনছায়া। যে শুক্র $গ-বিশেষের বিনাশে মহুষাত্বের হানি, যে হুক্ম-গণ-বিশেষ 


ধর্মব্যাখ্যা | ৫ 


ন1 থাকিলে অ/মাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই সুক্ষ গুণ-বিশেষই! 
আমাদের ধর্ম । 
সেই সত্বগুণ-সম্ভৃত গুণ-বিশেষ একই পদার্থ; কার্য্যকারণ ভেদে নাঁন1 
প্রকারে পরিণত হয়। বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই এক শক্তি 
হইতেই * বিবিধ প্রকার ধর্ম বিকাশিত হইয়া! আত্মাতে সঞ্চিত হয়। যজ্ঞ 
স্বার1 একরপ ধর্ম সঞ্চিত হয়, শ্রাদ্ধ দ্বার একরূপ, ব্রতদ্বার একরূপ, 
অতিথি «সব দ্বার! একন্নপ এবং উপাসন। দ্বার একরপ ধর্ম বিকশিত 
হইয়া! সঞ্চিত হয়। বাস্তবিক সমস্ত ধর্টেরই মূলবীজ-_সূল প্রকৃতি একটা 
“মাত্র শক্তিবিশেষ। অতএব উপাস্নাদিসাধ্য সমস্ত ধর্টের মূল বীজ 
বলিয়া তাঁহাকেই ধর্ম বল! যাইতে পারে। 
প্রথম দেখা যাউক, সেই বীজভূত ধর্মটি কি!?-_শাত্মার যে শক্তি 
বিশেষের দ্বারা চক্ষু কর্ণার্দি' ইন্ড্রিয়, মন, ও বুদ্ধি প্রভৃতির চঞ্চলতা এবং 
বাহ বিষয়াভিমুখে গতি ব1 বাহ্য বিষয়ে পরিচালন। নিরুদ্ধ হইয়! নির্বাত 
প্রদীপের ন্যায় উহাদের স্থিরতা সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্মের 
বীব্রভৃত ধর্্ম। ৮ই শক্তিটার নাম “নিরোধশক্তি। জল সেচনাদিকারণ 
দ্বার! যেরূপ বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যক্জব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বার! 
এই নিরোধশক্তি হইতেই বহুবিধ ধর্ম বিকাশিত হয়। + তাহাদের নাম 
কার্যয ধর্ম--, 





* নন কখমত্র একমেব বস্ত কচিদগণঃ কচিচ্ছক্তি রিত্যাখ্যাক়তে ? 
নৈয়াক্িক নয়ে গুণ শক্ত্যোর্ডেদাৎ। উচ্যতে অত্র প্রাচীন দর্শন মত 
মবলম্ব্য এবযুক্তম্, তেহি শক্তি গুণয়োরভেদং গশ্তস্তি। 

অলমতি বিস্তরেখ। 

শ" কি প্রকারে নিরোধ শক্তি হইতেই সমস্ত ধর্ম বিকাশিত হয়, তাহ! 
অভি বিষ্তার ভূর এখানে বলিলাম না। আমার অধ্যাত্ব-বিজ্ঞান নামক 
গ্র্থে ইহা বিস্তার মতে ব্যাখ্যাত হইবে । তরসা করি, কেবল এ স্থানটিতে 
কোন সন্দেছ হইলে সুবুদ্ধি পাঠকমাত্রেই আমার ফ্রধ্যাজ বিজ্ঞান এেকা- 
খের প্রতীক্ষা! করিবেন। 


৬ ধর্ব্যাখ্য! 
অধন্মের লক্ষণ । 


আত্মার আর একটী শক্তি বা গুণবিশেষ আছে, মেই শক্কিবিশেষের 
দ্বার! চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, * মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি, বাহ্য বিষয়ে পরিচালিত 
হয়-_ দর্শন ও শ্রবণার্দির নিমিত্ত প্রেরিত হয়, এই শক্তি বিশেষের নাম 
'ব্ুখান শক্তি | ধর্ম শব্দের যোগার্থ দ্বার ইহাকেও আত্মার ধর্ম বল! 
যায়। কত্ত নানা প্রকার নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা এই বাখান শক্তি হইতেই 
কতকগুলি অনির্ব্চনীয় পাপ, এবং ঈর্ষা, অন্ুয়1, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, 
অভিমান প্রভৃতি পাপ বা কুৎসিত গুণ সমুৎ্পন্ন হয়, আর এই গুণগুলি কেবল 
'মনুষ্যেই থাকে না,পশ্বাদ্দির আত্মাতেও থাকে, সুতরাং বু্খান শক্তি সমুৎ- 
পন্ন গুধগুলি সাধারণ প্রাণীরই ধর্ম । এ নিমিত্ত ব্যুথাঁন শক্তিকে ৰীদভূত 
'ধর্্ম,আর তাহা হইতে উত্পন্ন গুণগুলিকে অধর্্ম (অপধর্প্ট) বলা যাক ।+ 

এই নিরোধশক্তি আর ব্যুখানশক্তি যে চিত্তের ধর্দ এবং ইহাদের যে 
লক্ষণ বল হইল তাহা পাতঞলদর্শনে লিখিত আছে। ? 





%* ইন্জিয় বলিলে চক্ষু কর্ণাদির আকৃতি মাত্র বুঝায় না, কিন্তু চক্ষু 
কর্ণাদ্দির অন্তর্গত যে শক্তি বিশেষ আছে, যদ্বারা দেখা যায় এবং শুনা যায় 
সেই শক্তি বিশেষের নাম ইন্জ্রিয়। 

শ" যে প্রকারে ব্যুখান শক্তি হইতে অধর্মের উৎপত্তি হক্ক, তাহাঁও 
আমার "অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে, ব্যাখ্যাত হইবে। 

£ এই কথাটি এখানে তত গুরুতর প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া সুত্র 
কয়েকটি মূল মধ্যে নিবেশিত হইল ন1। 

ব্যুখান নিরোধ সংস্কারয়োর--ভিভব প্রীছূর্তাবৌ নিনোধ ক্ষণ 
চিত্তান্বয়ো নিরোধ পর্িণামঃ” এই নবম কুত্র অবধি “এতেন ভৃতেজ্িক্বেযু 
ধর্ম লক্ষণার্রা গরিগাম! ব্যাখ্যাতাঃ” এই ১৩শ নুত্র পর্যস্ত এবং 'ব্যুখান 

কারার বর্শা ২নিরোধ সংস্কার অপি চিত্বধর্দাঃ ইত্যাদি ভাষা 





ধর্দব্যাখ্য। ৷ ৭ 
ধর্দ্দের বর্ণনা । 


নিরোঁধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ধর্ম সমূহের মধ্যে, এমত অসংখ্য প্রকার 
ধর্ম আছে, যাহার বিশেষ বিশেষ নাম নাই, শাস্ত্রে কেবল সেই গুলিকে 
পঅপূর্ব” মাত্রই বলিয়াছেন; স্থতরাং তাহার এক একটী লইয়! কার্ধ্য 
প্রণালী দেখান নিতাস্ত স্বকঠিন। এ নিমিত্ত যে ধর্ম গুলির বিশেষ বিশেষ 
নাষ আছে, তাহাই লইয়া আমর বিশেষ আলোচন1 করিব। ফলতঃ 
ইছার সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও দর্শিত হইবে । সেই ধর্গুলি এই ;-- 
১/ ১ম ধৃতি, (ধারণ! করা স্মরণ রাখিবার শক্তি) *) (২) ক্ষমা, | 
(কেহ অপকার করিলে যে তাহার প্রতাঁপকারে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে 
যে শক্তি দ্বার নিরোধ করা যায় )) (৩) দম, (শোক, তাপাদি দ্বার কোন: 
প্রকার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বারা এ প্রবৃতির নিরোধ : 
কর যায় ); (৪) অন্তেয়, ( অবিধি পূর্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে 
শক্তিদ্বার! নিরুদ্ধ কর! যায় )) (৫) শৌচ, (শরীর ও চিত্তের নির্মমলভাব ) 
(৬) ইন্জিক্নিগ্রহ, (যে শক্তি দ্বার! ইন্দিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা: 
যায়)) (৭) ধী, (শান্ত্রাদি দ্বার বস্তর তত নিশ্চয় শক্তি_ ধীশক্তি )) (৮) 
বিদ্যা, (যে শক্তি দ্বার অস্তরস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক 
প্রত্যক্ষ কর! যায়, শরীরাদি হইতে আপনাকে পৃথক্‌রূপে জানা যায়, : 


* কোন একটী মাত্র বিষয় দেখিয়া! ব1 শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্ট্রিয়ের 
ক্রিয় নিবৃত্ত হয় না, দর্শন জন্য পুনঃ পুনঃ ইন্ড্রিয়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়? 
কিন্তু ঈক্জিয়ের তাঁদুশী গতি কিঞ্চিৎ কালের জন্য নিরোধ করিলে, এ দর্শন 
বা শ্রবণ ক্রিয়া জনিত একটা সংস্কার-__-বা মনোমধ্যে যে একটা রেখা অঙ্কিত 
হর, অর্থাৎ যদ্দার! এ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিগ়়াটি পুনর্বার স্বতিরূপে মনে 
উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তিটির নাম ধৃতি। 

* কেহ কেহ ধৈধ্যকেই ধৃতি বলিতে চাছেন, কিন্ত তাহ! নিতাস্ত ভ্রম। 
যে ধৈর্ধ্যকে ভীহার] ধতি বলিতে চাছেন, সেই ধৈর্ধ্য পরোক্ত দম শক্তি ও 
ইত্রিয় নিগ্রহাদি শক্তির মধ্যে অস্তরিহিত স্থতরাং এখানে আবার ধৈর্য্য 
অর্থ কিলে মন্গুর পুনরুক্তি দোষ ঘটে । | 


৮ ধর্মব্যাখ্যা | 


যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি অভিমান প্রভৃতি অস্তরস্থ পদার্থ সকল 
আম ও কাটালের রসাম্বাদের ন্যায় পৃথক পৃথকৃরূপে জাজ্জল্যমান 
মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে )) (0৯) সঙা, (কায় মন ও বাক্য দ্বারা 
সম্পূর্ণ থার্থ আচরণ কর। )) (১০) অক্রোধ, (যে শক্তি দ্বারা ক্রোধকে 
নিরুদ্ধ কর] যায় )_-এই দশটা এবং বৈরাগ্য, উদবসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, 
প্রেম, সস্তোষ গ্রভৃতি কতকগুলি সতগুণ। 
এতৎ সমন্তের মধ্য আত্মবোধের ক্ষমতাটিই সর্বোচ্চ পরম" ধর্ম *। 

কারণ এই ধর্মীর স্ক.রণ হইলেই মন্থষ্যের উন্নতি চরমাবস্থা হয়, মনুষ্য কৃত- 
কার্ধ্য হয়। এজন্য এইটীই মনুয্যের সর্বধর্শ শ্রেষ্ঠ । উক্ত দশটা ধর্ম 
হইতে ক্রমে বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্মের উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত অনেক স্থানে এই 
দ্রশটারই গণন। দেখা যাঁয়। ভগবান মনু বলিয়াছেন ৬ষ্ অং ৯১ ৯২-৯৩- 
৯৪ শ্লেকঃ-- 

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈনিত্যমাশ্রমিভিদ্দিকৈঃ। 

দশ লক্ষণকে ধর্মঃ সেবিতব্যঃ গুযত্বতঃ ॥ 

ধৃতিঃ ক্ষমা, দমো! স্তেয়ং শৌচমিক্ডরিয় নিগ্রহঃ | 

ধীর্বিদ্য| সত্যমক্রোধে। দশকং ধর্মলক্ষণম্‌। 

দর*লক্ষণানি ধর্্স্য যে বিগ্রাঃ সমধীয়তে। 

অধীত্যচানুবর্তস্তে তে যান্তি পরমাঙ্গতিম্‌ ॥ 

দশলক্ষণকং ধর্ম মনুতিষ্ঠন্‌ সমাহিতঃ। 

বেদান্তং বিধিবচ্ছ তব! সংন্যসেদনৃণোর্ধিজ? ॥ 1 





* ভগবান্‌ যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন_-“অয়ন্ত পরমো ধর্ম যদেষ(গেনাত্ম- 
দর্শনম্” যোগ দ্বার আম্মার দর্শন করাই পরম ধর্ম ॥ * 

1 কুল্লকতট ব্যাথ্যা ।--চতুর্ভিরিত্যাদি। এটতত্রচার্্যা্দিভি রাষ্র শ্র- 
মিভিশ্চইুর্ডিকপি ঘিক্রাতিভিঃ বক্ষামাণে। দশবিধ স্বরূপোধন্্ঃ প্রযত্বতঃ সতত 
ষনুষ্ঠেঃ ॥ তমেব স্বরূপতঃ সঙ্্যাদিভিস্চ দর্শপ্নতি ধৃতিগ্িতি, সস্তোষো ধৃতিঃ, 


ধন্মব্যাশ্যা | ৯ 


পরহ্মচারী, গৃহন্থ, ঘনবাঁসী, ভি্কুক এই চার আশ্রমী ছ্িজাতিরাই একাস্ত 
যত্পসহকারে দশবিধ ধর্মের সৃত্তত সেবা.করিবেন। যথা ধতি, ক্ষমা, দম, 
অস্তে়, শৌচ, ইন্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান, যথার্থ ভাব, . অন্রোঁধ, 
এ দৃশটাই ধর্দের স্বরূপ। যে ব্রাক্মণের! ধর্মের এ দশটা স্বরূপ অবগত হইঙ্গা 
ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পরমাগতি প্রাপ্ত হন-_আত্মাকে: লাভ, 
কিরেন। এই দশ স্বরূপ ধর্মকে অতি সমাহিত হুয়া] অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে দ্বিজ্ধগণ সংন্যাসী হইবেন । এখন বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে 
যে নিরোধ শক্তিকে ধর্ম বল! হইয়াছে, সেটি কেবল কারণ ধর্ম মাত্র। 
আর এই যে দশবিধ ধর্ম, ভক্তি বিরাগ সস্ত্োষাদি ধর্ম এবং কেবল “অপূর্ব” 
নামক ধর্ম এই তিন প্রকার ধর্মের ব্যাখ্যা করা হইল, ইহার] কার্ধ্য- 
ধর্দ | এই কারণধর্দ ও কার্যযধর্ম্মের বীজ কেবল মনুষ্যেতেই 


কঃ 
০৮ ক পারার লাই 











৬৮ কপ শা ০৩ পপ 


পরেখাপকারে কৃতে তস্য প্রতাপকারানাচরণং ক্ষমা» বিকার হেতু 
বিষয্ন সন্নিধানেপি অবিক্রিয়ত্বং মনসোদমঃ, মনসোঁদমনং দমইতি সনন্দ- 
বচনাৎ শীতাতপাদি জন্থসহিষুণতা দমইতি গোবিন্দরাজঃ। অন্যায়েন পর- 
ধনাদি গ্রহণং স্তেয়ং ততিন্ন মন্তেয়ং, যথা শান্ত্রং--মৃজ্জলাভ্যাং . দেহশোধনং 
শৌচম্‌, বিষয়েভ্য শ্চক্ষুরাদি বারণমিন্রিয় নিগ্রহঃ, শান্ত্রাদি তত্বজ্ঞানং ধীঃ | 
আত্মজ্ঞানং বিদ্যা। বথার৭থাভিধানং সত্যং ক্রোধ 'ছৈতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎ- 
পত্তির ক্রোধঃ। এতদ্শবিধং ধর্শন্ব রূপং ॥ 

দশলক্ষণেতি। যে বিপ্রা এতানি দশবিধ ধর্মম্বরূপাগি পঠস্তি পঠিত্বা 
চাত্জন'“লাচিব্যেনানৃতিষ্ঠন্তে তে ব্রহ্মজ্ঞান জমুত্কর্ষাৎ পরমাঙ্গতিং 
মোক্ষলক্ষণাংপ্রাপ্,বস্তি॥ দশলক্ষপেতি । উক্ত দশ লক্ষণকন্ধর্পং সংযত- 
মনাঃ সন্ননথৃতিষ্ঠন উপনিষদাদ্য্থ গৃহস্থাবস্থায়ং যথোক্তাধ্যয়ন ধর্দমীন গুরু 
সুখাদবগম্য পরিশোধিত দেবাদি খণত্রয়ঃ সংন্যাস মন্তৃতিষ্ঠেৎ ॥.. 

অত্র ধৃত্যাদি ব্যাঠ্যাক়াং নভট্েন বয়মেকবচসে। ভবিতুর্মহামঃ। না 
ন্থানার্থকস্য ধৃতেঃ সন্ত যার্থকত্বমুপপদ্যতে, অপিতু সবিশেধণাবস্থিতিরেব । 
তখাছি মনসশ্চাঞ্চলয নিরোধেন জানসা শ্বতিসংস্কাররপ্ধেপাবন্থিতে, 
রম্ুক্ল ব্যাপায় বিশেষ ঈপ1 ধারণৈর খৃতিরচ্যতে। নবা। প্রড়াপকারানা 


১৩ খর্ব্যাখ্য! 1. 


খার্ষ অন্য কোন প্রাণীতে ইহার কিছুই নাঁই--এই গুধস্থলি আছে 
বলিঙ্কাই ধন্থষ্যের মন্্যাত্ব) এই গুপরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্য প্রাণী 
অপেক্ষায় পৃথ্থক্‌, এই ওগণসমধি ঘারাই মন্ধুষ্য শ্রীর মনুষ্যাকারে পরিণত ) 
এই ওগরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্য প্র্বণী অপেক্ষান্ন পৃথক, এই গুণগুলি 
নাঁখাক্ষিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, এই গুণগুলির ত্রাস হইলেই 
মমুয্যস্থের হাঁস এবং ইহারই উন্নতি হইলে £মন্ু্যত্বের উন্নতি । এ নিষিত্ত 
এই গুণগুলির নাম মনুষ্যের ধর্ম” । 


ধন্দ্দের অবস্থা । 


এ 
উক্ত ধর্ম আর অধর্ট্টের দ্িবিধ অবস্থা আছে। এক, বিকাশিত 
অবস্থা; আর এক লীন অবস্থা । যখন ইহাদের বিকাশিত অবস্থা হয়, 
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চরণাদ্দি বপাভাবানাম্‌ ক্ষমাদিত্ধম অভাবস্য নুষ্টেম্ব ত্বা সম্তবাৎ, নব দ্েহ- 
শুদ্ধি হাত্রং শৌচং মনঃগুদ্ধেরেব লক্ষ্যত্বস্য যুক্তত্বাৎ ॥ 

“ খ্ৃতিক্ষমা্দির ব্যাখ্যায় আমরা কুন্গুকভট্রের মুতে একবাক্য হইতে 
পারিলাম না। ভউ বলেন,__““ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা, (অপকারক ব্যক্তির 
প্রভ্যপকার না করা । দম, (বিষয়লংসগগসত্বেও মনের বিকার ন1 হুওয়।) 
অন্তেয়, (অন্যায় পূর্বক পঞ্জধন অপহরণ ন1 করা) শৌচ, (মৃত্তিকাও জল 
দ্বার! দেহশোধন ) ঘঅক্রোধ, (ক্রোধকারণসব্বেও ক্রোধ না করা)” আমরা 
এই অর্থ সুযুক্তিসঙ্গত মনে করি না। কারণ অবস্থান অর্থেগ “ধ” ধাতু 
হইতে উৎপন্ন ধৃতি শবের “সস্তোষ' অর্থ নিতাস্ত অসংলগ্ন, আবার অপ- 
কারক ব্যক্তির প্রত্যপকার ন! কর! অর্থাৎ অপকারক ৰ্যক্ির প্রত্যপকার 
করখের অভাবকে ক্ষমা বলিলেন ইহাও নিতাস্ত অসম্ভব বোধ হুয়। কারণ 
ক্ষম], মনের একটী বৃত্তি হওয়া! আবশ্যক উহা? মনের একটা বৃত্বিবিশৈষ ন! 
হই 'ক্সভাব” পদার্থ হইলে কদাচ অমুষ্েয় হইতে পারে না। 'দম। 
গ্রভৃতিতেও এই একই ঘোষ । আবার জনঃগদ্ধিই যখন লকল শাঙ্্রের 
 একতম সৃখ্য' উদ্তেশ্য তখন তাহা। পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেছ ধৌত 
করাকে “ৌচ বলাও যুক্তিবিকন্ধই বোধ হুইল । 
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তখন ইছাঁগের নায়: শিং বি, আর যখন লীন ব্বসথ! ছয় তখন, 
তাহার না “সংস্কার” | 
.. এতদুভয়ের বিশেষ এই /-ধন্মীধির্মের বিকাশ অবস্থার বরা জপ 
রূপে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সংস্কার অবস্থার কার্ধয. অতি সুক্ষ, এ্রনিষিত্ত 
তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না) হয়ত, সময়ে সময়ে কিছু মাত্ই 
অনুভবে আসে না। র ঘি রী 

মনে -কক্ষন, ভক্তি একটী ধর্ম। ইহা] খন লোষধ্যে বিকাশিত 
হয়, তখন শরীর মধ্যেই ইহার কার্ধ্য বিলক্ষণরূপে অনুভূত" হয় । আবার 
যখন এ ভক্তির ভাবটা মনোমধ্যে বিলীন হয়, তখন আর কিছুমান 
অনুভব হয় না । আরও দেখুন, ক্রোধ একটী অধর, ইহ? যখন মনোৌ- 
মধ্যে বিকাশিভ হয়, তখন চক্ষুদ্ঘয়ের রক্কতিমাকার ও ফুসফুসাদির 
বেগবত্তা বিলক্ষণরূপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যখন এ ক্রোধ বৃত্তিটা 
বিলীন হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র অনুভব হয় না। 

ইহার তাৎপর্য্য এই ;--যখন দেখি বালককালের মুখস্থ করা 'ক” 
“থ” বা কত শত গ্ধদ্য পধ্য এখনও মনে আসে, যাহা একবার দেখিয়াছি, 
যাহা! একবার শুনিয়াছি, যাহা একবার ভাবিক়াছি, সমস্তই মনে আসে, 
উদ্দীপনার কারণ মাত্র পাইলেই ঠিক স্মরণ হয়, তখন ইছ। নিশ্চয্রূপে 
বলা বায় যে, আমাদের মনে যত প্রকার প্রবৃত্তির বিকাশ . হয়, তাহার 
কোনটাই একেবারে রর বিনষ্ট হয় না। কিন্তু কেবল সাম্যভাবেই মনোমধ্যে 
বস্থিতি করে। যদ্দি মনের ক্রিয়া বিকাশিত হইয়া! একেবারেই বিনষ্ট. 
হইত, তবে আমর! সহস্র সহস্র চেষ্টা দ্বারাও পুর্ব পূর্ব ঘটনা সকল মনে 
করিতে পাঁরিতাম ন1। কিন্তু, মনের ক্রিয়ার নিয়ম এই যে, ঠিক একই 
সময়ে ভিন্ন প্রকারের ছুইটী ভাব মনোমধ্যে বিকশিত হুয় না। কোন 
দর্শন বা স্প্শনা্দি ক্রিয়া হইতে হইতে যদি অন্য আর একটি 
দর্শন বা! স্পর্শনাদি ক্রিয়া আসিয়া মনে উপস্থিত হয়, তখন এই শেষের. 
ক্রিযা+ বার! পূর্বেকার দর্শন বা. শ্পর্শনাদি ক্রিশ্বাটী অত্যান্ত ীণ. 
হুইয়া বিনুপ্তরঞ্রায় হইয়া! পড়ে । তখন .শেষে দুঁন "বৰ স্পর্শনাঙগি 
ক্রিয়াটাই মনের উপর. আধিপত্য করিয়া রিকাশিত হয্ব। এইঞ্রকারেই 
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আমাদের নে দর্শন বা ম্পর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপন! হুইয়া খাকে। 
কিন্ত খখানে-ক্মবশ্যই স্বীকার করিতে ছইবে যে, যদিচ, শেষে দর্শন বা 
স্পর্পনাদি ক্রিয়। দ্বার! পুর্বকার বিকাশিত দর্শন ব। স্পর্শনাদি ক্রিয়াখুলি 
স্মত্যস্ত কীপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া! বিলুপ্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি এ পূর্বকার 
ঘর্শন,বা! স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলির পুনর্র্বার বিকাশিত হওয়ার চেষ্টা বিলক্ষণ-, 
কূপ থাকে, পরে সমস্বমতে একটুকু সুযোগ ও সাহাষ্য পাইলেই পুনর্ধার 
এক একটী করিয়া মনোমধ্যে পূর্ণবেগে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ইছাঁরই 
লাম স্মরণ হওয়। | 

মনে করন আপনি যেন গ্ামদাসকে দেখিতেছেন। তখন ইহা 
অবশ্যই শ্বীকার্ধ্য যে আপনার মনোমধ্যে এক প্রকার ক্রিয়ার বিকাশ 
হুইয়াছে এবং &ঁ ক্রিয়াব বিকাশ থাকিতে থাকিতেই যেন তখন শ্যাম- 
দাস আসিয়া সশ্ুখস্থ হইল, তখন শ্যামদাসের শরীর হইতে তাহার 
গৌর-বর্ণাকার-শক্কি বিশেষ প্রসারিত হইয়া! আপনার চক্ষুঃ প্রণালী 
দ্বার মস্তিষ্কে উন্নীত হুইয়। মনের উদ্বোধন করিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক 
এককালে দুই রকমের দুইটা ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইতে পারে 
ন1 বলিয়া অগত্যাই তখন রামদীসের দর্শন ক্রিয়া! ক্রমে ক্রমে ছূর্ধাল 
হইয়া! অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় হুইয়া পড়িল। তখন শ্যাম- 
দাসের দর্শন ক্রিয়ার উত্তমন্ধপ বিকাশ ভুইল--তখন আপনি শ্যামদাঁসকে 
দেখিতে লাগিলেন । আবার শ্যামদাসকে দেখিতে দেখিতে কষ্খচদাস 
আসিয়া উপস্থিত । তখন আবার পূর্বের ন্যায় শ্যামদাসের ঘর্শন- 
ক্রিয়াকে ক্ষীণ ও বিলুপ্ত প্রায় করিয়। কষ্ণদাসেরই দর্শন ক্রি! 
মানোমধ্যে বিকাশিত হইবে । কিন্তু এ পূর্ব পূর্ব দর্শনের ক্রিয়া সকল 
বিনগ্টপ্রীয় ও ক্ষীণাবন্থ হুইয়াও পুরর্বার আপনার আপনার উদ্দীপ্নের 
চেষ্টা হইতে বিরত হয় না। যেকধপ ছইজন মল্পপুরুষ মন্লযুদ্ধ করিতে 
. করিতে একজন অপরজনের নীচন্থ হইয়াও পুর্কার €মাপনার উত্থানের 
চেষ্টা হইতে বিরত না হইয়া সময় মতে একটু ছল পাইলেই উপরিশ্থ 
মনকে বীচে ফেল্সিতনা আপনি উপরে উঠে, মনের ক্রিয়াও সেইকপ ) 
আটার ক্রিয়াও ক্রিয়াস্তর দ্বারা একবার বিলুপ্তপ্রায় হইদা, পুনর্ধার 
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সমর অতে বিকাশি হইয়া, উঠে। এই প্রকার দর্শন বা ্পর্শনাদি 
ক্রিয়া বিলুপ্ত প্রাকস-্সীণাবস্থাকে “সংস্কারঃ * অবস্থা বলে। 

যেরূপ আমাদের দর্শনাদ্দির জান বৃত্তির সংস্কার অবস্থা দেখাইলাম, 
সেইরূপ আমাদের সকল প্রকার প্রবৃত্তিরই সংস্কার অবস্থা! মনে খাঁফে। 
কি ধর্ম, কি অধর্্ম সকলেরই সংস্কার অবস্থা আছে। উহারা কেহই 
বিকাশিত হুইয়। একেবারে মূলসহু বিনষ্ট হয় না মনোমধ্যে সকলেই 
বিলুপ্তপ্রীক্ষ ক্ষীণাবস্থায় থাকে । ইহা কার্যা দ্বারা সপ্রমাণ- হক্স। যখন 
যক্ঞ দ্বারা, পৃঞ্জ ছারা, তপস্যা দ্বারা, উপাসন1 দ্বারা এক একটা কেবল 
: “অপূর্ব” নামে সদ্‌্গুণ বা ধর্ম আমাজের মনোমধ্যে বিকাশিত হয়) অথব) 
যখন আমাদের মনে ধৃতি, ক্ষমা, দম, বিবেক, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম 
বিরাগ ইত্যাদি ধর্ম প্রবৃত্তির বিকাশ হয়? কিন্বা যখন ক্রোধ, ঈর্ষা, 
অন্য], হিংসা, কামের তৃষ্ণ। ইত্যাদি ধর্ম বৃত্তির উদয় হয়, তখন 
উহ্বারাও পরে পরে উৎপন্ন এক একটা বৃত্তি দ্বার! অভিভূত হুইয়! বিলুপ্ত- 
প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংক্কারাবস্থায়) মনে থাকে । কিন্ত যখন পুনর্বার 
উপযুক্ত উদ্দীপনার কারণের সহায়ত! পাঁয় তখনই এঁ সকল বিলুপ্তপ্রায় 
প্রবৃত্তি গুলি বায়ু সাহায্যে তৃণাচ্ছন্ন বন্ির ন্যায় প্রবল বেগে প্রজ্ছলিত 
হইয়া উঠে। ইহার প্রণালী এই ;--মনে করুন, যেন আপনার মনো- 
মধ্যে ক্রোধ প্রবৃত্তি বিজ্ত্িত হইয়া! স্গাধু মণগ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। 
কিন্ত ক্ষণৈক পরে যাহার উপর আপনার ক্রোধ, সেই ভৃত্য আসিয়া কর- 
যোড়ে নতশিরে ভয়ভরে দড়াইল। তখন অবশ্যই আপনার মনে 
দয়াবৃত্তির বিকাশ হুইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত ঠিক একই সময়ে ভিন 
রকম হুইটা ক্রিয়া মনে হুইবে না, সুতরাং তখন অগত্যাই দয়! ছারা 
ক্রোধবৃত্তি সংযত হুইয়! বিনষ্টগ্রায় ক্ষীণাবস্থায় আত্মাতেই থাকিল। 
কিন্তু উহ্থার পুনর্ব্বার উদ্দীপনের চেষ্টাও থাকিবে, পরে যখন সময় মতে 
উপযুক্ত উদ্দীপক্ষ কারণ পাইবে, তখন আবার জ্রোধবৃতি জাগ্রত হইয়া 
উঠিবে। আবার মনে করুন আপনার যেন ভগবানের উপাসন। 


* এই জাতীয় সংস্কারকে বাসন! বলে । রে 
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করিতে করিতে যনোষিধ্ো ভর্তি প্রবৃত্থির বিকাশ হুইল, তখন আহলাদের 
আর সীমা নাই, আনন্দের পান নাই, কিন্ত তরী সময় যেন আপনার 
শিশু সস্তাঁন আসিকা? ক্রোড়ে বসিল, তখন অবশ)ই সন্তান স্পর্শের জ্ঞান- 
বৃদ্ধি আপনাক় মনে বিকাশিত হইবে, মুতরাং ত্র বৃত্তির উত্তে্বনা হুইয্সা 
তক্তিবৃদ্ি বিলুপ্তপ্রীয় ক্ষীণাবস্থায় মনোমধ্যে থাকিবে । পরে আবার 
যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহাযা”পাইবে, তখন এ ভক্কিবৃত্তি পুনঃ 
পুনঃ উদ্দীপিত হুইবে। অথবা যেন বিবেক ধর্মের বিকাশ হুইল, 
তখন আপনি দেখিতে পাইলেন যে, যে মহাঁশক্তি হইতে অনস্ত কোটি 
রহ্ধা্ড পরিচালিত হইতেছে-_সেই স্তহানের মহান্‌ অনস্ত বল হইতেই 
আপনার এই ক্ষুদ্র শরীর পরিচাঁপিত। এই অনন্ত জগতে এক ব্যরভীত 
কর্ত। নাই, এক ব্যতীত স্বাধীন নাই, এক ব্যতীত ছুইও নাই--আপনি 
আমি কেছই নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যেন কোন্‌ খান্‌ হইতে 
আর একটা বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত। তখন এ বৃত্তি দ্বারা বিবেক ধর্ম 
অন্তর্থিত হুইল, বিবেক বৃত্তি বিলুপ্ত প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) 
থাকিল। কিন্তু যখন ভবিষ্যতে উদ্দীপক কারণের সাহাধ্য পাইবে 
তখনই আবার মনোমধ্যে বিবেক ধর্ম বিকাশিত হইবে। 

সকল প্রকার ধর্ম বা অধন্ম্েরই এইবপ ঘটন1 হুইয়। থাকে । মনো 
বৃত্বি--আঁস্মার বৃত্তিষাত্রেরই প্র একই রূপ প্রপালী। ইহা দর্শনের স্থির 
তর সিদ্ধান্ত যে, “নাদহুৎপার্দোনৃশৃঙ্গবৎ “নাশ কারণ লয়:”-_-“যাহ। 
নাই, তা! কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যাহ! আছে তাছাও 
একরারে শৃন্তভাবে বিনষ্ট হয় নাঁ। সমস্ত-বস্ত, সমস্ত-শক্তি, সমস্ত-ক্রিয়াই 
এক একটা মুল বন্ত হইতে, এক একটা মুল শক্তি হুইতে বিকাশিত 

মান্র-্ভাহাকেই উৎপত্তি বলে। আর নাশের সময়ও কেবল, 
মাধ শুক্্ারস্থাক্স বিলীন হয় », (সাঙ্খদর্শন )। সুতরাং আমাদের 
্াধর্মও একা একটি মুল ধর্শ হইতে বিকাশিত হইয়া* আবার শৃত্য- 
ভাবে বিনষ্ট না! হুইক্স। সুক্স্রভাঁবে (সংস্কারভাঁবে) অবস্থিতি করে। যদি 
জ্বর, বৃত্িগুলি 'সংগ্্র রূপে না থাকিত তবে আমার . আমিত্বই 
থাফিত” না, মন থাফিত'না, অত্তঃকরণ থাকিত না। কারণ, €কবজ- 
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মাও ক্ষাসঙ্খ সংস্কাররাশির উপরেই আমার আমিত্ব, মনের আন্ডিত্ব, 

অত্তঃকরণের সব! অবস্থিত। ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে। 

ধন্মাধর্শের এই রূপ সংস্কার দর্শনিকগণ শ্বীকার করেন। যথা 

পাঙঞজল দর্শনের বিভূতিপাদ্ের ১৮ সঙ্ঘযক “সংস্কার সাক্ষাৎ কর- 
ণাৎ পূর্বঞ্জাতিজ্ঞানম্‌।”” এই হ্যত্রে ভগবান বেদব্যাসকৃত ভাষ্য-- 
“বয়ে খন্বমী সংস্কারাঃ স্থৃতি ক্লেশহেতবে। বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবে! 
ধর্মাধন্রূপান্তে পূর্বভবাভি সংস্কৃত1ঃ পরিণামচেষ্টা নিরোধশৃক্তি জীবন 
শক্ষিবদপরিদৃষ্টাঃ চিতধর্মাঃ 1৮ ইহার অর্থ এই £_ আমাদের মনে যে 
কোন শক্তি বাক্রিয়ার বিকাশ হয় তাহা, হুইতে দ্বিবিধ সংস্কার 
সঞ্চিত হয়। তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কারগুলি স্মরণ ব! অবিদ্যার্গির 
কারণ তাহাদের নাম বাসনা । আর যে জাতীয় সংস্কারগুলি আমা- 
দের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ তাহাদের নাম ধর্ম ও অধর্দ। 
এই সকল সংস্কারগুলি পূর্বেকার ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত হয়। যেমন 
পরিণামশক্কি, চেষ্টাশক্তি ও জীবনশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি সুস্পষ্ট 
পরিলক্ষিত হৃদ না তেমনই এই সকল সংস্কারগুলিও অস্পষ্ট অন্থু- 
ভূত হয় না। 


অদৃষ্ট। 


মনের এই ভাপ মন্দ ক্রিয়াগুলি যখন আমাদের আত্মার মধ্যে 

হস্কারাবস্থায় থাকে তখন উহা? মনে মনেও অনুভব করা ব1 দর্শন 
করা, যায় ন1। কেবলমাত্র যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাছাযা 
পান্ব তখনই উহা পুনং পুনঃ স্করিত হয়, এই দেখিয্বা উহাদের 
কুদ্দন্ূপে অস্তিত্ব অনুমিত হুয়। এ নিমিত্ত, &ঁ সংস্কারাবস্থাপন্ন ধর্্দাধর্ম 
'শ্রতবতির নাম “ অদৃষ্ট” বা “অপূর্ব +| ইহাই ভগবান্‌ কা্ছিনি 
বলিয়াছেন, পকর্মণ এবোত্তরাবস্থা ধর্ম ধন্মাখ্যা পুর্ব” (বেঙাস্তদর্শব,) | 
'ষাগ যঞ্তাদি দ্বার! হউক বা! গৌবধাদি বারা! হউক--যে কোন বিছিতি 

বা! আবিহিত ক্রিয়া দ্বারামর্নোমধ্যে কোন একটা কিনা উৎপন্ন হুল, 
পরে ভাহার যে অবস্থাটা সেংস্কার) মন থাকে কাহারই নাম বর্ধন 
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রূপ « অপুর্ব ব। “বঅতৃষ্ট। তন্মধ্যে যেঞডলি কুৎদিত বা কষ্টানায়ক 
গুণের (অধর্দের) সংস্কার তাহীর নাঁম "ছুরদৃষ্ট। আর যেগুপি উন্নতি 
বা জখসাধক গুণের (ধর্মের) সংস্কার তাহাদের লাম গশুভাঘৃষ্, | * 


পাপ ও পুগ্য। 


আমর! ধর্্মাধর্দের সংস্কারাবস্থ। বর্ণনা করিয়া আসিলাম। যে 
অবস্থাকে "অদৃষ্ট, বা “অপূর্ব বল! হইয়াছে সেই অবস্থারই নাঁম 
“পাঁপ ও পুণ্য । যাহা! অধর্থ্ের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম "পাপ? 
আর যাছ! ধর্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম “পুণ্য অর্থাৎ কুৎসিত 
বা গ্রছিক পারত্রিক ক্লেশদায়ক গুগ্ধের সংস্কার অবস্থার নাম “পাপ আর 
প্রকৃত সুখ বা এঁছিক পারত্রিক উন্নতিদায়ক সংস্কারখগুলির নাঁম পুণ্য । 


ধন্মাধন্মের গতি প্রণালী । 


অধর্ম আর ধর্ম বৃত্তি এতছৃভয়ের বিচিত্র ও ভিন্ন গ্রকার গতি 
আছে, ইহাদের উভয়ের ক্রিক! প্রণালী ঠিক পরস্পরের বিপরীত । 
অধর প্রবৃত্তির গতি নিম্াভিমুখে, আর ধর্ম প্রবৃত্তির*« গতি উর্ধাতি 
মুখে। অধর্ প্রবৃত্ি যতই নিয্নাভিমুখ হয় ততই বলবতী। আর 
ধর্ম প্রবৃত্তি যতই উর্ধভিমুখ হয় ততই বলবতী। অধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্দীপন 
কালে তরামু মগলের অণুরাশির মধ্যে যে কম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা! 
বহিশ্মুর্থীন, আর ধর্শ গ্রবৃত্তির উত্তেজনা! কালে নাযু মণ্ডলের অণুরাশির 
ঘধ্যে যে বিকম্পন বিশেষ উৎপন হয় তাহা অন্তপ্্ধীন। এ নিমিত্ত 
অধর প্রবৃত্তিকে “অধঃজোতন্থিনী প্রবৃত্তি, আর ধর্ম প্রবৃত্তিকে “উর্ধ- 


* আজ কাল নানাবিধ অমূলক কল্পনা দ্বার আমাদের 'অদৃষ্টের+ 
নিতান্ত দুরবস্থা । বাহার যাহা ইচ্ছা হয় “অদৃষ্ট” কে তিনি তাছাই, 
যলেম। এ নিষিত্ব, নিবেদন এই যে, এই, শান ও যুক্কিমূলক 
অনৃষ্টের ব্যাগ্্যাটি মেন প্মরণ রাঁখেন। বোধ হয় সপ ব্যক্তি মাত্রেই 
এইরূপ অনৃষ্ট অবশ স্বীকার করিবেন। অদুষ্টের কার্ধ্যপ্রগালী "পুন 
) প্রবন্ধে ব্যাখ্যা ঝরিধ ইচ্ছা! থাফিল। 
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আোতঙ্গিনী প্রবৃতি » বল! মায়) অস্তএব শিবসংহিভাতে লিখিত 
আছে, “তেচোর্ধআ্োতসে! নিভ্যংশ১ ইত্যাদি। আাঁছারা সাধনের 
অনুষ্ঠান করেম, তাহাদের দর্বদ] উর্ধ-লোতদ্বিনী প্রবৃত্তি হয়। জআআতগএব 
সাঙ্যতত্ব কৌমুর্দীতে বলিয়াছেন,-_ 
“ধর্দেণ গমনমুদ্ধাং গমনমধস্তাত্তব ত্যধন্ম্রেণ», 

ধর্ম প্রবৃদ্ধির পরিচালন! দ্বারা আত্মার উর্ধগতি, আর অধর্্ম প্রবৃ- 
ত্তির পরিচালন! দ্বার। আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে। 

এই কথাটা পরিফ্ষাররূপে বুঝিতে হইলে, আর একটা কথ। মনে কর! 
আবশ্তক। সেই কথাটা এই )--“ত্রীঞ্জি খলু স্থানানি নিধুজ্যমান শক্তি 
মাত্রসৈোব, স্ত্র স্থানম্, প্রবাহস্থানম্। পিক্লোগ স্থানমিতি ”। কার্ষ্যে 
প্রবর্তমানশক্তি (ক) মাত্রেরই তিন্টা স্থান থাকে'__হুত্রস্থান (১), 
প্রবাহস্থান (২), নিয়োগস্থীন (৩)। যেস্থান হইতে কোন শক্তির সমুখান 
হয়,সেখানে তাহার “ক্ুত্রস্থান+” (খ),যখান “দয়া এ শক্তিটা প্রবাহিত হ্ই্য়! 
চলিয়। যায়, সেখানে তাহার “প্রবাহস্থান” (গ)। আর যেধানে গিয়া ও 
শক্তিটা অন্ত বস্তঙ্গ সন্িত মিলিত হয়, সেখানে তাহার “নিয়োগ- 
স্কান” (ঘ)। মনে করুন, একটী কাঠের ঘোড়ায় রশী লাগাইয়া একটী' 
বালক টানিতেছে। এখানে, যে আকর্ষণশক্তিটা দ্বারা দারুময় অশ্বটা 
বালকের দিকে যাইতেছে, সেই শক্তিটী বালকের হস্ত হইতে সমুখিত ? 
এনিযিত্ত বালকের হস্তে এর শক্তির “হুত্রস্থান |», পরে এ শক্তিটা রশী 
বারা প্রবাহিত হইতেছে, এ নিমিত্ত & রশীতেই শক্কির প্প্রবাহস্থান 1” 
পরে কাঠ্ঠস্ অশ্খে গিয়া! এ শক্তির যোগ হুইয়াছে, এ নিমিত কাঠ্ঠমস্র 
অশ্খেই এ শক্তির নিম্মোগস্থনি ।+, 

*এখন জিজ্ঞাসা, বালকের হস্তের এ আকর্ষণ শক্তিটি আবার €োথ। 
হইতে আধসিল ?-_আত্মা ব! মনের বাসস্থান মস্তিফ * হইতেই এ শক্তি 








ক) (00:98) ঠা (খ) (05092310) ; গে) 102190092)$ ঘে) 20106 01 
810101809,0102 ) 
* “তা এতাঃ শীর্ষঞছি ক্সঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোঙ্রং মনোনাক্ঞ্রাণঃ* 
(ধতরেস্বারণ্যকের ২আং। ১ অং। ৪ খ। ইঞছার অর্থ_ , 
ও 


১৮ ধর্থাধ্যখ্য | 
প্রথমতঃ আসিযাছে। অভ এ শক্তির প্রথম হুতরস্থাৰ মনযুক্ত মস্তিষ্ধ। 
তৎপর খঁ পক্ধি হস্তের ্গাযু সমূহ ছারা প্রবাহিত হইয়াছে, এ নিমিত্ উহার 
প্রথম প্রবাহস্থান আাযুতে। তঃপর এ শক্কি হন্তের পেধীর উপর 
সত্থদ্ধ হয়| রশীতে সংলগ্ন হইয়াছে, অতএব বালকের হন্তেই তী শক্তির 
প্রথম, নিয়োগস্থান । এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বালকের এ কাষ্ঠ, 
ঘোটক টানিবাঁর শক্তি প্রথম মন্তি্স্থ মনে স্,রিত হুইয়। করতলাভিমূখে 
(অধোভিমুখে) প্রবাহিত হইতেছে । আবার আর এক কথা, এ আকর্ষণ 
বৃত্ভিটী করতলা'ভিমুখে মতই অগ্রসর হয় ততই স্বায়মগ্ডলের উত্তেজনাদি 
বশতঃ অধিকতর বলবতী হয় এবং ইহাঁও সহজে জানা যায় যে, এ 
আকর্ষণ প্রবৃত্তিটা যন হস্তা গ্রাভিম্খে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার 
পরিচালন! দ্বার! ন্নায়ুবীর় অণুসকল অবশ্যই সন্মখেব দিকে ঈষৎ বিকম্পিত 
হইবে । এই আকর্ষণ বুস্তিটি অধঃআোতঙ্গিনী । কারণ এই বৃত্তিটি, মস্তক 
হইতে প্রবাহিত হইয়। হস্তীগ্রের অভিমুখে আসিতেছে । 
যেরপ এই আকর্ষণ বুন্তিটির অধঃআোতন্ষিনী গতি ও অন্যান্য অবস্থা 
বুঝিলেন, তেমন আমাদের দর্শন ও স্পর্শনাদির নিমিত্ ঘে সকল মানিক 
প্রবৃত্তির স্বরণ হয়, তাগাদের গ্রাত্যেকেবই এইএক নিয়ম। কামাঁদি 
প্রবৃত্তিরও এই নিয়ম । ক্রোধ, ঈর্ষা, অস্থযা প্রভৃতি পাঁপ বৃত্তির 
এই একই নিয়ম। যে কোনরূপ অর্থের বিকাশ হয় তাছারই এই নিয়মে 
গতি । মনে করুন, আপনার অপকারক তা বুধোকে আঘাত করিবার 











চক্ষু প্রভৃতি জ্তঞানেক্রিয়ের শক্তি, মন, কর্মেন্ডিয়ের শঞ্ষি এবং প্রাণ 
ইহার! মন্তিফ আশ্রয় করিয়া থাকে । (আগ্যান্য স্থানেও বে মন প্রাণাদি 
খাকিবার কথ! আছে, তাঁহার উদ্দেশ্ত পৃথক।) 

এইখানে আর একটী কথ বলিয়! রাখ! উচিত । পাঠকবর্গ ঘেন আর 
গণের উচ্চারিত মন বা আক্সাকে ইংরাজি মাইও (07870) বা সোল (3০1) 
শবের ছার1 ভামুবাদ করিয়া বুঝিবেন না । কারণ আর্যদের মন আর 
খাতা এবং ইংরাজি মাইও. আর, সোল ইহা আমার বিশ্বাসে অত্যন্ত 
স্থিষ্ন পদার্থ । 


ধন্ব্যাখ্যণ । ১৯ 


জন্য আপনি উদ্যাত। এক্ষণে বশ্যই আাপন[র মনে কো প্রতৃততিয় উত্তে- 
জনা হইস্বাছে। তখন আপনার হৃদক্স ও সুখ প্রভৃতি অক্ষ প্রত্যক্ষ সকল 
বিকম্পিত হুইতে লাগিল, দ্বক্ত উত্তপ্ত হইয়া! উঠিল, চক্ষু আরক্ত হইল, 
হৃতপিগাদি যন্থ সরল অতিশয় বেগে নর্ভন করিতে লাগিল । এইক্ষণে বৃঝা 
যাইতেছে যে ক্রোধ একটা বল বিশেষ, একটী শক্তি বিশেষ (ক)। নচেৎ 
'আপনার শরীরে এইরূপ বিক্কৃতি হইবে কেন? শক্তি ব্যতীত আর কেহই ত 
জড় বস্তকে বিকৃত ব। পরিচালিত করিতে সমর্থ নহে, ইহ1 সক্কলেই স্বীকার 
করেন । সুতরাং ক্রোধ একটী বল বিশেষ, এইরূপ সকল প্রকার ধর্ম্মীধর্মম ও 
সক্ষল গ্রকার মনোবৃত্তি এক একটা শক্তি বিশেষ তাহার সন্দেহ নাই। এখন 
দেখ! বাউক, ক্রোধ বৃত্তির উত্তেজন। কালে আপনার শরীরে কিরূপ ঘটন। 
হইয়াছে ?--এক্ষণে, এ ক্রোধ নামক বল বিশেষ আপনার মনোমধ্যে বিশ্- 
স্তিত হুইয়। সর্ব শপীরের স্স।যুব দ্বার। প্রবাহিত হুইয় হস্তাগ্রার্দির অভিমুখে 
আসিতেছে * সৃতরাং এই ক্রোধশক্তির গতি, মন্তিক্ষ হইতে নিষ্মাভিমুখী 
হইতেছে । এবং এই ক্রোধ নামক শক্কিটি স্নামুমণ্ডল দ্বার! প্রবাহিত 
হইয়া! যতই দেছেন্র বহিঃস্তবে হত্ত পদাদির অগ্রভাগে প্রবাহিত হইতেছে, 
ততই ন্নাযুমগ্ডলের উত্তেঞ্জনাদি বশতঃ ধিক বলবতী হইবে। এবং 
যখন এ শক্কিটি বছিদ্ধিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন, অবশ্তই জাযুমণ্ডলের 
অণুরাশির মধ্যে একটী পরিচালনাও হইতেছে ; দেই পরিচালনা অবশ্যই 
বহিন্মুথী, সুতরাং উহ্থাতে যে নাঘুর অণুরাশির মধ্যে এক প্রকার কম্পন 
বিশেষ জন্সিম্জাছে, তাহাও বহিন্খ । অতএব এই ক্রোধ বৃত্তিটী অধ।- 
আোতন্বিন্দী। এবং এই ক্রোধ প্রবৃন্ভিটির 'স্ুত্রস্থান' মনযুক মন্তক্ধে 
আর 'প্রণাহুস্থান” সর্ধ শরীরের দাযু মগডলে, এবং নিদ্বোগস্থানঃ 


(ক) 10৩৩ 

* ক্রোধ হস্তাস্লাভিমুখে অ।নিতেছে, ইহা! গুনিলে সাধারণের আপী- 
ততঃ হাসি আসিতে পারে । কিন্তু বাস্তবিক উহা? হাসির কথা! নহে, 
: অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিদেরা উহা অহলাদের সহিত স্বীকার করিতে পায়েদ | 
আমাদের উপাদন! প্রবন্ধে উা বিশেষরূণে গ্রকাদিত হইবে। 


ই ধর্জব্ঠাধযং 

হাতের খু্টিতে, বন্ধার! 'সআগনি নুখোকে আঘাত করিবেন আআপকার্যয 
দ্বায়া১-- নিষিদ্ধ কার্ষোর আছুষ্টান স্বাপা কআমমাদের যে কোনরূপ আধ 
গুণ বিকাশিড় ছয়, তাহারই এইরূপ অধঃআ্রোতত্থিনী গতি । ঈর্ধণ, অস্ুষ্। 
প্রভৃতি সকলেরই খই প্রশালীর গতি। এ নিমিত্ত অধর্মশক্তি মাত্রই 
|অধংঃআোতান্িনী। 

»* খন দেখা যাউক, ধর্দবৃত্বি কিপ্রকারে উদ্ধআ্রোতন্িনী ? মনে 
করুন, উন্দীপ্ত ক্রোধাবস্থা থাকিতে থাকিতে আপনার দম প্রবৃত্তির 
(ধর্ম বর্ণন! দেখ ) পরিস্কূরণ হইল। তখন দমপ্রবৃত্তিঃ ইতস্তত বিসর্পিত 
ক্রোষ বৃত্তিকে সংযত করিতে লুগিল, প্রবহমান ক্রোধকে প্রতিনিবৃত্ত- 
করিতে লাগিব, যেখান হুইতে এ ক্রোধ প্রবৃত্তি স্করিত হইয়। সমস্ত 
শরীরে আসিতেছিল, যেন সেই মনোমধো আবার প্রত্যাক হইতে 
লাগিল) এখানে অবশ্যই শ্বীকার্ধ্য যে, দ্বার] প্রবহমান ক্রোধ নামক 
বলবিশেষ--শক্কিবিশেষ সংহত হুইল, অবশ্যই তাহা একটী শক্তিবিশেষ 
স্্লবিশেষ হুইবেই হইবে । কারণ কোন একটা শক্তি ব্যতীত আর 
কেছুই কোন একটা শক্তির হাস বা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নছে। এক 
শক্তিই অপর শক্কির হাস বৃদ্ধিতে সমর্থ। এবং ইহাও স্বীক্ার্ধ্য যে, যে 
শক্তি (দম) দ্বারা এ বহির্দিকে প্রবহমান ক্রোধ নামক বলবিশেষ সংযত 
হইল, অবশ্যই তাহা ক্রোধবলের বিপরীত মত বলবিশেষও বিপরীত মত্ত 
কার্মযটকারক হইবে । অর্থাৎ ক্রোধ যেরূপ মনোষধো উখ্িত হ্ইয়। 
মব্ধিষ্ষের সাহাযষো ন্দাযুঙ্গুলে পরিব্যাপ্ত হওয়া কালীন) যতই বিচ্দুরিত 
হয়, তন্তই অধিকতর বলবান হুইয়। থাকে এবং যতই বহিন্মুথে অগ্রপর 
হয়, ততই খাধুষগুলের সন্ুখ চাঞ্চলাবর্দন করিতে খাকে। দম, 
ভাঙার খিপরীত কাধ্য করিতেছে। দম শক্তির পণীরাতয্তরে বলাধিকৃা, 
হম শক্ষি গাকবীয় অণু সকলকে জন্তরতিমুখে বিকম্পিত করে, মধ 
খত্তধরিগুখে গতিমান। এভৎ সঙ্থন্ধে ঈীদৃশ বাঞ্টাডম্বর অপেক্ষা 
আস্করিক 'ুতবস্মানলিক প্রত্যক্ষই মুখ্যগ্রধাণ । ক্রোধ ও দখানিয 
স্র্রণ হইলে মনে ময়োই এইদপ অনুভব হাইরা থাকে । ভবে খাহাদের 
রর কারক! নাই, ভাহাগের নিনিতত কেবল এইক্প বাগিয়ে ছাপা" 
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ডৃক্ষরেয় প্রয়োজন । যেকপ দমের উর্ধজোশ্থিনী গতি পরিদর্শিত ছল, দেই. 
রূপ আমাদের সফল প্রকার ধর্মেরই উদ্ধআোতস্থিনী গতি । য্ঞকরণকালীন, 
উপাদনাকালীন, ব্রতাদিকরপকালীন যে সকল ধর্ম বিকাশিত্ হয়, তাহা 
দের সকলেরই এইরূপ গতি। ভক্ষির গতি এইক্ধপ, বিবেকের গতি এই- 
_ক্ষপ, বৈরাগ্যের গতি এইবপ, ধর্মমাত্রেরই এইরূপ উর্ছআোতস্থিনী গতি। 
ধর্মের কার্ধ্য-প্রণালী দেখাইবার সময় ইহা! বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে । 


ধর্মের উন্নতি অবনতি । 


ধর্্মাধর্দ্ের লক্ষণ, বর্ণন1, অবস্থা, খ্ববং গতিপ্রণালী সবিজ্তারে ব্যাখ্যা্উ, 
হুইল এবং এই ধর্ম যে আমাদের প্ররুতির সহিত গাঁথা, ধর্মই আমাদের 
অস্তিত্বের ভিত্তি ব্বরূপ ইছাও পূর্বেই প্রতিজ্ঞা কর! হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে 
জিজ্ঞাস্য এই যে ১-- 

ধর্ম ষদি আমাদের মনুষ্যাত্বর সহিত গাথা, সহজাত শঞ্তিবিশেষ 
হইল, তবে তাহার আবার উন্নতি অবনতি কি? এবং উন্নতিয় চেষ্টাই 
বাকেন? রক্ষার চেষ্টাই বা কেন? তাহাতে! অবশ্যই আমাদের 
আছে এবং চিরদিন থাকিবে । 
- অতি সহজঙ্ঞানেই এই সন্দেহ মীমাংপিত হইতে পারে। মলে 
করন, তড়িদগির ধর্ম তাঁপ, পাথর-কয়লার অগ্নির ধর্ম ভাপ, ঘুঁটের 
(শুষ্ক গোমফ়ের) অনির ধর্ম তাপকি এক প্রকার? না প্র সকল 
ভাঁপের অপসারকতা-ধর্মই এক প্রকার? কদাচ নহে, উদ! অত্াত্ 
বিসমৃশ | ''আবার জলের ধর্ম তলত লইলেও, পৌষ মাসের জল আর 
জ্যেষ্ঠ মাসের জলও একয়প *তরল নহে, উহার অনেক মুঃনাতিয়েক 
অ্ছে। যতই শৈত্য ততই তরলতার হাঁস, যতই শৈত্যের হাস ততই 
তরলতার* বৃ্ধি। আবার কারথ-বিশেষে জলের তরলত। একেবারে 
বিনষ্ট, হইয়া! জল বরধ হইয়া যায়। এবং অমির ভাপ ধর্শ, আর ভাগের 
অপমারকতা বিনাশ হইয়া শুধু অঙ্গার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই 
অবস্থায় জলও হলা যাদ না! অন্িওহলা যায না।* আমাদের ধপোরও 
& প্রকার" হৃদি হইতে পাঠে হান ছইটত পায়ে, জবার একা 


ইউ | ধরা বারা । 


বিল ছাতে খারেস্যাঙা। কইলে আমাদের আর মন্থ্য্যস্বই 
খাছ না। সুতরাং ধর্েত্র উল্লতি ও অবনতি আছে। তাই শান 
ধর্মোযাতির নিমিত্ত বারম্বার উপদেশ প্রপ্গান করেন । বিহিত কার্ধের 
অগা ছার! ধর্ধের গরম উন্নতি, আবার পিবিদ্ধ কার্ধের অনুষ্ঠান হার! 
ধর্টের একেবারে রিনাশিও হইতে পাঁরে। 


প্রাণীর উৎপত্তি । 


এক্ষণে দ্বেখা যাউক, কি প্রকারে ধর্ম মন্ষ্যের জীবন, কি প্রকারে ধর্ম 
মন্ধষ্যের অস্তিত্ব ভিত্তি, কি প্রকান্তে ধর্ম আছে বলিক্াই মন্গুষ্য শরীর" 
মনুষ্যাকারে গঠিত, কি প্রকারে ধর্মের অভাবে মনুষ্যত্বের অভাব এবং কি 
প্রকারেই বা ধর্্ের অভাবে মন্ুষ্যের শরীরাকার পরিবর্ধি হয় । 

যখন দেখ! যায়, কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পক্ষী, কি পশ্ত, কি মনুষ্য, 
সকলেরই শদীর সাক্ষাৎ ব! পরস্পরারূপে উদ্ভিজ্দের আশ্রিত, সকলেরই শগীর 
উদ্ভিজ্জীয় পদার্থ ছারা সংগঠিত ? মূল ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি ভূত পদ্ধার্থহইতে 
উদ্ভিজ্জরা ধে একরূপ পদার্থ সংগ্রহ ও প্রত্তত করে, সেই পদার্ঘথই মহুষ্যাদি 
শরীরের মূল ও মুখ্য উপাদান, তাহারই সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যাদির শগীর । 
কেছ ব1 সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই উদ্ভিজ্জীয়্ পদার্থ গ্রহণ করে, কেহ বা পরম্পর] 
সম্বন্ধে উদ্টিজ্জীঞ্খ পদার্থের সংগ্রহ করে। মনে করুন, উদ্ভিজ্জতোনী 
শুকর ছাগগাদিরা সাক্ষাৎ সন্বন্ধে উত্তিজ্জ হার! শরীরের পুষ্টি সাধন করে, 
আঁকার ব্যজযাদি হিংত্র জন্তর। সেই মাংস ছার! পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং 
ইনার! পরস্পর! জঙ্বন্ধে উত্ভিজীয় পদার্থের গ্রহণ করে। মনুষ্যেরাও 
উদ্িধ ও উতিজগোী গোহ্থ ও উত্ভিজভোজীর মাংসাদি দ্বারা দেছের 
সংরঙ্গণ ও পুিসাধন বরিক়্া থাকে / ভুতরাং মফুষ্যের! সাক্ষাৎ পর 
পপর! উভয় কূপেই উত্ভিজ্জের পদার্থ গ্রহণ ফরে। বাগ্তরিক মঞ্চুষ্যাি 
খেছহি উত্ভিষ্ঞা পার্থ ভিয় কেবলমাজ জল সৃতিকাপি পাল ভোজন' 
কিয়া জীবিদ্ধ থাকিতে পারে না। 
খাবার হুদ “দেরি জর্ভিও হাণিতেছেন অথ বোতল; হাটি, 
টার রেজিতত, ফেধা। দেয়ানাং ছেতো ব্য বর্ধন] দেয় 'ভিধধ। 
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গহীন রোজ, ঘসা রেতো রো, রেতসোতেঃ প্রজা, প্রজঙ্দিং 
যেতো! “হৃদন়ং,.. ছৃদয়স্য রেতো! মল, মলসৌ রেতো! বাক্‌/--ধখেনীয় 
তরে আরণাক (৩ আঁ-১ অ--৩খ ১ ধা) *% ক কবৃত্ি অলের 
সারভূত কার্ধা উডিজ্জ, উড্িজ্জের সারভূত গতি অন্--খাদ্য-- উহাকে 
খে অংশটা অদল' গ্রহন) করিয়া অন্ত প্রাণীর গুটি হয়) অন্ের সারভৃত 
সৃষ্টি রেতঃ__বীজ, (ঠিক যে জিনিষটা ছারা শরীর গঠিত হয়) রেতের 
সারভৃত কৃষ্টি প্রাণীর শরীর» শরীরের সারভূত সৃষ্টি হৃদয় মিজি ্), 
মস্তিক্ষের সারভূত সৃষ্টি বাগিন্্রিয় )। 

অতএব তখন আমাদের এই বিশ্বাস হুদৃঢ় হইয়া আসে যে, এই 
মনুষ্য, পণ্ড, ক্বীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী সকল আকাশ হইতে অপ্থব! 
একেবারে মৃত্তিকাঁদি পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিস্ত উদ্ভিজ্জ 
হইতেই হইয়াছে । উড্ভিজ্জই মন্ুষ্যাদি প্রাণীর সাক্ষাৎ ও পরম্পর! 
মন্বন্ধে পুর্ব্ব মাতা। সকলেই উদ্ভিজ্জ হইতে সমুপন্ন। কেহর! একেবারে 
উত্তিজ্জ হইতেই উৎপন্ন, কেহবা আবাব উদ্ভিজ্জজাত প্রাণী হইতে, 
কেহবা তজ্জাত* প্রাণী হইতে উৎপন ইভ্যাদি। প্রাণীগণ যদদি  গথম 
উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপর না হইত, তবে উদ্ভিজ্জের পদার্থ ব্যতীতও জীন্বিত 
থাকিতে পারিত। কিন্ত তাহ! নহে। মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ 
সম্বন্ধ, উত্ভিজ্জীযব পদার্থের সহিত ও মনুষ্যা্দি প্রাণীর সেই প্রক্ষার 
সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কারণ উভ্ভিজ্জীয পদার্থট। বাদ দিলে মন্তুষ্যাদি শরীরের 








* 'ধদ্যপি হৃদয় শব্দত্ত উরোইস্তর বর্তিস্থান বিশেষ এব লৌকিক 
ব্যবহারঃ তথাপি মস্তিক্ষ্যৈক হাদোমনসো মুখ্যাইযত্বাৎ অত্র. অন্তিষাষের, 
ভুদ়-শবষ শ্যরাচ্যম্‌ ভথাচ শ্রুতি; "ত] এতাঃ শীর্ষএছি- শ্রিতা্চ্ু 
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৯ লৌকিক ব্যবহারে হৃদয় শবে ভৃৎপিওই বুঝার। কিন্ত 
দেখিতে গেলে দয় শব্দে মন্তিফ বুঝাই উচিত। কারণ: “হত, গম 
মন রুঝাক "অয শে স্থান বুঝায়। আবাী মস্তি মনের থান ক্ষানাও 
পাত্র রলেন। .. অন্তর মন্টিই এখালে হৃদয় বনি্কা বুঝিতে হইবে ৭..::-. 


হ্৪ ধর্ম ব্যর্থ] | 


কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। অতএব উদ্ভিজ্জ হইতেই সাক্ষাৎ পরস্পর! 
পন্বক্ধে প্রাণীর উৎপত্তি। 


প্রাপীর ক্রমোন্নতি | 


যখন, আত্তপ্বিক শক্তি পরিবর্তনে গুটিপোক, উই প্রভৃতির 
খরীরের খ্বস্থাস্তরে পরিবর্তন দেখি, এমন কি মনুষ্যেরও আন্তরিক 
ক্রিয়ার পরিবর্তনে পূর্বাককৃতি কতকটা পরিবন্তিত লক্ষিত হুয়। 

যখন দেখি ভগবান্‌ পতগ্রলি বলিতেছেন $-- 


“জাত্যন্তর পরিণ্ধমঃ প্রকৃত্যা। পুরা” 
(৪র্থ পাং। ২ সঃ) 


এবং ভগবান্‌ বেদব্যাস ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন “ তত্র কায়েক্তি- 
ক্াগাষন্য জাতীয় পরিণতানাম্‌ পূর্ব পরিণামাপায়ে উত্তর পরিণামোপজন 
স্তেষাং পূর্বাবয়বানধ প্রবেশাদ্ভবতি কাক্ষেক্িয় প্রক্কৃতয়শ্চ স্বং 
বিক্কার মনু গৃহ্স্তি আপুরেণ ধর্্দাদি নিমিত্ত মপেক্ষমাণা ইতি” 
অন্ত রূপে পরিণত--কোন এক রূপে অবস্থিত শরীর এবং চস্কুরাদি 
ইন্দ্রিয়ের পূর্ব জাতীয় অবস্থার পরিবর্তন হইয়া আর এক জাতীয় ব্অবস্থ। 
হয়। যখন গ্ররূপ পরিবর্তন হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব শরীরীয় ভৌতিক 
পদার্থও ইন্ছ্িয়ের প্রকৃতি পরবন্থাক্ন অনু প্রবিষ্ট হুইয়া সাহায্য করে। 
এই পরিবর্তনের মূল নিমিত্ত আত্তরিক ধর্মাদি। অর্থাৎ মনুষ্যাদি কোন 
শরীরে অদ্য যে কোন জাতীয় ধর্ের ল্দ,রণ হয় শরীরের ভৌতিক পদার্থ 
রাশিও ভখন সেই জাতীয় শরীরই গঠন করিক্ব] (তালে । ৃ্‌ 

এই সুত্রে ঘার। ছ্বে-ঠিক ক্রমোন্নতিই বল! হইয়াছে তাহা - নাহ, 
কিন্তু ইহাই বলা হইয়াছে যে, যে কোন প্রাণী ছউক না কেন, তাহাই 
'আন্তক্ধিক ধর্মের উৎরু্ই রূপ পদ্বিবর্তন হইলেও *শরীরাকতি অন্য 
কার উৎকইকধপে পরিণত হয়। আবার আন্বণরক্ক ধর্মের অপর 
রীয়ণ, গর্িতর্তন' হইলেও ধীপরীরান্কতি অন্য শুকার অপকৃষ্ট রূপে 
পরিণয য় । হুতিরাং এই মক্চ 'হ্সারে উচ্চ প্রাধী হইতেও, অপর 


ধর্মন্যাখ্যা। ২৪ 


প্রাণী হইতে পায়ে; আবাদ গাপকষই প্রাদী হইতেও উৎরষ্ট প্রাণী কুহীতে 
পারে ইহাই সিদ্ধাস্ত হইতেছে । * 





ঈননু কথমত্র বস্য কগ্যচিৎ প্রাণিন এব জাত্যস্তরপরিণামন্খেন 
হত ভাষ্যার্থেনুদ্যতে ? অধ্রহি মনুষ্যস্যেব আাত্যস্তরপরিণাযো- 
ইবগম্যতে, “মনযাজাতি-পরিণতানাম্‌ কায়েজ্িক্সাণাং যে। দেব তি্যগগ, 
জাতি পরিণাঁমঃ স খলু প্রন্কত্যাপূরাত্তবতীতি মিশব্যাখ্যানাত্‌ “নিষিত 
মপ্রযোজক মিত্যত্র চ নন্দীশ্বরাদীনাঁং দেবাদি জাতি পরিশামস্যোদা- 
হিয়্মাপত্বাৎ, “তত্র ধ্যানজমনাশয়+ম্তাত্র চ মন্ুষ্যাপামেব জন্সাদি , 
নিশ্মাগভিত্তস্য পরিদর্শনাৎ, অন্য নির্দ্মাণচিত্তাপেক্ষয়া মনুষ্যাণামেব সমাধি 
বিশ্মীণচিত্তস্য কৈবল্যোপষোগিত্ব পরিদর্শনপ্রকরণাৎ ধর্মাধর্ময়োশিমিত্ত 
ত্বল্য তাঁধ্যমাণত্বাচ্চ। অত্র প্রত্যুচ্যতে, নান্র মনুষ্যটস্যব জাতাত্তরপরি- 
গতি ব্যাখ্যা যুজ্যতে ভাষ্যকতিরন্যথ। বাখ্যানাঁৎ। এবং হি ভাষাং প্কায়ে- 
জিক্লাণামন্যজাতীয়পরিণতানামিতি” নহ্ন্যশব্স্য মন্ুষ্যে শক্তিঃ নব 
মনুষ্যমাত্র প্রতিপাদ্ঘনায় অন্যশব্বপ্রশ্নোগ উন্মত্তবক্তারমূতে সম্ভবতি তণ্নাৎ 
সাযান্যত এব জাত্যন্তর পরিণামোহ্বগন্তব্য ইতি। যচ্চোক্তং নন্দীশ্বর- 
দীনামুদাহরণবলাঁৎ ওথাবগন্তব্যমিতি তদপ্যযুক্তং নহ্যদাহরখেন নিয়খঃ 
সন্কুচ্ঢতে নহি “ব্যাধিভ্যোত্িয়তে যথ। দেবদত্ব” ইত্যুক্তে মন্থষ্যদ্যেষ 
সৃত্যু কারণং ব্যাবিরনীন্যস্যেত্যেবমবগম্যতে, প্রীকরণাত্ত, নন্দীশ্বরাদয় উদ্ধা" 
হভাঃ। অচ্চোজঞ্জমনুষ্যাধামেব পঞ্চ বিধনিষ্ধর্বণ চিত্তপরিদর্শনাদিতি, তঝে।- 
চাতে সমাধি নির্দাখটিভস্যেব টকবল্যোপযোগিত্ব প্রতিপাদনায় জন্য 
নির্শবণচিত্বমূপদর্শিতং নৈষ্ধেলান্যস্য জাত্যত্তরপরিণামে! নিরাককতঃ। নব! 
প্রবুরণসঙ্গতি ক্ষতিঃ গুগপরিবর্তনাজ্জাত্যত্তরপরিণামে মনুষ্যাপামপুযদা- 
হরপদর্ভবেশসম্ভবাৎ, নঙ্ধ অন্যাস্যৈব দেহাত্তরিতাদি নিদ্ধি প্রতিপাদদে 
খকুক্কী দেহটসীব জাস্যপ্তর পরিণাম প্রক্রিয়া উপোদ্থাত্ত ষ্গতি অতাঁৎ, 
.কথখমম্যেযামপি জাঙ্ছ্ান্তর পরিণাম প্রতিপাদন প্রসঙঃ ? উচ্যতে নানোধাঃ 
যাত্যক্কর পরিণাম প্াতিগাদনায় আতদারবর্খরিঅপিতুদম্ধ্যসোব, বির 
'মর্েখামের .জাত্যত্বর পরিগাদং পরিসৃশতীতি |, ঘাচ্ষোক্কং বর্ধাধর্ছ, 


রি থয । 


বুইছ! শীরার তুর! যার বে, কযনিক খুখের খরিযুনে 
দি জাকতির পরিবর্তন হুইতে পারে, এবং খটিপোকাধির দ্যান 
কিছু কিছ পরিধর্ীন হইতৈ হইতেই প্রাণিজগৎ ক্রমোক্রতি ছার! মনুষ্য 


জ্যািতে পরিশূ হায়াছে। 
ক্রনোন্তির প্রণালী । 


জীবের শক্তি বিষয়ে চিস্তা করিলে দেখা যায় যে মনুষা শরীরে আস্মার 
ূ শক্তি যত অধিক বিকাশিত এত আর কোন প্রাণীতেই নাই। অন্যাত্য 
প্রাণী শরীরে জীবের শক্তি ক্রমেই অন্প। মনুষ্যাপেক্ষা পণুতে অল্প, পণ্ড 
| অপেক্ষ! পক্ষীআদিতে অল্প ইত্যার্দি। বাস্তবিক মনুষ্য শরীরই আত্মার 
অর্পূর্ণ শক্তি বিকাশের উপযুক্ত স্থান । শ্রুতি বলেন “তাভ্যোগামানয়ৎ 





ক্পোনিমিত্তত্ব কথনাৎ মনুষ্যুস্যৈব জাত্যত্তরপয়িণতি প্রতিপাদক মিদ্বং শুত্্রং 
নহি অনুযামন্তরেণ ধন্মাধন্্ম সম্ভব ইতি তদপ্যযুক্তং নাত্র ধর্্মাদিশবেন 
গুণাপাপাত্মকাঃ সদসত্প্রবৃত্তিতৎসংস্কার। উচাত্তে অযুক্ক-_ত্বাৎ, কিস্তছে, 
জস্মন উৎকর্ষাপকর্ষাপেক্ষয্ব! গুদ্ধাগুদ্বস্বরূপ তত্তজ্জাওয় ধর্্মাদিরেব | 
নহ্যাত্মারামা-ছূর্বাসো বামদেবাদয়ে! দেবত্বং নাপন্না ইতি দেবানামিক্ত্রাদীনণ 
মপেক্ষয়া হখার্টিকাকিস্ত দেবধর্মস্যান্করণাদেক ন দেবদেছ- 
মাপত্ন। ইতি । 

“্জাত্যত্তর পরিণাম” এই সুত্রে মিশ্রব্যাখ্যানুসারে মনুষ্যজজাতি হইতেই 
খন্য জাতির পরিণাম বুঝ! যান্ম এবং অংরও পাচ যুক্কি মনে হয় 
ধস্থার! যন্ুষ্যেরই জাত্যত্তর পরিণাম বুঝানম্ম। কিন্ত এ সমস্ত যুদ্কি এবং 
মৈশ্রের বাখ্যা! যে -নিতাস্ত অনক্ষত ও ভ্রান্তিমূলক তাছা পণ্ডিতরগণের 
বুঝিরার নিমিত্ত সংস্কৃতেই লিখিত হইল, নেক বিস্তার হয় বলিয়। 
'্যার গাগালা় উহার আন্ুবাদ করিলাম না, তবে একটা কৃখ৷ "মার 
আবাদ করিতেছি। 'জাত্যন্বর+ এই শুতে শ্বয়ং বেদব্যাস “ জানা 
জাডীয় পরিণতানাং+ যে কোনকপে পরিখত দ্বেহাধির ক্রন্যাকারে নী 
১৬৪ কি একি মিশ্র «মনুষ্য ত পবা কোথায় 


এর পান 
মা ঘর: রঃ ৪ 









তা! আক্রবন্‌ নতৈ নোযম্গ মিতি ছা ..এ 
ম্গখিতি ভাতাঃ পুর্কবমাবয়ৎ তা অক্রবন্‌ রা ৮ উতর 
উপনিষৎ )। “বিধাতা তীপ! বায়, আলোক প্রভৃতির হাষ্টি করিত, 
তাঁহার! চক্ষুরিক্জিয়াদি শক্তিরূপে পরিপত হইয়া আপন আপন কার্ধা হিশ্পর 
কন্সিবার নিথির্ত উপযুক্ত আধার প্রার্থনা কারিলে, বিধাতা! তাহাদিগকে 
গবাকার শরীর দিলেন | তাহার ধেন বিধাতাকে বলিল “ইহ আমাদের 
পর্ধ্যান্তি মতে ক্রিয়ার উপযুক্ত 'হয় নাই ।” পরে বিধাতা অশ্বাকার শরীর 
উপস্থিত কগিলেন তাহাতেও তাহারা রূপ বলিল, পরে পুরুষাকার 
এশরীর উপস্থিত করিলেন তাহাতে দ্বারা বলিল, “ইহা! আমাদের পর্যাপ্ত 
ক্রিয়ার উপযোগী হইস্বাছে ইহা! আলঙ্কারিক কথা মাত্র, বাস্তবিক 
ক্রমোন্নতিই ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয়। আবার ইহাও স্বীকারধ্য যে, 
একবারে কোন শক্তির পূর্ণ বিকাঁশ হইতে পাঁরে না। অসম্পূর্ণ ভাঁব 
হইতেই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ভাব হইয়া থাকে! 

অতএব ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয় যে, প্রাণী জগৎ উদ্ভিজ্ঞ হইতেই 
ক্রমে ক্রমে উন্নতু হইয়া! এই মনুষ্যৰপে পরিণত হইয়াছে । * অর্থাৎ 
সম্ভবতঃ উদ্ভজ্জ হইতে একক্প পোকা বিশেষ, তেই পোকা হইতে 
তদপেক্ষা উচ্চ প্রাণী ক্রমে তাহ! হইতে ওদপেক্ষায় উচ্চ প্রাণী, এই 
ভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে হইতে পণ্ড, পশুর পরে উুক, বনমাস্ুষ 








* পাঠকগণ সুজন রাবিবেন যে মামরা এতদ্বারা অভুভ তপোবলসম্পন্ 
ূর্ববনথষ্টিক, দেবর্ষিগণ বা অন্যান্ত মহর্ষিগণের যে এই স্থিতে কভু প্রকার 
উৎপত্তি হইয়া তাহাদের হইতেও মহ্ষ্যাদি সৃষ্টির কথ! পুরাণাদি পান্ছে 
লিখিত আছে, তাহার আরা নিরাকরণ করিতেছি নাঁ। আমরা এখানে 
কেবল ঘর, ভগবানের প্রান্কত দিক্সমাধীন বেক র্টহইনার গিশ্তাস্থ 
স্তন তাহাই ব্যাধ্যা করিলাম । 

বাধদিক তগোবল ছারা বে ভুত প্রকার হাহ রর পারে হাহা 
আমাদের পিরোধার্ধয কখা। এবং সেই থপাধন. .মবীভাপি হই 
সার প্রক্রিয়া আঁমরা। পবে যুবাইব। 
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। প্রভৃতি, অবশেষে অসভ্য মাঁচুষ, ক্রমে মানুষ । এইরূপেই বোধ হয় 
 জ্গছিধাত মানুষকে অবতীর্ঘ করিয়াছ্েন। কীটাদি নীচ প্রাণীর 
আত্তরিক গুণের পরিবর্তন হুইয়া হইয়া গুটিপোকার ন্যায় সশরীরে কিছু 
কিছু পরিবর্তনের দ্বারা প্রাণি জগৎ মন্ুষাত্বে পরিণত হুইয়াছে। অর্থাৎ 
_একপ্রাণী একটুক উন্নত ও অবস্থাত্তরিত হুইয়! মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার 

সম্তান ততটুক উন্নত হুইয়াই জন্মিল। পরে তাহার আবার কিছু উন্নতি 
ও পরিব্ুন হুইয়। মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার সম্তান ততটুক উন্নত হুইয়াই 
' জন্মিল ইত্যাদি ক্রমে উন্নতি হইয়াছে । 


আন্তরিক শক্তি দ্বারাঁয় শরীরের গঠন । 


যাহাঁকে আমরা শরীর বা দেহ বলি তাহা। কেবল কতকগুলি যন্ত্রের 
সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি মস্তিষণ। কি চক্ষু, কি কর্ণণ কি 
রসনা, কি নাসিক1ঃ কি ফুস্ফুস্, কি পাকস্থলী, কি মাংসপেশী উহ্বার! 
সকলেই এক একটি যন্ত্রমাত্র । আত্মাতে যে সকল শক্তি আছে সেই সমস্ত 
শক্তি বাহ্য বা আত্তরিক বস্তর সহিত যোগ করিতে হুইলেই যন্ত্রে 
আবশ্যক । যন্ত্র ব্যতীত বিচিত্র রূপে শক্তির নিয়োগ কর! সম্ভবে না। 
তাঁহাই আমাদের মন্তিফ প্রভৃতি । অর্থাৎ মস্তিক, নাসিকা, কর্ণ, 
চক্ষু প্রতৃতি শরীরাবয়ব সকল আর কিছুই করে না কেবল মাত্র 
আত্মার শক্তি গুলিকে বাহ্য বা আন্তরিক বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া 
দেয়, এই জন্য উহ্বার্দিগকে দ্ধ বলা যাঁয়। তন্নিমিই বানর ও মনুষ্যাদি 
বিভিন্ন প্রাণীর শরীর এক প্রকাঁরে গঠিত হয় না। কারণ বানরের, 
আত্মার শক্তি ও মনুষ্যের আত্মার শক্তি নিতাস্ত বিভিন্ন . ও অনেক 
কমি বেশী নুতরাং বানর ও মনুষ্যাদির শারীরিক যন্ত্রও অনেক বিভিন্ন 
ও কমবেশী সেই জন্য উহাদের শরীর বিভিন্নাকারে গঠিত । ৃ 

ভগবানের তৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি 
বন্তরাশি সৃষ্টি করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন 
সেই শক্তি হইতেই স্থাবর পর্টী্মাদি সকল বস্তর নান! প্রকার বিচিত্র 
আকুতি গঠিত হয়। এখন দেখা যাক কোন্‌ কো শতি। দ্বারা 
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কি ভাঁবে আমাঁদের শরীর গঠিত হইয়াছে । পাতঞ্জল. দর্শনের দ্বিতীয় 

পাদের তের সুত্র এই ষে“সতিমূলে তদ্বিপাকে। জাত্যাফুর্ভোগা”ঃ £ ইহার 

অর্থ এই যে, অবিদ্যা ও অন্মিতাদি মূল কারণ থাকিলে ধর্্মাধশ্্ণীদির 

দ্বারায়ই আয়ুর সম্পাদন ও দৈহিক ভোগ সম্পন্ন হইয়া! থাকে। ইছার 

তাৎপর্ধ্য এই যে, আম্মা যখন শুক্র শোণিতের সহিত সংযুক্ত হয় তখন 

' তাহান সংস্কার ভাবাপন্ন ধর্মাধন্াদি শক্তিগুলি স্করিত ও তৎসঙ্গে সঙ্গে 

শরীর গঠিত হইতে থাকে। অর্থাৎ বীর্ঘ্ান্তর্গত আত্মাতে *প্রথমতঃ; 
(বাসনা নামক) পরিচালক শক্তি, পোষণ শক্তি ও জ্ঞানশক্তির স্কুরণ! 
হয় * এবং এ সকল শক্তি ক্ষরণ হুইলে শুক্র মধ্যে তখন তাপ জন্মে।] ৃ 
তাপ হইলেই উহার অংশ সকল ইতন্ততঃ বিকীর্ণ হুয়। সুতরাং তখন * 
শুক্রাবয়বের ক্ষয় হয়, এবং ক্ষয়ের পর আবার পুরি হয়। ক্ষয় এ পুষ্টি 
এতছুতয়ের সামঞ্জস্যে ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি হইতে থাকে । মনে করুন 
জরায়ু নিহিত শুক্র মধ্যে আত্মার জ্ঞান শক্তির অধীন দর্শন শক্তির ঈষৎ 

স্কুরণ হইল। স্বরণ দ্বারা অবশ্যই তাপের উভ্ভ্‌ূতি হইল স্থতরাং ক্য়ও 

হইতে লাগিল । এদিকে শুক্র মধ্যে ধারণ শক্তির অধীন পোষণ শক্তিও 

স্করিত, সুতরাং তাহা ছার! পুষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে দর্শন শক্তি 

যতই স্করিত ও পোষণ শক্তির দ্বারা বতই পুষ্টি হইতে লাগিল ততই 

এই ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্য দর্শক আাযুর (ক) অঙ্কর হয়, ক্রমেই 


কস্া ওাও  ত- কাপ পক ৪ চা ৯৮০০০, স্পা পপ আজ পপ উর এপি 


* ব্যবহারিক জীবাআ্মার যে এই ত্রিবিধ শক্তি আছে তাহ! সাঙ্যতত্ের 


৩২ কারিকায় বঞিজ্জাছেন,-- 
” করণং ত্রয়োদশ বিধং তদাহরণ ধারণ প্রকাশ করম্‌। 
কার্ধ্য্চ তস্য দশধ। হাঁর্য্যং ধার্ধ্যং প্রকাশ্যঞ্চ। 
ইহার অর্থ এই,_মন অবধিং..একাদশেত্িয়, বুদ্ধি আর অভিমান 
এই ত্রয়োদশ প্রকার করণ। ইহাদের গুক্রিয়া তিন গঁকার,__ আহরণ, 
ধারণ ও প্রকাশন (পরিচালন ক্রিয়া, পোষণ ক্রিয়া, ও জ্ঞান ক্রিয়। )। 
এই শক্তিত্রয়ের মর্ম ভাষাপ্তরে কতকট। (সম্পূর্ণ নহে) ব্যক্ত করা! যায়। 
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বিকাশ, বিস্তার ও আকৃতি। এইরূপ এক একটা বৃত্তির স্কুরণে 
সেই সেই বৃত্তির পরিচালক স্বরূপ, চক্ষু, কর্ণ, না্সিকা, রসনা কুসফুস, 
হৃৎপিও, পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সংগঠন হইয়া ক্রমে একটা 
পূর্ণ শরীরে পরিণত হইল । এই সময়ে ঈর্ষ, অন্য, হিংসা, দ্বেষ, কাম 
প্রভৃতির সংস্কার গুলি প্রকাশিত। এ সকল বৃত্তির উদ্দীপনের স্থান 
মন্তকের পশ্চান্তাগ ও অতি সন্গিহিত উদ্ধদেশ। সুতরাং এ সকল বৃত্তির 
ক্করণে বস্তির বেষ্টন গঠন হইতে লাগিল। এই পর্যন্ত হইলেই পশুর 
শরীর সংগঠিত হইতে পারে। পশুর শরীর গঠনের এই শেষ সীমা 
উহাতে আর কোন শক্তির স্করণের প্রয়োজন হয় না । 


মনুষ্য শরীরের উৎপত্তি । 


কিন্তু এই পর্য্ত্ত হইলেই মনুষ্যাকার হইল ন1। মনুষ্য শরীর হইতে 
আর কতকগুলি নৃতন শক্তি যাহ! পশ্বাদি প্রাণীতে নাই তাহার আবশ্তক। 
সেই শক্তিগুলি অর্থ।ৎ ধুতি, ক্ষমা, দম ভক্তি, প্রভৃতি পুর্বোক্ত বহুবিধ ধন্মন 
শঞ্চির অঙ্ব,র বিকাশ হইল। এই সকল শক্তির উদ্দীপনের স্থান মন্তকের 
উদ্ধ ভাগ, স্ৃতরাং এ সকল বৃত্তির স্বরণ দ্বারা মন্তকের উপরভাগ গঠিত 
হুইল। এই ধর্ম শক্তিগুলি থাকাতে অন্ত অন্ত শক্তির কিছু কিছু হা।বৃদ্ধি 
নিবন্ধন শপীরের আকার ঈদৃশ বর্তমান অবস্থায় (মনুষ্যাবস্থায়) পরিণত 
হয়। পণ্ড কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শরীরেই এইরূপ আস্তরিক শক্তি 
স্ক'রণের দ্বার সংগঠিত হুইয়। থাকে। পশুর আস্তরিক শৃক্তি দ্বারা পাশব 
শরীর, বানরের আত্তরিক শক্তি দ্বারা বানর শঙ্গীগ ) বনমানুষের আ্তরিক 
শৃক্তি ছারা বনমানুষীয় শপীর সংগঠিত হয়। আন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্তনে 
কিছু কিছু করিয়া শগীর বন্ত্রেরও পরিবর্তন হুয়। অর্থ, বানরের দাস্ত- 
রিক ক্রিয়ার যখন কিছু অন্য প্রকার হুইল তখন তাহার শগীর যন্ত্রগুলিরও 
কিছু পরিবর্তন হইল। পরে তাহার সন্তান এ আকারের জগ্মিল। 
অনস্তর তাছার আবার আত্তরিক ক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন হইল, শদীর 
কিছু অন্যাকার ছুইল এবং £াহান সন্তান এঁ নৃতন আকারেরই হুইল। 
এই ভাবে হয়ত সহত্র সহত্র বত্মরে শত শত পরিবর্তন হ্]রা বানর 
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হইতে উদ্লুক হইল, পরে এ রূপে ক্রমে সহ সহস্র বরে শত শত পরি- 
বর্তনে উন্নুক হুইতে বনমান্ুয হইল। পরে যখন বনমানুষের আত্মায় 
ধৃতি, ক্ষম!, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তির অতি শুক্র বীজ অতি সুস্্ভাবে অস্কুরিত 
হইল তখন উহার শরীরের কিছু পরিবর্তন হইল। ক্রমে হয় ত সহত্র সহ 
বৎসরে অন্নে অল্পে এ সকল বৃত্তির অন্ধুর বৃদ্ধি পাইয়া শত শত পরি- 
বর্তনের দ্বার যখন এ বুস্তিগুলি পরিপুষ্ট অবস্থায় আসিল তখন মনুষ্য 
দেহের আকার হুইল । 

ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, আতক্মবোঁপের ক্ষমতা প্রভৃতি 
শক্তিগুলি মনুষ্য ব্যতীত আর কোন গপ্রাণীরই দৃষ্টি হয় ৪1, তবে যে, 
কোন কোন জাতীয় প্রণীতে এ সকল শক্তির ই একটা মাত্র অতি 
সামান্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাও ন1 থাকারই সমান । কিন্ত 
মন্ুয্যেতে উহা! সম্পূর্ণ ই দু হয় অতএব বুঝিলাম পুর্বোল্িখিত শক্তিগুলি 
দ্বারাই মন্নুষাশবীর গঠিত, সুতরাং উহারাই আমাদের ধর্ম, উহারাই 
আমাদের মন্ুষ্যাকাঁর দ্রেহের সংরক্ষক ও একুমাত্র অবলম্বন এক্ষণে 
বুবিলাম ধর্ম আমদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা, উহ! অগ্নির তাপের ন্যায় 
জলের তরলতার ন্যায় আমাদের সহায়ূপে অবস্থিত 1* 


৭ পিপি পাপেট পটশীশশশীিটী শ্পীীিিীশী ত পপিিসিিশ 
সপশ্প পা পিপি শপিিসপীপ পিস পাগল সি পাস পাাপাপপীপাপী পিসি পাপ শপ পপ বত পাপা পা শী শি 


আত কাস পাপা ভা সাপ ও তি শা আপি 


+ এস্লে বালকগণের সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন আত্মার শক্তি 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্তন দর্শিত হইল তখন আত্মা আর 
শরীরকে একই বলা হইল, ব। শরীরেরই শক্তিকে আত্মা বলা হইল। 
কিন্তু বান্তরিক তাহা কদাচ বলা! হয় নাই ১ আত্মা এবং আত্মার শক্তি 
শরীর হুইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, শদীরের শক্তিও আত্মা নহে । যেমন 
বিদ্যালয়ের মধ্যে বসিয়। পাঠ কর বলিম্মাই তুমি আর বিদ্ঠালয় এতছ্ভয় 
এক* নহে সেইরূপ আত্মার শক্তি আর শরীর এক পদার্থ নহে; আম্মার 
শক্তি, সকল শরীর মধ্যে কেবল কাঁধ্য করে মাত্র। মনুষ্যের শরীর বিনষ্ট 
হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না, ইহ1 পুনর্জন্ম প্রকরণে বিস্তাররূপে ব্যাখ্যাত 
হইবে । এক্ষণে কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখিবেন যে আত্মা ও শরীর 
এতদুভয্নকে আমর! নিতান্ত 'বিভিন্ন বলিয়া জানি । 


৩২ ধর্মব্যাখ্যা ৷ 


ধর্শের উন্নতি অবনতির স্বরূপ । 


এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি ধর্মের স্ক.রণ হইয়াই শরীরের গঠন 
হুইয়! থাকে তবে আর তাহার উন্নতি কি, আর কি প্রকারেই বা 
অবনতি হইবে? 

শরীর গঠনকালে সকল ধর্মের স্ফরণ হয় না আবার যাহাদিগের 
স্বরণ হয় সেও কেবল অস্কুর মাত্র। উহা! সম্পূর্ণ বিকাশের অবস্থা 
নহে। জন্মের পর লববয়স্ক হইয়া বিহিত অনুষ্ঠান করিলেই ধার্ন্ের পূর্ণ 
বিকাশ অবস্থা হয় সেই পূর্বকার অস্কুর সকল -শাখাপল্লবাদি দ্বার! 
পরিশোভিত হয়। আর যদ্দি ধিহিত অনুষ্ঠান না করা যায় তবে এ 
অন্ধুরগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হুইয়া যাঁয়। বাস্তবিক ধর্মের অন্কুর মাত্র 
থাকিলেও কোন কার্ধ্য হয় না। ধর্মমশক্তিগুলির যতই বারশ্বার অনুশীলন, 
বারম্বার উদ্দীপন করা হয়, ততই উহার! দৃঢ়তর সংস্কার হইয়া! আত্মাতে 
অবস্থিতি করে। এমন কি, এ সংস্কার বলে ভবিষ্যতে কেবল ধর্ম 
প্রবৃত্তিই সর্বদা উত্তেজিত হইতে থাকে। ইছার নাম ধর্মের উন্নতি । 
আর ধর্মগ্রবৃত্তির অনুশীলনে যতই শৈথিল্য ততই উহা!র উদ্দীপন কম 
হইবে, ততই উহ! ক্রমে ক্রমে বিরল হইবে, এমন কি, ভবিষ্যতে আর 
সহুত্র চেষ্ট। দ্বারাও ধর্মপ্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কেবল অধর্শ 
প্রবৃত্তিরই আধিপত্য। ইহার নাম ধর্মের অবনতি বা! ক্ষয়। যেষে 
উপায়ে ধর্মের উন্নতি ও ক্ষয় হয় তাহ পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা 
যাউক ধর্মের, ক্ষয় ও বৃদ্ধিতে আমাদের কি কি অনিষ্ট ও ইষটলাভ 
হইতে পারে। যে যে অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ নিতান্ত স্ুলদশরশ লোকেও 
বুঝিতে পারেন এবং ভয়ানক নান্তিকগণও অবশ্য স্বীকার করিবেন 
সেই সেই দোষগুণগুলি জালোচন। করাই প্রথম আবশ্যক । পরকালর 
অনিষ্ট ও ইষ্টলাঁভ পরে বুঝাইব। : | | 


ধর্ম ক্ষয়ে মনুষ্যের অসম্পুর্ণতা ও ধর্ম্মসঞ্চয়ে পূর্ণতা | 


, ধর্মের ক্ষয়* হইলে আমরা অসম্পূর্ণ হই, অর্থাৎ আমাদের মুনুষ্যত্তের 
সম্পূর্ণতা থাকে ন1। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একমাত্র ধর্মপ্রবৃত্তিগুলি 


সন 
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অস্কুরিত হুওয়াতেই আত্মার মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হইয়াছে । বনমানুযাঁদির 
আত্মা অপেক্ষা মন্ুষ্যাত্মার পার্থক্য হইয়াছে । সুতরাং যে পরিমাণে 
এ সকল ধর্মগুলির হাস হইবে, সেই পরিমাঁণেই মনুষ্যাত্মার মনুষ্যত্ব 
কমিবে ।* মনুষ্যত্ব হাসের সঙ্গে সঙ্কে আত্মার বলের ক্ষয় হইয়! ক্রমে 
অকর্মণ্যদশ। প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ শোক ছুঃখ ব। ইন্ড্রিয়বৃত্তির দ্বারা 
'কোন প্রবল বাধ! আক্মার উপর উপস্থিত হইলে আত্মা তাহা দমন 
করিতে পারিবে নাঁ। বরং এ সকল বৃত্তির দ্বারা অতিশয় অভিভূত 
হইয়া পড়িবে । দেহটা নান! প্রকার ব্যাধির আকর হইবে। কারণ 
ক্যাধি বিমোচন করিতে হইলে আ্মম্ার বলের (ক) প্রয়োজন। 
কিন্ত অসম্পূর্ণ নিবন্ধন অবশ্যই আক্মার বলের ত্রাস হইবে, এইজন্য ব্যাধি 
বিমোচনে অসমর্থ হইবে, স্ৃতরীৎ আয়ুবও ক্ষয় হইবে! আর ঘদ্রি সেই 
ধণ্মপ্রবৃত্তিগুলি সমন্তই আত্মাছে বিকাশিত হম, হবে আত্মার পুর্ণভানিবন্ধন 
উপযুক্ত কাঁধ্য ক্ষমা ও বলিষ্টভা হইবে । আত্মার বলবস্তা থাকিলে 
শোক দুঃখ ব। ইন্দ্রিয় ৭ দ্বার! কিছুমাত্র অভিভূত্ত হয় না। কোন 
ব্যাধি হইলেও তাহ! অনায়াসেই ব্যক্ত হইতে পারে । ব্যাধি বাধা ন| 
থাকিলেই স্তর আয়ু বৃদ্ধি। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই নে? পশুদিগের মাস্মা নিহাস্ত অসম্পূর্ণ কারণ 
তাহাদের কৌনরূপ ধন্ম-প্রবৃত্তি আদৌ নাই, তবে তাঁহারা কেন শোক 
তাপাঁদি দ্বার। সর্নদ। পরিক্রিষ্ট হম ন1? এ আপত্তি নিতান্ত ভ্রাত্তিমূলক । কারণ 
পশ্ত্দগের আত্ম। ননুষা তমার তুলনাঘ নশিতাস্ক অসম্পূর্ণ অত্য* কিন্তু তাহাদের 
গক্ষে তাহাই সম্পূর্ণ। এ নিগিঝ -দাহাদের ওরূপ অসম্পূর্ণত। নিবন্ধন 
কোন আধি বাপির প্দিপাড়ন হখ নাঁ। বলা থাকিয় তাহার ক্ষয়) আর 
স্বভাবতঃ অল্প বল থক! এতছুওয়ের ফল একরূপ নহে। একজন যুবক 


55 পে এ বগল তলা? ই উদশ্াকপা পলিশ শী পিট পতি তা সত এক এ লি আনীত সপ শাশিপণী পপি শি পতশীট শি শশী তি শিল্পি ৩ ০১০ শপ ০০ লে 


* এখানে আধুনিক টনয়ায়িক মতের অর্থে মনুষ্যত্ে প্রয়োগ 
কর1 হয় নাই, কিন্ত প্রাচীন দার্শনিকেরা জাতিকে “ নিত্যানেঙ্ক 
সমবেত % বলেন নাঁ। | 

(ক) (7078659 1000. 


৩৪ ধর্ম ব্াাখ্য। | 


পীড়িত হুইয়া এরূপ ক্ষীণবল হুইয়াছে যে, ছুই সের ভারীর অধিক তুলিতে 
পাঁরে না'আদ্ম একি শিশুও ছুসেরের অধিক উত্তোলনে অক্ষম। কিন্ত 
এতছুভয়ের তারতম্য এই যে, ধিনি যুবক; তাহার শীঘ্র মৃত্যুর আশঙ্কা 
আত শিশুটী নিরাপদেই থাকিবে । সেইরূপ: মনুষ্যের ধন্ধের বীজ আছে 
সুতরাং তাহা! বিকার প্রাপ্ত না হইলে মন্ুষ্যের আত্মার ক্ষীণতা হইবে, 

পশুদের তাহা আদৌ নাই সুতরাং তাহাদের আধিব্যাধিও নাই। . 


সম্পূর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবে। 


আরও একটী আপত্তি। অন্যান্য দেশে জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য; 
ভক্তি, শ্রদ্ধা, ওদাসিন্য প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ধর্মর্ুল্রি বড় উৎকর্ষ লক্ষিত 
হয় না। বরং নিতান্ত অল্পতাই দেখা যায়; তথাচ সেখানকার লোকের! 
এত সবল, সতেজ দীর্ঘায়ু ও দীর্ধাকায় এবং সম্পূর্ণ মানবের ন্যায় 'প্রতীয়- 
মান হয় । তবে ধর্ষের হ্রাস হইলে মন্থৃষ্যের অসম্পূর্ণতা ও তৎফল অক্ায় 
প্রভৃতি হয়, ইহা! কিরূপে সম্ভবেণ এ কথার উত্তরে যাহ! বলিব, তাহ! 
মকলেরই নিকট বোধ হয় একটু নৃতন একটু সংক্ষ'র কিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়- 
মান হইবে । কিন্তু যাহ! যুক্তিসিদ্ধ সত্য তাহা! ন! বলিলে কি প্রকারে চলে গু 

বাস্তধিক দেখিতে গেলে সম্পূর্ণ মনুষ্য ভারত ব্যতীত কুজ্রাপি সম্ভবে না। 
অন্যান্য দেশমাত্রেরই মানুষ অসম্পূর্ণ থাকিবে । ইতিহাস এবং প্রত্যন্ষই 
ইহার জজ্জল্যমান প্রমাণ । প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহ! 
মুক্তকঠে স্বীকার করিতে হইবে যে; প্রক্ুত আত্মোন্রতির পরাকাষ্ঠী ভারত- 
বর্ষেই হইয়াছিল । বিবেক, বৈরাগ্য আত্মবোধ ও অপিম1, লঘিমাদ্বির শক্তি 
প্রভৃতি মনুষ্যাত্বীর যে সকল নিগট ধর্ম আছে তাহার পুর্ণবিকাশ ভারতেই 
হইয়াছে । এই ভারতেই একদিন এই ক্ষুদ্রাদ্পি ক্ষুপ্রতম মনুষ্য প্রাণ সেই 
মহান্‌ হইতে মহান্‌ অনন্ত পুরুষকে “সোহং+ ভাবে দেখিয়াছিল। যখন হুর্ব্বাসা 
গুকদেব, ভৃগু ভার্গব বামদেব, পতঞ্জলি, পঞ্চশিখ, কাঞ্ণাজিনি কপিলাদি 
 ফাধিগণের জ্ঞানময়” তপোময়, ধর্মময় মুর্তি সকল মনোমধ্যে উদ্দিতত হয়, যখন 
ভীহাদের জ্ঞান বীর্ধ্য, তপোবীধ্য ধর্মবীর্ষেযর ম্মরণ হয়, তখন অন্যান্য দেশ 
/ফেন,» স্ুরলোকও তাহার তুলনা-স্থান মনে হয় না। আধ্যদ্দিগের শক্তি 
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প্রভাবে স্থরলোকও পরাজিত । কত শত শত দেব শত শত বার ভারতবাঁসী 
খষিদের নিকট পদয্লাত। কত শত সহস্র আত্মদর্ণী পরম খধি এই ভারতে 
প্রানুভত হইয়।ছিলেন, তাহা গণনার অতীত । যদ্দি ইতিহাস বিশ্বাস না 
কর, তবে চল, চন্দ্রন1থ, বারাঁণসী, হরিদ্বার হিমীলয়াদির কন্দরে যাই, আজও 
শত শত তপোময় দেবোপন মহা প্রভ'ব মহ আ্মা-অংত্মদর্শী সম্পূর্ণ মনুষ্য সকল 
দেখাইব। কিন্ত অন্য দেশে শুকদেবাদির সদ্ুশ কহ জন লোকের নাম গুন 
বা দেখিতে পাও ?- একজনও না । 

ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখাইলাম, আবার আধ্যাম্মিক উন্নতি এবং 

* বিষয়োন্নতি এতদুভযের পরাঁকাষ্টা একক্মাধারেই দেখিতে চান তাহা হুই, 

লেও ভারতেই তাহার শত সহস্স ভ্বলন্ক দৃষ্টান্ত পাইবেন। চলুন তবে, 
রাঁজর্ধি জনকের নিকট যাঁই + রাঁজধি ভীক্মদেবের নিকট উপস্থিত হই, রাজখি 
অর্জুন, রাজি যুধিষ্ঠির, রাঁজখি দম প্রভৃতি ভারতের ভ্বলস্ত তারাগুলির 
সমীপে চলুন, ফাহাদের দোর্দগ প্রত1পে প্রজ্ছলিত রাজগিং হাঁসনই অধ্যাত্ব 
যোগাসন, ধাহারা আসমুদ্র পৃথিবীর ভয়ানক শাসন কাধ্যে নিরত থাকিয়াও 
সর্বদাই যোগী, পর্ববদাই ভোগী ক্ষণকালও আত্মজ্জান বিস্মৃত হয়েন নাই, 
দেখিবেন তাহারীই একাধারে উভয়োন্নতির চরম দশা দেখাইয়াছেন সম্পূর্ণ 
মনধ্যত্বের আদর্শ রাখিয়। গিয়াছেন। তাই বলি ভূমশ্ডলে একমান্জ 
ভারতবর্ষই একাধারে উভগ্বোন্নতির উপযুক্ত স্থান। এ নিমিত্তই চিরগিন 
ভারতবর্ষ উভয়োন্নতির নিমিত্তই উন্মত্ত। হউক, ন! হউক, পাক্ষক, না 
পীকুক, আজও দেশীয় প্রন্কৃতির প্রেরণা দ্বারা ভারতবর্ষ আধ্যত্মিক উন্নতির 
বিরুদ্ধে বিষয়োন্নতি চাহে না। 

কিন্ত অন্য দেশের প্রক্কতি অসম্পুর্ণ বলিয়াই উভয়োন্নতির সম্ভাবন! নাই। 
ত্বাই বলিয়াই অন্য দেশে এ পধ্যস্ত এরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখি না ।. চিরদিন 
এবং অ+জও অন্যান্য দেশ কেবল মাত্র বিষয়োন্নতি লইয়াই উন্নত, কেবল 
ম্র বিষয়েই শন, একমাজ বিধয়াভিমুখেই অন্য দেশীয় মনঃ প্রকৃতির 
গতি। ধর্মানুষ্ঠান যাহা কিছু আছে, বিবেচনা করিলে তাহা একক্নপ 
সমাজের বন্ধন রক্ষার নিমিত্ত মাত্র বোধ হয়। মানব প্রকৃতির অসম্পূর্ণতাই 
ইহার মুখ্যতম কারণ । 
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যদি অনুসন্ধান করা যাঁয় যে কি কারণে অন্য দেশের মানব প্রকৃতি অত্যন্ত 
অসম্পূর্ণ হইল, তবে দেখ! যায় যে, দেশীয্র প্রক্কৃতিই তাহার মুখ্যতম কারণ। 
চতুর্দশটী কারণ ছাপা মাঁনব প্রঞ্কতির বিকাশ ব। অবনতি হইয়! থাকে, তন্মপ্যে 
স্থানীয় প্রকৃতি একটি প্রধান কারণ । 

ঘ্দি সেই চতুর্দশটী কারণই অন্ুকুলরূপে সাহ!যা করে তাহা! হইলেই, 
মানব প্রকৃতির বিকাঁশ হইতে পারে । আর যদি কতগুলি কারণ প্রতিকূল 
: থাকে তবে পূর্ণ উন্নতি হুইতে পাতে না, আনার প্রতিকূল কারণ অধিক হইলে 
অবনতি হুইবারই কথা । ভারতবর্ষে, দেশীয় প্রপ্লুতি উনতির অনুকূল বটে 
কিন্ত কুসংসর্গ, আলস্য, ও অন।লোচন। প্রশ্তি কতকগুলি আগন্তক দোঁধ 
আসিয়া আনাদিগকে সম্পূর্ণ আক্রমণ কিয!ছে। এই স্ত এই বগ্ুমান 
ছুর্দশ1, এই নিরিহ (ওভাল প্রভৃতি জাতি ভারতব রর রা পশুপ্রায়ে 
পরিণত । অন্য দেশে অলসতাঁদি আগন্প দোষ নাই বটে, কিন্ত অপরি- 
হাধ্য স্থানীয় প্রক্কতিই তাহাদের সম্পূর্ণ হার মুখাতম অস্তরায়। এখন দেখা 
যাঁউক কি প্রকাঁরে অন্য দেশীর প্রকৃতি তাহাদের পূর্ণতার অস্তরায়। 

যাহাঁদের শারীরিক প্রঞ্কতি অধিক প্রকার ভৌতিকৎ প্রকৃতির অনুকূল, 
অর্থাৎ অধিক প্রকার চৌতিক পরিবর্তনের সহিত যাহাদের শারীরিক প্রকক- 
তির সামঞ্জন্য থাঁকে, তাহাদের শারীরিক প্রক্কৃতিই অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ 
হইতে পারে । শারারিক প্রকৃতির অহিভ মানসিক প্রকৃতির নিতান্ত ঘনি- 
তা, শ্ৃতর!? বিধিমত উপায়ের অবলম্বন করিলে হাহাদেরই মনুষ্যত্ব সম্পুর্ণ 
হইতে পারে, সেই দেশের মন্ধুধোই সম্পূর্ণ মন্ুব্যন্বের অঙ্ক ব নিহিত আছে। 

আর যে সমস্ত দেশে ভৌতিক প্রকুতির অনেক প্রকার পরিবর্তন নাই, 
সেই সকল দেশের লোকের শারীরিক প্রক্কতিই অপেক্ষারুত অসম্পূর্ণ 
থাকিবার সম্ভব ন্তরাং মানসিক শক্তি অসম্পূর্ণ অতএব সে দেশের 
লোকও. অসম্পূর্ণ । দেখুন, আমাঁদের দেশে পর পর ছয় খতুর পরিবর্তন ; 
শীতের পর বসন্ত, বসজে. প্র ওীক্ষ, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরত, 
শ্রতের পর হেমন্ত, হেমস্ভের পর আবার শীত। পরপর এই ছয় খতুর 
পরিবর্ভনে,স্পরূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব, সকল বিষয়েরই নানা গ্রকার 


পরিবর্তন হয়। এবং সেই লকল পরিবর্ভনই আমাদিগের সম্যক্ক অনুভূত 
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হয় সুতরাং আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সকল প্রকার পরিবন্তনে অভ্যস্ত 

হওয়ায় সম্যক বিকসিত ও সম্পূর্ণ হুইবারই কথ|। কিন্ত যে দেশে কেবল 

শীত শ্রীক্ম টব আর খতু নাঁই, সে দেশের লোকের ইন্দ্রিয় সকল কোথা 
হইতে এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে বসন্তের মৃছ্ মধুর তাপ শ্রীঙ্গের 
তীব্র "তাপ, শীতের মিঠনি ভাপ, শীতের থরহপ্ি কম্প--আমাদের 
শরীরের স্পর্শন শক্তি এই সকল প্রকার পধিবর্তন সহ্য করিয্লা অম্যক্‌ উন্নতি 
লাভ করিয়াছে । কিন্তু যে দেশে খর মধ্যে শুধু শীত আর গ্রীক্ম সে দেশের 
লোকের স্পর্শন শক্তি কে।থা হইতে অন্যক্‌ উন্নতি লাভ করিবে ৭ আবার দেখ 
“ভারতবানীর শ্রবণ ণঞ্ষি যত তীক্ষ হইবেঞ্ইঈরেল নল ফরাসী বল তাহাদের, 
শ্রাবণ শক্তি কখনও সেরূপ তীক্ষ হইতে পারে ন!। এই শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণ- 
তাতেই ভারতে সঙ্গীতশ'স্কের এত উচ্চ উন্নতি । ছয় খতুর পরিবর্তনে 
সরষের আলোক কখন অধিক, কখন অদ্প। এইরূপ আলোকের ভিন্ন ভিন্ন 
রকম পরিবগন যাহাঁদের চক্ষুর উপর প্রতিনিয়ত আধিপত্য করিতেছে, 
তাহাদের চক্ষুর সহিত শুধু শীত শ্রীক্ষপ্রধা'ন দেশের লৌকের চক্ষুর তুলনাই 
হয় না। এ ছাভা ভারত যেমন স্বভাবের পৌন্দর্ষেযর একমাত্র ভাগার, 

প্রক্কতির এরূপ ভাগার পৃথিবীতে আর কোথায়? হিমগিরির মত রত 

গিরি ধরাধানে আগ কোথায় হিমালয় দেখিলে নয়ন স্বার্থক, তাঁহ'র 

প্রকাগ্ত্ব ভাবিলে হৃদয় প্রকাওক্ের দিকে ধাবমান হয়। আবার এদিকে 

কলনাদিনী নিররিণী, স্থ্রমা বন উপবন, বৈশাখে বিদ্যুদ্মম চকিত মেঘ- 

মাষ্টা, বসন্তের স্থকোনল কুন্থমোদগম, এসকল সৌন্দধের্য চক্ষুর শিক্ষা, ও 

মনের শিক্ষা হাদয়ের শিক্ষা প্রভৃতি ভারতে যত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শীত- 

প্রধান যুরোপ, শ্রীক্ষপ্রধান আক্রিকায় সে প্রকার সম্পূর্ণতা লাঁতের 

তত্ব সম্ভাবনা! নাই। আরও দেখুন, যে, ইন্দ্রিয় থাকাতে মনুষ্যের এ 

উন্নতি, « সভ্যতা এ সমাজ, সেই বাগিক্দরিয়ই অন্য দেশে কত অসম্পূর্ণ । 

ভারতবাসীর জিহকা! অনতিস্থল-প্রভেদ সম্পন্ন, যতপ্রকার উচ্চারণ সম্ভবে, 

অন্য দেশবাসীর জিহ্বায় তাহা! এক বারেই অসস্ভব। ভারতে ছাপ্ান্নটি 

বর্ণে ভাষা, ইউরোপে পঁচিশ, ছাবিবিশ" টীর অধিক নহে । * 


* অনেকের বিশ্বাম আছে, চীন ভাষায় বর্ণনংখা। অপ্নেক্ষা্কত অধিক | 
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একজন ইউবোঁপীয় অনেক দিনের শিক্ষায় অতি যত্ধেও ট প্েবং ত ক্পষ্ট 
করিয়! উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন না কিন্ত ভারতবাসীর রসনায় কোন্‌ ভাষা 
অন্ুচ্চারিত থাকে ? ভাই বলি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ভারতেই সম্ভবে । 

এখন আর একটি গুরুতর আপত্তি উথিত হইল--ইহা অবশ্যই হ্বীকার্যয 
থে, কি ভারতবর্ষ, কি যুরোপ, কি আমেরিকা বা আফ্রিকা সকল দেশেই 
খতডুর সংখ্যার কমিবেশী থাকিলেও ভৌতিক অবস্থা * পরিবর্তনের অখখ্যা 
প্রায় সর্ববক্জই সমান । ভারতবর্ষে যেমন, পৃথিবীর গতি ভঙ্গী দ্বারা স্ুর্ধ্য- 
কিরণের ইতরবিশেষে১ ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন 
হয়, দিন দ্রিনই ভৌতিক প্রকৃতি এক একরূপ নূতন ভাব গ্রহণ করে ? ঠিক 
বিষুব রেখার স্থান ভিন্ন, সকল্‌ দেশেই এই একই প্রক!র পরিবর্তন--সকল্‌ 
দেশেই ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থা হইয়। থাকে। 

ুতরাঁং ভাঁরতবাঁসী মানুষেরাও যত প্রকার ভৌতিক পরিবর্তন বহন 
করে, অন্যান্য দেশবাসী মনুষ্যেরাঁও তত প্রকার । তবে আর «*ভারত- 
বাসীর প্রকৃতি অধিক বিকসিত এবং অন্য দেশবাসীর প্রঙ্কীতি অন্ন বিকিত 
হইবে, এ কথার অর্থ কি? ৭ 

এ বিষয়টা বুঝিতে গেলে বিশেব একটু মনোযোগ করা আবশ্যক । 
শুধু ভৌতিক প্রন্কৃতির পরিবর্তন লইয়াই কথা নহে, কিন্তু ভৌতিক প্রক্কতির 
পরিবর্তন দ্বার] শরীরাভ্যন্তরেও বিভিন্নরূপ ক্রিয়। হয়, তন্বারা মানবপ্রকত্তির 
অধিক বিকাশ হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু তাহা স্বরগভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত সম্ভবে 
'না। শরীরের আগ্যন্তরিক ক্রিঘ্নার পরিবর্তন বলিলে মোটামোটি যাহ মনে 
হয়, বাস্তবিক ঠিক তাহাই নহে । অর্থাৎ এক খতুতে শরীর নিতান্ত শীতল 
হুইয়া পড়িল, আবার আর এক খতুতে অত্যন্ত উ্ণ এ প্রকার নহে। কারণ 





কিন্ত খান্তবিক চীনে বর্ণক্তান আদৌ নাই,। তাঁহাদের এক"একটী কথা 
বুঝাইতে এক একটী সতন্ত্ং চিন্বু আছে। যেমন পিতা বুঝাইতে একটি, 
মাতা বুঝাইতে আর একটা চি ইত্যাদি তাহাদের বর্ণমালা ও অভিধান 
প্রান্ম একই কথা । 

র 76515 
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টি নি রি কেন শীতল বা উত্তপ্ত না হউক, শরীরের তাপ সকল 
সময়েই এক পরিমাণে থাকে । 
মন্ুষ্যশরীরের তাপ যদি ৯৯ রেখার অতিরিক্ত কিন্ব।! ৯৭ রেখার কম হয়. 

তাছা। হইলে সচরাঁচর শরীর রক্ষিত হয় না । এজন্য বাহিরের বাহু যখন 
গ্রহণযোগ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত শীতল হয়, এবং তাহার সংস্পর্শে শরীরের 
তাপের. অধিক পরিমাণ ক্ষয় হইতে থাকে তখন আমর! শরীরের অভ্যত্তরে 
একক্প ধত্ববিশেষ-ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, উঞ্ণবীরধ্য আহারাদি দ্বার1- শরীরের 
তাপ বৃদ্ধি করিয়া এবং বাহিরেও বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা তাপ ক্ষয়ের 
কাধা দিয়া-পরিমিত তাপই রক্ষা করিয় থাকি । 

আবার যখন বাহিরের বায়ু উষ্ণ হয়, ধাহার সংস্পূর্শে শরীরের ভাগ 
ক্ষয়ের কিছুমান সাহায্য হয় না, তখন শরীরে অভ্যন্তরে প্রযত্ব বিশেষের 
দ্বার! এবং ঘন্ীদি দ্বার। আমরা তাপের বিমোক্ষণ করি, এবং বাহিরেও 
জল সেচনাদি উপায় দ্বারা কিছু সাহায্য করি। এইরপে পূর্বেবাক্ত নিয়মিত 
তাপই রক্ষ। করিয়! থাকি। ভৌতিক প্রকৃতি যতই কেন উষ্ণ* শীতল ন৷ 
হউক, শরীরের আভ্যন্তরিক যত্ব দ্বারা আমরা তাহার সহিত সাম- 
পুস্য করিয়া লই। সুতরাং সহজজ্ঞানে ধতুভেদে শরীর প্রক্কতির পরিবর্তন 
বুঝা যায় না। 

কিন্ত ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ভৌতিক প্রকৃতির উষ্ণতা 
ঘখন সম্ভবত £--৭৫ হইতে ৮* রেখার মধ্যে থাঁকে» তখন তাহা আমাদের 
শরীক প্রকৃতির ঠিক অনুকূল হয়। অর্থাৎ তখন এ বাধু আদির দ্বারা 
আমাদের শরীরীয় তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় না আবার অত্য্প ক্ষয়ও 
হয় না তখন সম্ভবমত ক্ষয় হয়। সুতরাং তখন আমাদের তাপের বৃদ্ধি 
বা বুহির করিবার নিমিত্ত কৌন আভ্যস্তরিক যত্্ের প্রয়োজন হয় না। 

কিন্ত খন ভৌতিক তাপ মস্তবতঃ ৭৫ রেখা অপেক্ষায় কমে তখন তাহার, 
সংস্পর্শে আমাদেক্র তাপ অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় বলিয়৷ তাপ সঞ্চয়ের 
লিম্বিত্ত শরীরের আভ্যন্তরিক যত্বের আবশ্যক হয় । আর যখন ভৌতিক তাপ 
সম্ভবতঃ ৮০ রেখা অপেক্ষা অধিক হয় তখন উহ্নার উপযুক্ত মত ক্ষয় হয 
না! বলি আভ্যস্তরিক যত্বে উহা! শরীর হুইতে বাছির কর! প্রয়োজন, 
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হয়। এই যে অবস্থাদ্ধয়ে একবার শরীরকে আভ্যন্ধরিক ঘত্বদ্বারা তাপ 
বৃদ্ধির নিমিত্ব চেষ্টিত হইতে হয়, আবার তাপক্ষয়ের নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়! 
অস্বরে অন্তরে ক্রিয়া করিতে হয় ইহার নাম “ ভৌতিক প্রন্কতির পরিবর্তনে 
শারিরীক প্রকৃতির পরিবর্তন ।” এইরূপ পরিবর্তন ভারতবর্ষ ব্যতীত 
কুত্জাপি সম্ভব বলিয়! বোধ হয় না। কাঁরণ ভারতবর্ষে পৌষমানে ভৌতিক 
তাপ কোন খানে ৬০ রেখারও কম, আবার টজ্যাষ্টমাসে কোন খানে ৯০ 
রেখারও অধিক হয় । সুতরাং ভারতবর্ষীয় শারিরীক প্রকৃতি, তাপের বৃদ্ধিও 
বিমোক্ষণ এই ছুই প্রকার ক্রিয়াতেই অভ্যন্ত। এক্ষণে প্রায় আশ্বিন 
মাসের ১০ই হইতে ঠজ মাসের ১.ই পর্যন্ত অ'মাদিগকে তাপ বৃদ্ধির নিমিত্বপ 
' আ্যস্তরিক প্রক্রিয়/বিশেব করিতে হয়, আবার ঠচত্র হইতে আশ্িনের 
১০ই পর্যযস্ত তাঁপ বিমোক্ষণের চেষ্টা করিতে হয় । এতছ্ভয়বিধ ক্রিয়া 
আমাদের দিন দিনই কিছু কিছু পরিবপ্তি্ হয়। হয়ত কেহ মনে করিতে 
পাঁরেন ষে আমরা বাহিরের বস্্াদির উপায় দ্বারা তাপ সামঞ্জস্য করি 
ইহাতে আভ্যপ্তিরক ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল ৭ বাস্তবিক তাহা 
নিতান্ত ভুল। কারণ, দরিদ্র এবং যোগশিরত মনুধ্যগণ ও শৃগাঁল শুকরাদি 

প্রাণীরও - খতু পরিবর্তনে তাপের সামগ্স্য রাখিতে হয়। তাহাদেরও 
বস্্রাদি নাই, তবে কি উপায়ে উহ্ারা এ কার্য সম্পন্ন করে ?_ শরীরের 
'আভ্যন্দরিক ক্রিয়া! দারা । সেইরূপ সকলেরই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া বিশেষ 
করিতে হয় তবে বস্ত্রাদিও সম্বল বটে । 


সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সামঞ্জস্যই তাপ ও তড়িদাদির উপর নির্ভর করবে, 
ন্ৃতরাং তাঁপ লইয়া যে আমাদের এরূপ বিচিত্র ক্রিয়া করিতে হয় তাঁহার 
সহিত সমস্ত ইন্জ্িয়শক্তিরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব এ ক্রিয়ার বিচিত্রতার 
সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়শক্তি এবং সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিরই বিচিত্রুতা 
জন্মে ; সেই বিচিত্রতাই পূর্ণতার কারণ । া 

আবার দেখুন, আফ্রিকার ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৬৭৫ রেখার নীচে 
কখনই হয় না সর্ধাদা উহার অধিকই থাকে । স্তরাং আফ্রিকাবাসীঘের 
শরীর কখনই তাঁপের সঞ্চয় নিমিত্ত আত্তরিক প্রক্রিয়া বিশেষ করে না, 
বার মাস ভাপ পরিমোচনের চেষ্টাই করে । আবার ইংলগু আইস্লগ প্রভৃতি 
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স্থানেও ভৌতিক ভাপ সম্ভবতঃ ৮” রেখার উপর কখনই উঠে না? বাঁর 
মাস উহার নীচেই থাকে । স্রতরা" এ সকল দেশবাসীর শারিরীক প্রকৃতি 
কখনই তাঁপ বিমোক্ষণের নিমিত্ত আভ্যস্তরিক যত্তবিশেষ করে না? তাপ 
সঞ্চয়ের নিশিত্তই জর্নদ। ব্যগ্রা। অতল খতু পরিবর্তনে আফ্রিকাঁদি 
অন্যান্য দেশের শরীরপ্রকৃতির প্রকৃতরূপ পরিবর্তন হয় না। এই নিমিত্ত 
অন্য দেশীয় ইন্দরিয়শক্তি, মনের শক্তি, চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবারই 
সম্ভাবনা । স্থতর1ং পন্শক্তিও অতি অসম্পূর্ণ ই থাঁকিবাঁর কথা । কিন্ত 
তাই বলিয়া তাঁহাঁর। সেই দেশের মতে অসম্পূর্ণ নহে । কারণ সেই দেশে 
সম্ভব ভতটক হইলেই সেই দেশের মতে তাহারা সম্পূর্ণ হইতে, 
পারে। অহঞস তাহাদের অসম্পূণভী নিবন্ধন বাধি ও শোক তাপাদি * 
দ্বারা অভিভূত হওয়া সন্তবে না। ইহার উদাহরণ পশ্বাদির অসম্পূর্ণতা 
প্রবন্ধে পরিদর্শিত হইবছে। অতএব ধর্দীবিষয়ে অন্য দেশের দৃষ্টান্তে 
চলিলে আমাদের কুশল নই । ভাতার মন্থষোর আত্মাতে পূর্ণ প্রকৃতির 
অঙ্কুর নিহিত আছে ভাহা বিকাশ প্রীপ না করিলে নিশ্চঘই ভারতের 


বিনাশ । * 
ধন্মের"ক্ষয়ে মনুষ্য মন্ুুষা-চন্মাচ্ছাদিত পশু । 


আত্মার আভ্যক্তর্রিক প্রকতিব পর্যাোচিন। করিলে, দেখ! যায থে 
মনুষ্যাত্বা ও পশুর আত্মাকে পরম্পর বিভিন্ন করার নিমিত্ত ধন্ম ব্যতীত 
আর কিছুই নাই। কারণ ধন্খবীঞজজ অঙ্কিত হউয়াই আত্মার মন্থুষ্যভাঁব 
হইয়াছে ইহা বিস্তার রূপে পৃর্বেই লল্। হইয়াছে! দর্শন ম্পর্শনাদি 
ইঞ্ট্রিয়ণক্তি, কাম ক্রেধাঁদি মানসিক শক্জি, ইহ! মন্ুষ্যবৎ অনেক পশুরই 
আছে। কিন্তু পূর্বোক্ত ধশ্মই কেবল একমাত্র সনুষ্যতে থাকে ক্মুতরাঁং 
সেই ধন্মগতণের ক্ষয় হইলে, অন্য জন্ত অপেক্ষা মন্তষোর বিশেষ কিণ কি 
লঙুয়। মানুষেবা আত্মাকে মন্ধষ্যাত্বা মনে করিবে? কোন্‌ আভ্যন্তরিক গুণের 
দ্বার! আমাদের নাসা, পশুর  ন্াদমা হইতে বিভিন্ন থ ধঃকিবে গ 


পাশ শত? পিসি শা শশশিীশিশল ০ আর জপ সি শা পাপবাপপিসপারিক 


* তকিহ মনে করি বেন মায়ে মামাদের বর্তমান অবস্থাকে পৃর্ণাবস্থা বলা 
হইতেছে । আমরা এখন সম্পূর্ণতা ছুরের কথা কুসংস্গ্দি বারা অরণ্যের 
উদ্দাম পণ্ড হইতেও মধম অবস্থায় আসিধাছি। তাই বলিয়াই এত ক্রন্দন । 

প্‌ ষ্ঠ 


ই ধন্মব্যাখ্য। | 


কেহ মনে করিতে পারেন মানুষের অনেক প্রকার কৌশল বুদ্ধি আছে. 
অধ্যয়নীদি দ্বারাও অনেক পদার্থের বিচিত্র ও অন্তত তত্ব জানিতে পায়। 
ইহাই মানুষের মনুষ্য গরিমা রক্ষা করিতে পাঁরে। কিন্তু ইহা নিতান্ত 
ভ্রান্তিমূলক | করণ এ সকল গুণ ন্যুনাধিকরূপে মনুধ্য ব্যতীত অনেক 
প্রাণীতেই আছে। ভাবিয়া দেখুন বানরাদি দ্বিপদ পঞ্গণের কি কৌশল 
বুদ্ধি কিছুই ন'ই ? উহার! কি আপন আপন স্বার্থ সাধনের নিনিত্ত প্রয়োজ- 
নীয় কাধ্যকলাপ সম্পন্ন করে নাণ দ্রেখিয়! ব] শুনিয়। কি কতকগুলি বস্তকে 
আপনার পরিচিত করে না ৭ অবশ্যই করে। তবে এই মাত্ত বলা যায় 
যে মন্থুষ্যে এ সকল গুণ অধিক প্রকাশিত । তাই বলিক্বা '্ঈী সমস্ত 
সাধারণ গুণের সহিত মন্তধ্যত্বের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই । স্ুতরাঁৎ এ 
সকল গুণের উন্নতি দ্বারা মন্ুষ্যত্র উন্নতি হয় ন।। অতএব ধন্মোন্নতি 
না থাকিলেই মান্ষগণ স্থল জ্ঞানের উন্নতি সত্তেও মন্গদ্য চন্দে আবৃত পশু 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিতান্ত জড় বুপ্ধিদের বি.চত্র পরিচ্ছদ, বিচিত্র 
ভবন, বিবিধ রসযুক্ত আহার, এবং দাঁষ দাসীর সেবাদি দ্বারাও মন্ুধ্যত্তের 
অভিমান হইয়। থাঁকে। কিন্তু তাহা! মে পিতাস্ত বৃথাভিমান তাহ] ব্যাখ্যা 
কর! অনাবশ্যক । কারণ বুধ্মান্‌ মাত্রেরই উহা অবিদিত নাউ | 


ধন্মের ক্ষয়ে বংশ পরম্পর। মানুষের বনমানুমাদি 
হইবার সম্ভাবন]। 
মহাভারতাদি ইতিহাস এবং বর্তমান নানাবিধ জাজ্জল্যমান চিছ্ের 


প্রতি মনোনিবেশ করিলে ইহ অবশ্যই ক্বীকাধর্য বে, যে তরিপুরপর্র্বত- 
বাসীরা আজ কুকী বলিয়া বিখ্যাত, যে মণিনুর্বাসীরা আজ নাগা,ব 
মণিপুরে ভূত নামে গরিচিত এবং যে অঙ্গদেশবাসীর! সাঁওভাল 
বলিয়া! ঘ্বণিত ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে, একদিন এ সকল জাতীয়ো 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি উৎকৃষ্ট আধ্যজাতীয় থাকিয়া ভখরতের যশঃশৌরভ 
দিগ্িগন্তে বিকীর্ণ করিয়াছিল । তাহারাই আজ ঈদুশ নরক অবস্থায় 
নিপতিত হইয়াছে । কারণ ইহাও ইতিহাসাদি দ্বারাই জানা যায় যে, 
এ সকল দেশে, পুর্বে প্রধান প্রধান ক্ষজ্িয় রাজগণের রাজধানী ছিল। 


ধন্মব্যাখ্যা । ৪৩ 


ত্রিপুর পর্বতে আর্ধ)কুল ধুরদ্ধর ত্ৈপুরেশ্বরের রাঁজনগগী, (১) অঙ্গদেশ 
মহাবীর কর্ণের নগৰী (২) এবং মণিপুরের পুর্বাভাঁগে ও নিজ মণিপুরে 
ক্ষভ্রিয়ুলতিল বক্রবাহনের রাজধানী ছিল (৩)। কিন্তু সভ্য প্রজা না 
থাকিলে সভ্যতম রাজা থাকাও অসম্ভব । কারণ এই সকল সভ্যকুলের 
চুড়ামণি রাজগণ মন্বাদ্রি শাসন শাস্ত্র অবলম্মী ছিলেন। সুতরাঁং তাহারা 
বর্তমান পশুবিশেষ ও রাক্ষদবিশেষ ল্ইয়াই রাজত্ব করিতেন তাহা! কদাচ 
সম্ভবপর নহে। প্রাচীনকালে শাস্কে।ক্ত ধন্মরক্ষার নিমিত্তই ভূপতির 
প্রয়োজন ছিল। জ্ুতরাঁৎ ঘে রাক্গসাদির ধন্মজ্ঞানই আদৌ নাই, 
তাহাদের আর শাসন কিণ তাহাদের আর রাঁজাই কি কিছুই 
না। ন্ুতরাৎ পূর্বে এরূপ পশ্ুময় ও রাক্ষসদয় রাজ্য হইলে কর্ণ 
প্রভৃতি রাঁজগণ কোন্‌ প্রজার কুলধন্ম, কোন্‌ প্রজার জাতিধর্মনী, কাহাঁরই 
বা আশ্রমধন্ম দগডবলে সংরক্ষণ করিতেন! 

ঘদি বল, সভ্য মানুষ ছিল বটে, কিন্ত কালক্রমে তাহার] বিনষ্ট 
হওয়ায় অন্য স্থান হইতে সমাগত অসভ্যগণ এ সকল স্থান অধিকার 
করিয়াছে! তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হয়না । কারণ আজও প্রকাশিত 
জনরব আছে যে সেই ত্রিপুরেশ্বরের বংশীয় আগরতলার মহারাজা সেই 
কুকীদিগের সহিত সজাতীয় ভাঁব দেখাইয়া কুকীদের নিকট স্হান্গভূতি 


অপ ০৯৯৯৮প সাপ ০ আপা সপ বাপ পপ পা পপ পা পা ০ 





গা সপ পা জপ পাপা পপ ৩ ২ পিপিপি পা পাপী পা 


১। চেদিদেশকে জ্ৈপুর বা ভ্রিপুরীদেশ বলে- (হেমচন্ত্র দেখ)। 
খখানকার রাজা দমঘোধ, শিশুপালাদি ছিলেন। 

২। বৈদ্যনাথং সমারভ্যতুবনে শাস্তগং শিবে । তাবদঙ্গাভিধে দেশ--. 
ইত্যাদি শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ পটল। কর্ণের নাম অঙ্গরাট,, অক্গাধিপ-(হুমচন্ 
দেখ )। 

৩। ্রুত্বা তুনৃপতিঃ পার্থং পিতরং বন্রব হনঃ। 

নির্ধযৌ বিনয়েনাথ ক্রাঙ্গণার্থ পুরঃমরঃ | 
মণিপুরেশবরস্বেবমুপাত্তং ধনঞজয়ঃ_-ইতি মহা'ভারতং 

আশ্বমের্দিক পর্ব ৮০ অং । 
( অভি মরল শংকং৬ বলিয়। অথ করা গেল না1।) 





৪৪8 ধন্মব্যাখ্য। | 


প্রাপ্ত হয়েন। এবং প্রায় আধ আধ কুকীগণের সহিত রাজবংশের 
বিবাহাদ্ি সন্বন্ধও আঁছে। কিন্ত রাজা স্বয়ং ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহ্ারই 
করেন। অতএব ইহা বিশ্বাস হয় যে এ কুকী ও নাঁগাদিরা একদিন 
সভ্য মানুষ ছিল। তবে ইহা অবশ্যই হইতে পারে ঘে এ সকল দেশে 
কুকী প্রভৃতি অসভ্য মানুষও ছিল, ক্রমে ক্রমে সভ্যমানষ আর তাহার 
একই হইয়া শিয়াছে। কুকীদের সম্বন্ধে দেরূপ, শাঁওতাল প্রভৃতি 
অসভ্যগণের সন্বন্ধেও সেইরূপ । সাওত।লাদির স্থানে এমন অনেক তত্ব 
বর্তমান আছে যাহ! দ্বাপা বুঝা যাঁর সভ্যমান্ুধ ক্রমে ভ্রমে অসভ্য হইয়া 
বর্তমান দশা] প্রাপ্ত হইরাঁছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এইরূপ পরিবগ্ুনের ' 
কারণ কিণ মনুষ্যত্বের ক্রমাবনহিই ইহার একদাজ কারণ । অলসতা, 
সদববত্তি সমুহের অনালোচনা, কুস"সর্গ প্রভৃতি কারণে এ সমস্ত সভ্যজাতির 
মনুষ্যত্বের যে ক্রমে ভাস হইয়। এক্ষণে ব্উমান অবস্থার ঈীড়াইযাছে। এই 
বিষয় আমর! একটা পরীক্ষিত প্রমাথ দর্শাইতেছি। 

অনেকেই জাঁনেন কয়েক বখসর অতীত হইল বৃকের (নেকড়ে বাঘের) 
গহ্বরে ছুইটী ১৫। ১৬ বধয় মন্ুধ্য পাওয়! গিয়াছিল- ও পরিদর্শনার্থ 
তাহারা প্রয়াগে আনীত হইয়াছিল । বুকেরা যেসমস্ত " সুব্যশিশু অপহরণ 
করিয়। লইয়! ধায়, সকল সনয় তাহাদেন বিনাশ সাধ করে না, কোন 
কোনটীকে বা আহারাদি দ্বারা পালন করে । সেই ছুইটি মনুষ্য এইরূপে 
ষোড়শ বৎসর পর্যযত্ত বৃকদ্বার! পালিত হইয়! তাহাদের গহ্বরে ছিল। 
ঘখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা দুই হস্তে ও %ঁই 
পদে পশুর ন্যায় গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রের লোম মনুষ্য" 
লোমাপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তাহাদের দন্ত সকল ইষৎ হকার 
(সচল ) হুইয়াছিল। প্রায় ষোড়শ বৎসর ক্রমাগত পশুর সহবাসে পণ্ড 
কতৃক প্রতিপালিত হুইয়ছিল এবং জগ্মাবধি মন্তয্যবৃত্তির পরিচালনা করে 
নাই, তাহাঁতেই তাহাদের বাছিরের আকার পধ্যস্ত“পরিবঞ্িত হইয়! 
আপিতেছিল। অতএব হহা স্বীকাধধ্য ঘে মন্গুষ্যোচিত বৃত্তির অবনতিতে 
মন্ুষ্যে।চিভ আকারেরও অবনতি হয় । কুতরাঁং মনুষ্যোচিত বৃত্তির পরিবর্তন 
ও ডংসদে লঙ্গে মন্থুষ্যশরীরেরও পরিবর্তন হইতে হইতে নহ্য্য খৈ গাও 
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পশুত্বে পরিণত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এক্ষণে দেখা বাউক 
কিরূপে তাহ! সম্ভবপর হয় । 

পুরে ইহ] প্রতিপন্ন হইয়|ছে ফে,ভগবানের নিয়নানুন পে আত্মার শক্তির 
দ্বারা স্মন্ত প্রাণি-শরীর সংগঠিত হয় । আত্মার শক্তি গুলি, বাহ বা নাজতরিক 
*পদার্থের সহিত সম্মিলিত করার শিমিত্ত দে মস্তি ও চক্ষু কর্ণাদি কতকগুলি 
যন্্রসমষ্টি ভাহাই শরীর নামে খাত। মে প্রাণীর আত্মার শক্তি যত 
প্রকার তাহার শাপীরিক যন্ও তত প্রকার । সকল প্রাণীর আত্মার শক্তি 
এক প্রকার নহে সভরা" সকল প্রাণীর শরীরও এক প্রকার নহে । এবং 
হঁহাও ্রদরশিত হইয়াছে নে, আমা শক্কির হাস বৃদ্ধি দ্বারাই শরীরের 
কিছু কিছু পরিব্গন হইয়া প্রাণিওগত স্থাবর হইতে ক্রমে ক্রত্দে এই 
মনুব্য এরীরে পথিণত হইয়াছে । কিন্তু আবার ইহাও স্বীকার করিতে 
হইবে গেঃ যে গুণ গুলির অর হইয়া প্রাণিজগৎ পশুভাব পরিত্যাগ 
পূর্বক মনুষ্যত্বে পরিণত হুইয়াছে (আমাঁদের ধর্মী) তাহা বদি ক্রণেই 
উপেক্ষিত হইয়। অস্ফ,রিত ও অপগ্চালিত হইতে থাকে, কেবলমাত্র পণ্ড 
সদৃশ গুণ গুলি অন্ুশীলিত হয়, তবে শগীরযন্ত্রগুলিও অতি সুক্ষ মাত্রায়. 
কিছু কিছু পরিবতত হইতে থাকিবে | 

ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে» শার।রিক যন্ত্রগুলি 
যতই অল্প পরিমাণে পরিচালিত হয়, ততই আহাদের পুষ্টির স্তাস ও 
ক্ষীণৃতা হইবে । এবং যতই অধিক পরিমাণে পরিচালনা করিব 
ভ.ই* তাহার পুষ্টি সংসাধিত হইবে। (কিন্তু পরিমাণের অধিক পরি- 
চালনা করিলেও আবার ক্ষীণতাই হয়|) 

কি মস্তিষ্ক, কি হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ ফুস্, সমস্ত শারীরিক যন্ত্রেরই এই নিয়ম | 

এখন দেখুন ! যে ধন্ম নামক শক্তিগুলির জঙ্কর ভাব হইয়া আমরা 
মনুষ্য (মন্ুষ্যের উৎপত্তি দেখ) উহাদের পরিস্ফ-রণেরযন্ত্র আমদের 
মস্তিষ্কের উপরের অংশ । যখন আমরা এ সকল ধন্মাঙ্ক,র বিকাশের চেষ্টা 
ন। করিয়া উপেক্ষ। করিতে থাকিব এবং কেবল মাত্র সাধারণ, ধন্ম (অধর্মের 
লক্ষণ ও বর্ণনা! দেখ ) গুলির অনুশীলন কগিব। তখন শানীরিক অন্তান্ত মন্ত্র 
ওলি ধিলর্দণ পনিদু্ট ও সদুঢ় হইবে লতা, কিস মস্তিক্ষের উপরিভাগ 
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ক্রমেই হতত্রী ও যতদুর সম্ভব ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া কিছু একটু বৈলক্ষণ্য 
হইবে । ধর্টের শক্তি গুলি স্ফ,রিত না হওয়া হেতুক ক্রমে উহাদের স্ফ,রণ 
ক্ষমভার হ্রাস হইতে থঃকিবে । পরে এই অবস্থায় থে সন্তান প্রস্ত হইবে 
তাহার ধন্ম শক্তি বিকাশের ক্ষমতা কম হইয়াই সে ভূশিষ্ট হইবে । অতএব 
তাহার মস্তিষ্কের গঠন একট অন্থরূপ হইবে এব" এ সন্তান বিশেষনপ ঘত্ব 
করিলেও তাহার পিতা ঘতদুর ধন্ম শক্তিন বিকাঁশ করিতে পারিত ততর্দু'র 
পারিবে না । কারণ তাহার মঞ্তিক্ষের আর তত্র ক্ষমত। নাই । পরে 
সে ষদি আবার ধর শক্তির বিকাশে সাধ্যমত যত্রবান্‌ না হয়, কেবল 
সাধারণ ধশ্মেরই অনুষ্ঠান করে ত্‌বে তাভ'রও মস্তিষ্কের উপরিভাগ আরও 
একট; হতশ্রী, আরও একট ক্ীণ ও কিছু একট বিসূশমত হইবে । এই 
প্রকারে তাহা সন্তান আবার আরও একট. অন্ত রকম হইবে। এইন্দপে 
বহুকাল পরে ঘদি মনুষ্য-জগৎ অন্তান্ত কারণে একেবারে বিনষ্ট বা উচ্ছিনন 
হইর। না ঘায়,তাহ। হইলে মন্তুষ্যের আক্কতি কিছু কিছু পরিবপ্তিত হইয়! হইয়া 
সহস্র সহত্র বৎসরের পর যে আমাদের বৃদ্ধ প্রপৌন্্রগণ পুনর্ববার ক্রমে 
সাঁওতাল, ঝুঁকী, রাক্ষস, বনমানুষ হুইবেঃ ইহা অব্যর্থ পিদ্ধাত্ত বলিয়াই 
বোধ হয়। ভগবান্‌ পত্গ্তলির বিজ্ঞানোপবৃংহিত “জাত্যত্তর পরিণাম” 
ইত্যাদি স্থত্র দ্বারাও আভ্যন্তরিক প্রক্কতির পরিবর্তনে উন্নতি ও অবনতি 
এতদুভয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
অতএব বলি, এখন সকলেই আপন আপন নি নিমিত্ব, 
ভারতের গৌরব পালনের নিমিত্ত, ,আর্যকুলের মহত্বধ্বনি উদৃয্োষণের 
নিমিত্ত যত্তবান হউন, থাহাতে ভারতবর্ষ ৰংশপরম্পরা ক্রমে নীচ হইতে 
নীচতম জন্তবিশেষ ন1 হয় তাহা! করুন ।- 


ধর্মের অভাবে আর্যবংশের উৎসেদের সম্ভাবনা, 
এবং ধর্ম থাকিলে থাকিবার কথা । " 


খেরূপ শরীর আত্মার সম্বল তেমন মন ও আত্মার সম্বল, যেন্নপ শরীরের 
দুটি ও ধলিষ্ঠতা ধারা আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা তেমন মনেরও পুষ্টি ও 
ধলি&ত দ্ব রা আত্মার বলিষ্ত1 | শীর এবং মন এতদুভয়ের বল একজিত 
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হইয়া আত্মাকে পূর্ণশক্তিমান্‌ করে। শরীর এবং মন এতছুভয় যাহার 
অসম্পন্ন তাহার আত্মাও অসম্পনন হয় ৷ বরং শরীর ক্ষীণ বীর্ধয হইলেও মন 
যদি অধিক বীর্ধযবান হয়, তাহা হইলে মন শরীরের দুর্বলতার ব্রটি সংশো- 
ধন করিতে প্রারে, কিন্তু মন ছুূর্বল থাকিলে শরীর তাহার ক্ুটি পুরণ 
পমর্থ হয় না। এ বিষয়ের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আমরা পরে দেখাইব। 
এক্ষণে দেখা যাউক কি প্রকারে শরীর ও মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠত! হয় । 

যথোচিত পরিচালন! দ্বার! শরীরের পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা জন্মে। উত্তম- 
রূপে পরিচালনে অস্থি মাংসাদির অণু সকল ন্ুদুঢরূপে সন্িবেশিত ও 
হত হয়। কিন্তু শরীরের কৌন একগ্টী অঙ্গের পরিচালন দ্বার! মমন্ত 
অঙ্গের সুদৃঢ়তা বা বলিষ্ঠত1 হয় না, সদস্ত অঙ্গের পরিচালনা করিলেই অমস্ত 
অঙ্গের বলিষ্ঠতা হয় । 

মনেরও পরিচালন। দ্বারাই পুষ্টি এব" বনিষ্ঠত। । মনেরও কতকগ্তলি 
অঙ্গ আছে» পরিচালন] দ্বারাই সেই অক্গগুলি স্থদূডরূপে সঙ্গিবেশিত হয়। 
মনেরও একাঙ্ষের পরিচালনা দ্বার। সর্ণবাঙ্গের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয় না, 
উহারও অর্বাঙ্গেরই পপিচাঁলনা দ্বার সর্ধাঙ্গের বলিষ্ঠতা জন্মে । 

মনের অঙ্গ সকল ভাঁবময় - শক্তিময়, উহা! ভৌতিক পদার্থময় নহে । মনে 
যত প্রকার শক্তি আছে তাহার! প্রত্যেকেই মনের এক একটি অনস্বরূপ | 
এ সকল ভাব বা শক্তিণ পরিচালনা দ্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয় । 
তাহুর নিয়ম এই,- ধুতি, ক্ষম1, দম, ইন্দ্িয়নিগ্রহ, বিবেক, বৈরাধ্য, 
অ বের ক্ষমতা, শান্তি, সন্তোষ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, ধীশক্তি প্রভৃতি 
যে সকল শক্তির অন্ক,র মনে আছে, তাহাদের বারম্বার বিকাশ ও পারচালন। 
দ্বারা সেই সকল শক্তিগুলি পূর্ব্বোক্ত মতে ( ধন্মের অবস্থা দেখ ) সংস্কার অব- 
স্বায় মনোমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে । সেই সঞ্চিত সংস্কারগুলির এইরূপ 
ভাঁবে থাকা চাই যে, যেন নদীর তরঙ্গের ন্যায় থেকে থেকে সর্বদাই এক 
একটী ধন্মশক্ির উদ্মেষ হইয়া উঠে, যেন সর্বদাই একবার বিবেক, একবার 
বৈরাগ্য, একবার আত্মান্ভব, একবার দম, একবার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ্ ইত্যাদি 
শক্তি সকল মনোমধ্যে আপনাপনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহারই 
নাম সং্ধারের সন্নিবেশ বা মনের অবয়বের সন্নিবেশ হওয়া । মনের 
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যত অধিক সঙ্ঘক ধন্মশক্তিগুলি যত অধিক বেগে, অধিক সঙ্ঘ্যায় বারশ্বার 
পরিচালনা করা যাঁয় ততই সেই সেই বিকশিত শঞ্তিগুলি দু মূল হইয়া 
আত্মাতে সন্নিবেশিত হয়। তুতরাঁং তদ্দারা! মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা- 
বৃদ্ধি হয়। আর মনের শক্তির সংখ্যা যতই অল্প, বিকাঁশের পরিমাণ যতই 
অল্প, পরিচালনার বারের সংখ্যা! যতই অল্প ততই সংস্কার ছূর্বল, ক্ষীণ 
এবং কম হয় স্ুৃতবাঁং মনের ছূর্বলতা আত্মার দূর্বলতা । এমন কি মনের 
যদ্দি সংস্কার আ'দে না খাঁকে, তবে মনের অস্তিত্বই থাকে ন1--সংস্কারই 
মনের অন্তিত্ব ভিত্তি, সংস্কার রাশি দ্বারাই মনকে ধরা যাঁয়। ভগবান 
পতঞ্জলির পাত্তঞজল-দর্শনের ছ্বিত্ট় পাঁদের অয়োদশ স্বত্রের ভাষ্যে ভগৃ- 
বান্‌ বেদব্যাস ইহাই বলিয়াছেন “ ক্লেশ- কর্মবিপাঁকান্থুভবনিন্দিতাভিন্ত 
বাসনাভিরনীদিকালসম্ম স্ছিতমিদং চিন্তং চিত্রীক্ত মিব সর্বতো! মৎস্য 
জালং গ্রন্থিভিরিবাততব্‌্”--রাঁগ দ্বেনণাদি অন্থুভবের সংস্কার, এবং শরীর 
মধ্যে সর্বদা যে সকল ক্রিরা হয ক্খ, ছ্ঃখ, আহার, ব্যবহার ইত্যাদি ) 
তাহার অনুভবের সংস্কার রাশির, পর পর সঙ্গিবেশের রায় আমাদের 
মন বিচিন্ব রূপ ধারণ করিয়াছে যেমন শপণের সুত্র গ্রন্থি সমুহের সম্গিবেশ 
দ্বারা বিস্তুত একগাছি মংস-জালে পরিণত হয় তেমন এ সংস্কার র শির 
দ্বারা (এবং পূর্বের যে ধর্খমাধর্মের সংস্কার কথা বল! হইয়াছে তদ্ৰারা ) আমা- 
দের মন বিস্ততায়তন হইয়াছে, এক একটী সৎস্কারই মনের অস্থি বা 
পুর স্বরূপ এক একটী গ্রন্থি বিশে যেরূগ জালের গ্রথিগুলি বাদ দ্রিলে 
আর জাল না, শুধুই স্থত্র তেনন সংঘার বাদ দিলেও আর মন থাকে না//-* 
মনে কর এ পর্য্যন্ত যেন তোমার মনে কোন প্রকার প্রবৃত্তিরই 
পরিস্ক,রণ হয় নাই, যেন দর্শন, ম্পর্শন, বা! শ্রবণ, বা কোন প্রকার 
চিন্তা বা কোনরূপ সাধু অসাধু ভাবেরই কখনও উদ্দীপনা হয় নাই, যেন 
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* কেহযেন মনে করেন না ঘষে এতদ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্তায় 
মস্তিষবের সংস্কার রাণিকে মনের ভিত্তি বল। হইল । যেসকল শক্তি হইতে 
&ঁ সকল সংস্কার গঠিত হয় তাহা আমাদের মতে স্বতন্ব ও মস্তি হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক । | 
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কোন প্রকার ক্রিয়ারই সংস্কার তোমার আত্মাতে নাই । এখন দেখ 
দেখি তুমি "কি থাক, কোথায় তোমার মনের অস্তিত্ব থাকে? কিছুই না 
কেবল অচেতন শরীরেরই অস্তিত্ব থাকিবে । পূর্বেকার ঘটনাগুলি মনে 
পড়ে বলিয়াই-_পূর্বেকার ঘটনার সংস্কারগ্ুলি মনে আঁছে বলিয়াই মনের 
অন্থভব করিতে পার, তুমি আপনাকে অনুভব করিতে পার। পূর্বেকার 
বিকশিত শক্তিগুলিই মনের পঞ্জর স্বরূপ | 

এইরূপে মনের বলিষ্ঠতা ও আত্মার বলিষ্ঠতা হয় । এইরূপ বলিষ্ঠতা 
দ্বারা আত্মার তেজের বৃদ্ধি হয়, যে তেজকে আধ্র্রা “তনুপ1” নামে অভিহিত 
ক্করেন। বে আত্মার শক্তি বলবতী এবং৪তজও অধিক, সে আত্মার জীবনী- 
শক্তিও অধিক বলবতী। অতএব আমর! যদি বিবেক, €বরাগ্যাদি 
ধর্মশক্তির উপযুক্ত পরিচালনা না করি, তবে মনের ক্ষীণতা ও হুর্বলতা 
দ্বার! জীবনীশক্তির হ্রাস হয়। 

এ দ্বিকে, আমর! পরাধীন পরাঁধীনতাঁয় মনোবৃত্তি গুলি সহজেই 
প্রশস্ত ও বিস্ত-ত হইয়া বিকাশিত হইতে পারে না। অনেকটা 
সঙ্ক,টিত থাকে; অক্রের স্নাশিত্ভাঁৰ আসিয়া যেন আমাদের মনকে আক্র- 
মণ পুর্ব্বক অভিভূত করিরা রাখে, সুতরাং এতদ্বারাও আত্মার শক্তির 
ত্রাস হয় । এ অবস্থার যদি আমরা সমস্ত ধন্ম শক্তিগুলির পরিচালন! দ্বার] 
আত্মার ওজস্বিতা সংরক্ষণ না করি, তবে দিন দিনই আমাদের জীবশীশক্কি 
হ্রাস হইয়া ক্রমে উৎসেদ হইবার সম্ভাবনা । আঁমার বৌধ হয়, ধর্শশিক্তির 
উপেক্ষাতে এখন আমাদের আত্মার যেরূপ ক্ষীণতা! হইয়াছে, ইহাতে যদি 
ভারতবর্ষ বিদেশীয় রাজবংশের উপনিবাঁস হইত, তবে এতদিন আমাদের 
আমেরিকার দশ প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। 

গবাশ্বাদি পশুগণের আমাদের মত অসঙ্য মনোবৃত্তি নাই, যাহা কিছু 
আছে তাহারও কোনটিরই উত্তরূপ সংক্ষার থাকে না। উহারা দেখিতে 
দেখিতেই ভুলিয়া বায় শ্রবণ মাত্রেই বিস্মৃত হয়। পশুদের দর্শন, স্পর্শন, 

* আ্জ্ঞানের স্থল ভিন্ন কখনই যেন মন প্রভৃতি বাদ দিয়া কেহ আত্ম! 
বুঝেন না। চৈতন্য যুক্ত মনই--অন্তঃকরণই ব্যবহারিক আত্ম! ৷ | 
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আত্রাণ, শ্রবণ বা কামাদি প্রবৃত্তি যাহা কিছু মনোমধ্যে বিকশিত হয়, প্রায় 
তৎক্ষণাৎ তাহ! একবারে মন হইতে দূরীভূত হয়। উহার! পূর্ব্েকীর ঘটনা- 
বলী মনে করিয়া কোন কার্্যই করে না, উহাদের সকল কার্্যই উপস্থিত 
মত। এ নিমিত্ত পশুদিগের মনের অবয়ব সনিবেশ হয় না-মনের অর্গপুষি হয় 
না, স্থতরাং মনের দৃঢ়তা! ও বলিষ্ঠতা হয় না, সুতরাং আত্মারও এক অন্ত 
ক্ষীণ হইল । অতএব পশুদের আত্ম। নিস্তেজ এবং দুর্ধল ও নিতান্ত 
ক্ষ ৭ স্ুতরাঁং তাহার জীবনীশক্তিও নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ধলা। এ নিমিত্ত 
পশুদের শরীর অতিশয় বলবান্‌ হইলেও অধিক দ্রিন জীবিতে পারে 
নাঁ। হন্ডী অতিশয় বলবান্‌ ও' বৃহৎ শরীর হইয়াঁও ক্ষুদ্র শরীর মনুষ্যেস 
তুলনায় অত্যন্পজীবী । পশুর মধ্যেও যে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি 
অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক । তাহাদের টদহিক বল অল্প থাকিলেও তাহারা 
অপেক্ষাঁরুত দীর্ঘজীবী । অতি বৃহৎ শরীর গবাদি পশু অপেক্ষায় আধ্যাত্মিক 
কিছু উন্নত ক্ষুদ্র শরীর বানরাদ্ির জীবন দীর্ঘ । অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতি 
হইলেই যে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক বনতি দ্বার! ক্রমে ক্রমে 
জীবনীশক্তির ক্ষয় ইহা অব্যর্থ বলিয়াই বোঁধ হয়। জীবেরই শক্তিবিশেষ 
জীবনীশক্তি, অতএব সেই জীবের (আত্মার) অঙ্গহীন হইলে যে তাহার 
শক্তির হাস হইবে ন1 ইহা! বৌধ হয় উন্মত্ত ব্যতীত আর কেহই বলিবে না। 
এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বার জীবনীশক্তি 
বৃদ্ধির নিমিত্ত সকলগুলি আধ্যাত্মিক শক্তিরই বিকাশ ও পরিচালনার 
আবশ্যক। তবে ক্রোধ, ইর্ষ। প্রভৃতিও আত্মার শক্তি বটে, উহ রাও 
মনের অঙ্গ বটে, অতএব উহাদেরও উত্তমরূপ পরিচালনা দ্বার! সংস্কার 
সঞ্চয় না করিলে অবশ্যই মন ক্ষীণাবস্থাপন্ন হইবে। তাহা হইলে এ 
সকল প্রবৃত্তিরও পরিচালনা করিতে হইবে কি? না, কারণ এ সকল 
প্রবৃত্তি বা-শক্ষি মনের অঙ্গ স্বরূপ হইলেও উহা! শরীরের অঙ্গ গল্গণ্ড, শীলী 
পদাদির (গোদ) ন্যায় অতিরিক্ত অঙ্গ--উহ! মনের ব্যাধিবিশেষের মধ্যে 
গণ্য স্তর এ সকল শক্তির বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা আত্মার ব্যাধিযুক্ত 
অক্রই উন্নত হইবে । যে সকল গুণের বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা শরীরের 
অযথ। ক্ষয় হয়, সেই সকল প্রবৃত্তির পরিচালনায় আত্মার বলিষ্ঠত হইয়া 
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জীবনীশক্ষি বৃদ্ধি পায় ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর কথা । সকলেই অবগত 
আছেন যে শোক বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা শরীর ক্ষীণ হয়, এমন কি এ 
বৃত্তি অতিশয় প্রবল হইলে মৃত্যুও হইয়া থাকে । এখন কি শোঁককে 
জীবনীশক্তির বৃদ্ধিকর বলিতে হইফে ৭ ঈর্ষা, অন্য প্রভৃতিও শোকজাতীয় 
। প্রবৃত্তি । উহাঁরাঁও শরীরে শোকের ন্যায় ফলসাধন করিয়! থাকে । ক্রোধ 
যদ্দিও শোকজাতীয় নহে, তথাপি উহা! শরীরের ক্ষয়কারক তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। যখন ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন ন্নাযুমগ্ডলকে 
অপ্রক্কতিস্থ এবং কুস্কুস্‌ হৃৎপিগাদির অতিশয় চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়া 
'রক্তরাশিকে অতিশয় উত্তপ্ত ও তরল করিয়া ফেলে যেন দেহমধ্যে এক 
প্রকার মহাপ্রলয়ের ঝঞ্ধাবাযু উপস্থিত করে। এবং এ সকল অধর্ম্ম গুণ 
বিকাশ দ্বারা মনের অকন্মণ্যতাই সম্পাদিত হয়। অতএব এ সকল 
প্রবৃত্তির পরিচাঁল্না দ্বারা জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হওয়া দুরে থাকুক, ক্ষয়ই 
হইয়া থাকে। 
আরও ? জ্ুক্ষ্ন বিচার করিতে গেলে, শোক, ঈর্ষা, অস্য়! ও ক্রোধাডি 
প্রবৃত্তি সকল পূর্ণ কোন প্রবৃত্তি নহে” বাস্তবিক উহার! অভিমান বাসনা 
ও আশ! প্রভৃতির অতি বৃদ্ধির ফল মাত্র। অভিমান অতি ভয়ঙ্কর 
প্রবৃত্তি। একমাত্র অভিমান বৃত্তি দ্েদীপ্যমান থাকিলে বিবেকাদি 
কোন প্রবৃত্তিই বিকাশের অবকাশ পায় না। এজন্য এক অভিমানকে 
খর্ব করিয়! যদি আত্মার সমস্ত অঙ্গের সম্পূর্ণত। কর! ঘায় তবে তাহাই 
কর্তধ্য ও হিতজনক। কিন্তু ধর্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকালে শরীরের অতি 
প্রসন্ন ভাঁর পরিলক্ষিত হয়। তখন শরীর যন্ত্রের কিছু মাত্র উত্তেজনা 
ব! ক্ষয় হয় না, তখন অতি শান্ত ও গম্ভীর ভাব দৃষ্ট হয়। 
* ধর্ম্মের অভাবে আয়ুঃক্ষয় ও উন্নতিতে আমুর্দ্ধি। 
ইতিহাসাদি পাঠ করিলে জান! যায় যে, খধিগণ অত্যন্ত দীর্ধায় 


ছিলেন । প্রত্যক্ষ প্রমাণঘ্বারাও দেখিতে পাই হারা এক্ষণকার যোগী 
উাহারাঁও দীর্ঘায়ু, শুধু তাহারা নহেন জীবনে বাহার! ল্লরধিক পরিমাণে 


ধন্মীনুশীলন করিয়া থাকেন ভাহ। রাও অধিক দিন জীবিত থাকেন। ইহ! 
ধারা এই দিত্বাত্ত সস্ভব যে ধর্ম-প্রবৃত্ির উত্তেজনায় আঁঘুর বৃদ্ধি ও তদভাষে 
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আয়ুর ক্ষয়। এক্ষণে এই প্রশ্ন উখাপিত হইতে পারে যে সচরাচর দেখা 
যায় অনেক অনেক অধার্মিক লোকওত অধিককাঁল জীবিত থাকে। তছুত্তরে 
বল। যাইতে পারে যে, যদি তাহার! ধশ্মীন্ুশীলনে জীবন ব্যয়িত করিত 
তাহা হইলে আরও অধিককাল জীবিত থাকিত। নিয়ে এই বিষক্বের 
আলোচনা করা যাইতেছে । 

মস্তি, হৃৎপিও, কুস্ফুস্‌, পাকস্থালী, য্কৎ» পেখী প্রত্থৃতি শরীর হন্ 
অমুহের কার্যকরী ক্ষমতার নাম আয়ু । আত্মার টৈবনিক বল অনুসারে 
প্রত্যেক শরীর যন্ত্রের কাধ্যকরী-_ শক্তি, সময়, ক্রিয়া সঙ্থ্য ও ক্রিয়ার পরি- 
মাণ দ্বার। নিয়মিত | অর্থাৎ মনে করুন, যদি রানদাসের কুস্ফুস্‌ যেব্প বেগ 
দিলে নিশ্বাস বায়ু নামিকারন্ধ, পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ১২ অঙ্গুলী 
পর্যযস্ত প্রবাহিত হয় সেইরূপ বেগে ১ মিনিটে ১৮ বার করিয়া! ক্রিয়া করে 
তাহা হইলে রামদাসের আত্মার জৈবনিক বল অনুসারে এ ফুস্ফুসের ৭২ 
বংসর পর্যন্ত কার্ধ্য-করীশক্তি থাকিবে । এই প্রকার সকল যন্ত্রেরই কাধ্যকন্নী 
শৃক্ষি নিষ্ননি5। এখন ভাবুন, যদি রানদাস বাহাতে বিতস্তির অধিক ছুই 
অন্গুলী দুর পর্য্যন্ত নিশ্বাস-ামু প্রসারিত হইতে পারেঃ এইরূপ বেগ দিয়! 
তাহার কুস্ফুদ্‌কে প্রতি মিনিটে ২১ বার করিয়া কায করাইতে পারে, তাহ 
হইলে রামদাসের ৬ ভাগের ১ ভাগ (১২ বৎসর) আমু কমিবে। অর্থাৎ 
৬০ বৎসর পর্ধয্ত উহার ফুস্ফুসের কার্ধ)করী ক্ষমতা থাকিবে । আবার যদি, 
যাহাতে বিতন্তিন ২ অঙ্গুলী কদ দুর পর্যত্ত বায়ু প্রসারিত হইতে পারে 
সেইরূপ বেগ দিয়! মিনিটে ১৫ বার করিয়া ফুস্কুসের ক্রিয়। করিতে পারে, 
তাঁহ। হইলে রামদাঁসের ১২ বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হইবে । অর্থাৎ ৮৪ বৎসর 
পর্যয্ত উহার কুস্কুসের কার্যকরী শক্তি থাকিবে । এইরূপ সমস্ত যন্ত্রেরই 
সম্তভবে । পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়া হইলে সমস্ত যন্ত্রে শক্তিই 
দীপ্ধ শীত্র কমিয়া! যায় আবার পরিমাণের অপেক্ষা অন্প ক্রিয়া করিলে 
সকল যন্ত্রের শক্তিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। তাহা হইলেই দীর্ঘা 
হওয়া যায় । 

পাহঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদেয় ”সোপক্রমং নিকপত্রমধ্চ কর্ণ এই 
গজের. ভাষ্যে ভগবান বেদব্যাস এই মর্ম ব্য করিয়াছেন ) -+আয়ু- 


ধন্মব্যাখ্য! । ২৬ 


ব্িপাকং কর্ম দ্বিবিধং সোপকজ্রমং নিরুপক্রমং । তত্র যথাপ্রবস্ত্রং বিতী- 
মিতং লঘঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমং । যথাচ তদেব সমপি- 
শ্তিতং চিরেণ সংশুষ্যেৎ এবং কিকুপক্রমং | যর্ধ। বাম্িঃ শুফষেকক্ষে 
মুক্ষোবাতেন 'স্মং ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কানেন দহেত্বধ। সোপ- 
' ক্রম যথা বা সএবাপ্িস্তণরাশৌ ক্রমশোবয়বেধু হ্যত্তশ্চিরেণ দহেৎ 
তথা নিরুপক্রমং ইত্যাদি ৮ ইহার সার মর্খব।_-যে শক্তি হইতে আত 
শক্তির বিকাশ হয় তাহ! দ্বিবিধ £-পসোপক্রম আর নিরুপক্রম । যাহার 
কার্ধয, শরীরের উপর অত্যন্ত বিস্তত হইয়াছে তাহা সোপক্রম, তাহার 
'সত্বরই ক্ষয় হইবে। আর যাহার কাঁধ্য অল্পে ২ শরীরের উপর প্রকাশিত 
হইতৈেছে তাহার নাম নিরুপক্ষম» তাহার ক্ষয়ে অনেক বিলম্ব হয় । 

এখন দেখা যাউিক ধন্বের বিকাশও পরিচালন! না হইলে কিরূপে 
আযুর ক্ষয় হয়। ধর্ম্শক্তিগুলি যে উদ্গ ভ্োতিনী আর অধশ্্ শক্তি- 
গুলি অধঃজ্োতত্বিনী তাহা! আমর! *্ধন্মের গতিপ্রণালী” ব্যাখ্যানম্তস্তে 
বুঝাইয়াছি। এখন কেবল এইমাত্র বলিলেই হইবে বে উদ্বশোতশ্থিনী 
আর অধঃজ্রোতস্বিনী প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালীন শরীরের কি অবস্থা 
হয়। 

মন ঘখন ভগবানের প্রেমরলে নিমগ্ন হয়, কিম্বা! ভক্তিবৃত্তির উদ্দী- 
পন! ঘার! সেই অমৃতময়ের অভিমুখে অগ্রসর হয়, অথবা পরম বিদ্যার 
বিকাশ দ্বারা মনম্তত্ব এবং আত্মতত্বাদ্দির অন্থভব করত শরীর হইতে 
আত্মার পার্থক্য উপলদ্ধি করে, অধ্যাত্মগতে অবতীর্ণ হইয়া! বুদ্ধি, চিত্ত, 
অভিমান, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদ্দান এবং ইন্ত্রিয়শক্তি প্রভৃতি 
তত্ব সফল জাজ্জল্যমান উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন স্থুল শরীরের 
ক্রিয়া নিরুদ্প্রায় হয়? মন্তিষ্ক, কুস্ফুস্‌, হৃৎপিও, পেধা প্রস্ৃতির ক্রি 
তখন অর্তীব মু হুইয়! পড়ে। কারণ, ধর্দশক্তি মাত্রেই নিরোধশস্ি 
হইতে উৎপন্ন এঘং অধর্মমশকি বা! ইন্দিয়েন্ন ক্রিয়া আর ফুস্ফুস্‌ হ্বৎ- 
পিঙাঁদির ক্রিয়া মাত্রেই বুখানশক্জি হইতে লমুত্পন্ন ৭ নিরোধশজ্তি 
নিবর্তক এবং ব্যুখীনশক্তি প্রবর্তক। দ্মতরাং এক সময়ে এই. মিবর্তক 
আর প্রবত্তক উভয় শক্তির কার্য হইতে পারে না। ঘখন শরীরের 
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ক্রিয়া শক্তি কমিয়া আইসে তখন শন্দীরের ভাপ ও তড়িৎ নিতান্ত অল্প 
হইয়া আইসে *। যতপ্রকার ধর্ম প্রবৃত্তি আছে সকলেরই উদ্দীপন৷ 
কালে শারীরিক ক্রিঃ(র মন্দত| হয় এবং তাপ তড়িতের হ্রাস হয়ঃ শরীর 
শীতবীর্ধয হয়। অন্ততঃ প্রতিদিন ছুই তিন ঘণ্টা কাল ধর্প্রবৃত্তির 
পরিচালনা ছার] ক্রমে খন এ সকল প্রবৃত্তির সংক্ষার দৃঢ়তরক্ূপে মনে 
নিবদ্ধ হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত সংস্কীর দার! সকল অবস্থাতেই বিবেক, বৈরাগ্য 
ভক্ষি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির কিছু কিছু শ্করণ মনে থাকে, সুতরাং প্রায় 
সর্বদাই শানীপিক ক্রিয়ার প্রভাব কিছু কম থাকে। স্বাহুমণ্ডল একট 
ধৈর্যযশালী হয়, তাঁপ, তত্ধিৎ একিছু কম হয়, শরীর বেশ শীতবীর্ধয 
থাকে, ক্ছতরাং আযুর বৃদ্ধি হয়। 

আবার ঘদি ধর্মপ্রবৃত্তির বিপরীতে সর্বদাই কেবল চক্ষু কর্ণাদি 
এন্দ্িয়িক পরিচালনাতেই ব্যাপৃত থাকে তবে তত্দ্বারা, ভাটিজলে নাবিক 
পরিচালিতনৌক'র ন্তায়, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্র সকলের বেগ আরও 
বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং শীত্র শীপ্র যন্ত্র মমুহের কাধ্যকারী শক্তির ত্রাস 
হয়-আয়ুর ক্ষয় হয়। মনে করুন, গবাশ্বাদি পক্জুগণের ইন্দ্রিয়শক্তি 
অত্যন্ত প্রবলা। উহার! সর্বদাই অত্যন্ত প্রবল ভাবে কেবল অধঃতআোত- 
স্থিনী দ্ৃত্তির পরিচালনা করে। এই নিমিত্ত উহাদের শরীর যস্ত্রের 
কার্ধ্যকারী শক্তি শীত্র শীঘ্র উন্নত, শীত্র শীত্র বর্দিষ্ট ও শীত্র শীপ্র চরিতার্থ 
হইয়৷ শী্র শীত্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত পশুর। এত বলবান্‌ 
হুইয়াও অল্লাহ়। এখন জিজ্ঞন্য ,এই যে যদি শনীবযস্ত্র সকল অল্প 
কাঘ করাইলেই আয়ুর বৃদ্ধি হয়, তবে নিদ্রা্ধার৷ অধিক সময় নষ্ট করিলে 
কিন্বা কোন কার্ধ্য না করিয়া কেবল বলিয়া থাকিলেও কি দীর্ঘদীবী 
ছওয়। যায়? যদি তাহা! হয় তবে নিত্রালু অলস ও বৃথাভিমানী “ ধনী 
লোকেরই দীর্থায়ু হইত, এবং পুর্ব্বে যে, শারীরিক যগ্ত্রের উপযুক্ত পরি- 
চালনায় পুষ্টি ও হুদৃঢ়তা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও আঁবনী শক্তিবৃদ্ধির কথা 


ধবল] হইয়াছে তাহাও মিথ্যা হয় । 
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, "্চ-এই রূপে তাপ তড়িৎ কমিলে যেকোন অপকার হম না তাহা উপ1* 
লনা প্রণালীতে বুঝাইৰ। 
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একটু চিন্তা করিলেই ইহা'র মীমাংস! করিতে পারেন। আমরা 
কেবল এই মার বলিয়াছি যে, ধন্মশক্তি অভ্যাস দ্বার! সমস্ত শরীর যন্ত্রের 
মূলবেগ কিছু কম হয়। মুলবেগ কম হইলে যে শারীর যন্ত্রের উপযুক্ত 
পরিচালনা হয় না তাহা নহে। মূলবেগের অনুসারে সকলগুলি 
*শরীর যস্ত্রেরে সমভাবে পরিচালনা করার নামই উপযুক্ত পরিচালনা । 
তাহা দ্বারাই শরীরের অবয়ব সকল উত্তমরূপে সঙ্গিবেশ ও নুদুঢ় হইতে 
পারে। যদি আত্তরিক বেগ বলবাঁন্‌ সত্বে যপ্ত সকল অল্প অল্প পরি- 
চালিত হয় তাহা হইলেই শরীরের অকর্ম্মণ্যত] হয় । 
* অলসাদ্ির আস্তরিক বেগ যেমন তেমনই থাকে, কিন্তু বাহিরে ক্রিয়! 
কম হয় এবং ক্রিয়ার সমতাও!থাকে না। তাহাঁদেষ কুস্ফুস্, হৃৎপিগাদির 
ক্রিয়া প্রায় যেমন হবার তেমনিই হয়* কেবল হস্ত পদাদ্বির বহিঃ পেষীগুলি 
সামান্য পরিচালিত হয়। এইরূপ ব্যবহারে আয়ুর ক্ষয় ভিন্ন বৃন্ধির 
আশা নাই। ইহাতে মেদ প্রভৃতি নান! প্রকার রোগ জন্মিয়া শরীর 
শীপ্রই স্ৃত্যুগ্াসে নিপতিত হয়। অনিয়মিত নিদ্রা দ্বারাও শরীরের ক্ষয় 
ও পুষ্টির সামঞ্জস্য থাকে না, সুতরাং তদ্দারা আযুর ক্ষয়ই হইয়া থাকে। 
ধন্দ বিকাশ কালে এইরূপ অবস্থা হয় ন!। 


ধন্মক্ষয়ে ভারতবাসীর আরও অধিক 
আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবন! | 


কাধারণতঃ ভারতবাঁসীর শারিরীক প্ররুতি পর্যালোচনায় দেখ! যায় যে, 
এ দেশে স্বায়ুমৎ প্রকৃতিরই প্রবলত1। স্বাহুমৎ প্রকৃতির গুণ এই যে, 
মস্তিষ্ক এবং স্সাযু মণ্ডল অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হয় স্ুতরাঁৎ সমস্ত শাগীরিক 
যস্ রই, অধিকতর চঞ্চল হয়। শগীরাভ্যত্তরে তাপ ও তড়িৎ কিছু অধিক 
পরিমাণ থাকে । অতএব অন্য দেশীয় লোক অপেক্ষায় এ দেশীক্ন লোকের 
শীপ্র শীঘ্র শরীর যন্ত্রের ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা । এ জন্যই অন্যান্য দেশ 
অপ্ক্ষ! ভারতের লৌক, বিশেষতঃ বাঙ্গাঁলার (বাঙ্গালার আরও অধিক ক্সায়ু- 
মত প্রকৃতির প্রবলতা) স্বভাবতই অল্প দ্রিন জীবিত থাকে । এ অবস্থায় 
ধন্দানুষ্ঠান, দ্বার! শরীরদি কিছু শীতবীর্ধ্য ও যন্ত্রগুলির কিছু ধৈর্য নাধন 
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না করিলে যে শীপ্ত শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তাহ! বোধ 
হয় অসন্দিগ্ঝ। | 
ধর্দানুষ্ঠান থাকিলে শরীর নির্ব্যাধি ও সচ্ছন্দভাবে থাকে। 
. শরীর তন্ববিৎ, মাত্রেই, বোঁধ হয় ইহ] স্বীকার করিবেন যে, যতক্ষণ 
আমাদের সকলগুলি শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য (ক) থাকে, যতক্ষণ 
সকলগুলি যন্ত্র সমভাবে ক্রিয়া করে ও অর্থাৎ যে যন্ত্রের যেরূপ ক্রিয়ার নিয়ম 
আছে সেই নিয়ম হইতে বিষ্লিষ্ট হইয়া কোন বস্ত্র অধিক বেগে” কোনটী 
অল্লপবেগে কার্য না করে; আর যতক্ষণ তাপ ও তড়িতের সামঞ্জস্যের 
বাঁধা ন। হয় অর্থাৎ যে ঘপ্্রে বে প্রপিমাণে তাপ তড়িৎ থাক! আবশ্যক, 
সেরূপ না থাকিয়। কোন স্থানে তদরপেক্ষা অধিক আর কোন স্থানে অপেক্ষা- 
কৃত কম এরূপ ন1 হয় ; ততক্ষণ কোন প্রকার ব্যাধি হইতে পারে নাঁ। কিন্ত 
যখন ইহার বিপরীত অবস্থা হয়, অর্থাৎ শরীর ক্রিয়ার সাম্জস্ত ভঙ্গ হইয়! 
কোন হস্তে ক্রিয়া অধিক ও কোনটীর ক্রিয়া অল পরিমাঁণে হয়, অথবা 
কোন যন্ত্রের তাঁপ তড়িতের বৃদ্ধিবা কোন যন্ত্রের তাপ তিতের হ্রাস হয়, 
তখন নিশ্চয়ই রোগ জন্মে। এবং যখন শনীরকে উল্লিখিত সামঞ্জস্তে আন- 
য়ন করা ঘাঁয় তখনই শাঞ্তি (৪বধ দ্বারা কেবল এই সামগ্রস্ত ব্যতীত আর 
কিছুই করা হয় না)। কিন্ত বদি সকল যন্ত্রেরই ক্রিয়া এক পরিমাণে কমে, 
এক পরিমাণে বাড়ে, এবং তাপ তড়িংও সকল স্থানেই এক পাঁনমাণে 
ক্লাস ও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কোন ব্যাধির আশঙ্কা নাই। 

এখন দেখ! যাউক কিরূপে ধন্্ীনুষ্ঠান দ্বার! শরীর শির্বযাধি থাকে । 
এখানে আর একটি কথা মনে করা আবস্ঠক। শরীর যপ্রের নিয়মিত কাধ্য 
করিতে যেরূপ আত্মার যত্ব বা! প্রেরণ বিশেষের আবশ্তক তেমন অনিয়মিত 
কার্চেও আত্ম-প্রেরণার প্রয়োজন ঃ শরীরের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ায় নযুনাতি- 
কেক হওয়া বা! কোনখানে তাপ, তড়িতের ইতরবিশেষ হওয়া অথব] 
কোন ব্যাধিকালে শনীরে বে ক্রিয়া হয় তাহা কোনটিই আত্মার প্রেরণও 
ফন্ধ বিশেষের সাহাব্য ব্যতীত হইতে পারে ন1। 
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এখন ভাবুন, আত্মা যখন বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া ভগবনের ভক্ষিরসে নিমগ্ন 
হয়, অথবা! বিবেক-বৈরাগ্যাদি-ধর্মের বিকাশে পরমাত্বায় বিলীনপ্রায় হয়, 
তখন শরীরের সহিত আত্মার আমিস্ব-সন্বদ্ধ শিথিল হইয়। আসে, এমন কি 
ভক্তি বিবেকাদ্ির চরমীবস্থায় আত্ম! শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীর হইতে 
' সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবে থাকে। সুতরাং তখন আত্মার কোন প্রকার ঘত্ব বা প্রেরণ? 
শরীরের উপর থাকে না, এজন্য তখন কুস্ফুস্‌ হৎপিগাদির ক্রিয়া একবারে 
নিরুদ্ধ হয়। বিশেষতঃ নিরোধশক্তি আর ব্যুানশক্তি পরম্পরের 
বিরোধিনী | "্তরাং যতক্ষণ নিরোধ শক্কির কাধ্য হয়, ততক্ষণ বাথান 
“শক্তির কার্ষ হইতে পারে না, এবং যে* পরিমাণে নিরোধ শক্তির বিকাশ 
সেই পরিমাণেই বুখান শক্তির হ্রাস হয়। (শারিরীক ক্রিয়া সকল দে 
বুখান শক্তির কাধ্য আর বিবেকার্দি যে নিরোধ শক্তির কার্য তাহা 
পুর্ব্বেই € ধন্দীধন্মের লক্ষণ ও বর্ণন! প্রকরণে) সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে )। 
ক্ুতরাঁং বিবেকাদি স্ফ,রণ হইলেই শারীরিক ক্রিয়া ক্রমে নিন্তেজ হইতে 
থাকে (ইহা প্রত)ক্ষেই দেখা যাঁয়)। যখন কুস্ফুস্‌, হৎপিগাদির ক্রয়! 
নিস্তব্ধ প্রায় হয় তখন তাপ আর তড়িংও নিতান্ত ক্ষীণ হুইয়! পড়ে। 
স্তরাং তখন সমন্ত শরীর যন্ত্রেরই ক্রিয়ার নুযনাতিরেক না থাকিয়। 
সামঞ্জস্য হয়ঃ এবং তাপ তড়িতেরও সামঞ্জস্য হয় । এই সময়ে ব্যাধি 
থাকিলেও শরীর নিব্ব্যাধি হয়। পরে যখন জাগ্রৎ অবস্থা হয়, 
তখনও এরূপ সমতা হইতেই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার পুনরারস্ত এবং তাপ 
তড়িতের নৃতন স্ক,রণ হইতে থাকে । এ নিমিত্ত পরেও উহার সামগ্ুস্যই 
থাকে । অহোরাত্র মধ্যে অন্ততঃ তিনবার এইরূপ ধশ্মানুষ্ঠান করিতে 
পারিলে শারীরিক ক্রিয়া ও তাপ তঠিহের সামঞ্জস্ত ভঙ্গ হইতে পানে না 
ক্রতরাং কোন ব্যাধি হইবারই অবকাশ থাকে না। আর ঘদ্দিও কদাচিৎ 
কোন পাড়! হয়, তখনও ধন্মানুষ্ঠান দ্বার! উহার প্রতিকার হইতে পারে। 
যত প্রকার ধন্্ীনুষ্টান আছে ভাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা এই উপকারি 
নানাধিক ক্রমে কিছু কিছু সংসাধিত হুইবে সন্দেহ নাষ্ী। প্রত্যক্ষেও 
দেখা যায় যে ধ্মশীল ও ধশ্মপ্রাণ মহাআর! বড় পীড়িত হন না। এরূপ 
বহুতর জান্বল্যমান দৃষ্টান্ব দেখা গিয়াছে সে, একটী গ্রাম কিন্বা সহর 


৫৮  ধর্ব্যাখ্য। | 


ম্যালেরিয়া» মহামারী, বসন্ত প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাড় দ্বার আক্রান্ত হুইয়া 
একবারে উৎসন্ন গেল, কিন্তু সেই গ্রীমে সেই স্থানে একজন ব্রহ্মচারী 
কি পরিব্রাজক অক্রেশে নির্ববযাধি ও সবল শরীরে সমস্ত রোগকে তুচ্ছ 
করিয়। দিন অতিবাহিত করিতেছেন । ইহাপেক্ষ। আর প্রবলতম প্রমাণ কি 
হইতে পারে ? 


ধর্ম ব্যতীত প্রকৃত সুখ হয় না । 


আমরা মোহান্ধ হুইয়! যে ইন্দ্রিয়গণের নিকট প্রকৃত স্থথ্রে প্রার্থন। করি, 
তাহারা কি আমাদিগকে সেই প্রকৃত সুখ আনীয়া দিতে পারে? সেই' 
ইন্দ্রিয়গণ কি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? যেখান হইতে ইন্দ্রিয়গণ 
সখ আহরণে চেষ্টিত তাহা কি--সেই রস-গন্ধ ম্পর্শাদিবিষয় সকল কি 
প্রকৃত নখের স্থান? কখনই না। ঘি বিষয় দ্বার। প্রকৃত সুখ--প্রকত তৃপ্তি 
হইত তবে আত্মার হাহাকার থাকিবে কেন নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ দেখিতে 
দেখিতে শুনিতে শুনিতে তাহ! হইতে ফিরিয়া আসে কেন? সেই 
নুস্বাদু-রস, সেই স্ুন্সিষ্রূপ, সেই কোক্িলকুলের কাকলী যেন স্ববণী পূর্বক 
উপেক্ষা করিয়া আবার বিষয়াস্তরের নিমিত্ব ব্যাকুল হয় কেন ৭ যদি বিষয়ই 
প্রকৃত সুখের স্থান হইত তবে ইন্দ্রিয়গণ কদাচ তাহা উপেক্ষ! করিতে পারিত 
না, কদাচ তবে নিত্য নুতন পাইবাঁর জন্য লালায্িত, উৎ্কষ্ঠিত হইত না। 
তাঁই বলি ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃত স্থখ আহরণ করিতে সমর্থ নয়। যে স্থুখের 
আত্বাদ করিলে মনের আঁর অরুচি হয় না--যে স্থখ পাইলে মন উপেক্ষা 
করিতে চায় না তাহাঁরই নাম প্রকৃত সুখ । একমাত্র ধর্মই সেই প্ররুত 
স্থখের আকর--সেই প্রক্কত ন্থখের ভাগুার। যখন ভক্তি ও বিবেকাদির 
উত্তর তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হুইয়া আত্মাকে প্লাবিত করিয়া ফেলে, তখন 
আত্ম! অমৃত সাগরে ভাঁসিয়! ভাসিয়। অস্ত পানে উন্মত্ত হয়, তখন আত্মার 
অন্তরে আনন্দ বাহিরে আনন্দ আনন্দের বাজার আনর্ট্দর হাট । সেই 
বাজারে না গেলে, সেই আনন্দ সেই শান্তি বুঝা! যার না। তবে এইমাত্র 
বল! যায় যে, যে আনন্দের আস্বাদে পৃধিবীপতিও সাম্রাজ্যস্থখ বিস্থত হইয়া 
গহনবালী হয়েন তাহ] যে সামাজ্য সখ অপেক্ষায় অধিক, সন্দেহ নাই | 


ধর্মব্যাখ্য। | ৫৯ 
ধর্মের দ্বারাই জাতীয়ত। ও সমাজ রক্ষা | 


যাহাতে মনুষ্য স্শাজ মধ্যে পরস্পরের সহ্তি পরস্পরের সহান্ৃতৃতি 
অভিব্যক্ত হয় তাহারই নাম জাতীয়তা । সেই জাতীয়তা জন্মাইয়। দেয় 
, এমন কতকগুলি কারণ আছে। যত পরিমাণে পরস্পরের কার্যকলাপ, 
আহার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রভৃতি একভাবাঁপন্ন হইবে তত পরিমাণে 
জাতীয়তার বৃদ্ধি পাইবে। ইহা! স্বীকার্ধ্য যে ধশ্মহীন স্বেচ্ছাচার রাজ্যে 
উক্ত কার্যকলাপ ও আহার ব্যবহারাদির একমত্য হওয়া! কদাচ সম্ভবে ন। 
কারণ জগতে ছুই জন মন্ুষ্যের রুচি এন্ড প্রকার দৃষ্ট হয় না । প্রত্যেক 
ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রচি। কিন্ত ধর্মানুষ্ঠান হইলে রুচির 
পার্থক্য সত্বেও কাধ্যকলাপাদির একত্ব হইতে পারে এবং সেইরূপ কার্ধ্য 
করিতে করিতে পরিণামে রুচি এবং প্ররূতিও কার্ধ্যানুযায়ী হইয়া উঠে। 
কারণ প্রকৃত ধর্ম রক্ষা! করিতে হইলে যে যে আচার ও আহারাদির আবশ্যক 
হয় তাহা নিয়মিত ও নির্দিষ্ট । জন্ধ্যাঁ, আহ্িক, জপ, মান, দান, অতিথি 
সৎকার, উৎসব, অঈর্ঘঘাত্রা, শৌচকার্চযের অনুষ্ঠান, গেঁসেবা, সাধু ব্রাহ্মণ 
সেবা, দেবতা ভক্তি; ভগবদুপাসন। প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারাই ধন্মের রক্ষা! ও 
উন্নতি হয়। কান্সনিক ধম্ম ভিন্ন প্রকৃত ধন্মের উন্নতিকল্পে এই কাধ্যগুলির 
অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কোনই উপায়ের সম্ভীবন। নাই। স্তরাং ধর্ম্মান্থশীলন 
করিতে গেলেই অগত্যা সকলেরই একরপ কাধ্যকলাপ করিতে হয়। 
এবং খ্বন্মের উন্নতি দ্বার! ক্রমে মানসিক প্রককতিরও এক] হইয়। পড়ে, তখন 
প্রকৃত জাতীয়ত। সংস্থাপিত হয়, তখন পরস্পরের নিমিত্ত পরস্পূরের সহান্- 
ভূতি, সকলেই সকলের স্থখে স্থবী সকলেই সকলের ছুঃখে ছুঃখী হইয়া 
থাকে। অতএব ধর্মীই একমাত্র জাতীয়তা ভিত্তি, ধণ্মই সকলকে এক স্তরে 
বন্ধন করিবার জালান স্বরূপ । ধন্দশীল মহাত্মার অন্তায় স্বার্থঘপরতাঁদি দোষ 
থাকিতে পারে না । স্থতরাং ধন্দম দ্বারা সমাজেরও রক্ষা। অন্তর স্বার্থ 
পরতা আর অবিশ্বাস এই ছুইটাই সমাজের প্রবলতর শক্রু। এই ছুটীনা 
থাকিলেই দণ্ডদম্য পশুর স্তায় সা'জকে রাঁজদণ্ডে পীড়িত হইতে হয় না, 
নিরর্থক অর্থ বায়ে দারিদ্র হই তেও হয় নাঁ। 


৬০ ধর্মব্যাখ্যা | 


ধর্মের ক্ষয়ে পরকালের রেশ । 


ধর্মের ক্ষয় হইলে ইহকাঁলে যে সকল গুরুতর অনিষ্ট হয়, তাহাই এ 
পুস্তকে দিত হইল। বাস্তবিক আরও যে কত অনিষ্ট তাহা সংক্ষেপে 
বিবৃত করা নিতান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য । ইতঃপর এই দেহ ত্যাগ করিলে 
আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া অতি গুরুতর ভয়নক যাতনা! ভোগ করিতে 
হয়। তংপর আবার নান! প্রকার নীচ যোনিতে বারম্বার জন্মগ্রহণ 
করিয়া অসঙ্ঘ্য ছঃসহ ও ছুনিরবাধ্য ছুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। 
আপাততঃ সে বিষয়ে হস্তার্পণ কুরিলাম না; * পুনর্জন্ম ” প্রকরণে এই 
সমস্ত বিষয় অতি বিস্তারিতরূপে যুক্তি দ্বারা পরিদখিত হইবে । 


ধ্মোন্নতির গুরুতর ফল । 


এ পর্য্যন্ত কেবল নাস্তিকদের প্রবোধের নিমিত্ত ধন্ীধন্ম্ের শারীরিক 
ও সামাজিক ফল মাত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক উহ] ধান্যার্থী 
কৃষকের ধান্যফলের সঙ্গে সঙ্গে পল খড় লাভের সর্দবশ অকিঞ্চিৎকর ফল 
মাত্র। ধন্মের গুরুতর ফল সমন্তই অব্যাখ্যাঁত রহিয়াছে । তাহা উপাস- 
নাদি প্রবন্ধে ক্রমে বিস্তারিতরূপে পরিদর্শিত হইবে । এরইক্ষণ কেবল 
প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বলিতেছি ষে ধর্মের পরম উন্নতি হইলে অণিম। লঘিমা প্রভৃতি 
রশ্বধের্যের স্করণ হয়, ধর্মেরই পরম উন্নতি হইলে মন্ুষ্যের ঈশ্বরত্ব লাভ, 
ব্রহ্মত্ব লাভ এবং অবশেষে সমস্ত ছুঃখ শোক তাপাদ্ধি হইতে পরিজ্রাণ হুইয়! 
মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । খীহার! ধর্টের চরম উন্নতি না করিয়া অনেকটা 
উন্নতি করিতে পারেন ভাহাদেরও নানা প্রকার মহাশক্তির বিকাশ 
হয় এবং মৃত্যুর পর পরম স্থখের উপভোগ করিষ্কা থাকেন। ধর্মপরায়ণ 
মহাত্মগণ আত্তিবাহিক দেহবান্‌ হইয়! কেহ বা চন্ত্রলোঁকে কেহ বা কুর্যয- 
লোকে কেহ বা অন্যান্য লোকে অবস্থিতি করত অপরিমিত আনন্দভোগ 
করিয়া থাকেন। বহুকাল এঁরপ স্বগাঁয় সুখভোগ করিয়া পরে আবার 
অত্যুন্নত মহাত্বার গৃহে জন্মগ্রহণানস্তর অতিশয় উচ্চমনাঃ মহাত্া! ধন্াত্ব। 
হইয়া পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করেন। এই সকল বিষয় ভ্রমে 
সাধ্যমত বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। ওঁ শ্রীসদার্শিবহ শরণম্‌ ও | 


ইতি প্রীশশধর কতা ক্নান্বশ্মব্যাখ্যায়াং ধর্মপ্রয়োজনং 
নাম প্রথম খওং সম্পূর্ণমূ। 
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১১শাধাহর কোন ' একটি ভ্রব্য নিশ্বাণে যেরূপ তিন প্রকার, কারণের 
আবন্তক হুইয়! খাকে, সেই রূপ ধর্ম সাধনেও ভ্রিবিধ কারণের আবশ্তক। 
বিবিধ কারণের স্বারাই প্রত্তোক ড্রষোর উৎপত্তি হইয়! থাকে । ১ম, কারণ-- 
যে.যে উপাানের দ্বার! ভ্রব্যটি নির্মাণ কর! যায় সেই উপাদানগুলি। ২য়- 
ৰ মেই উপাদান সামশ্রীগুলির পরস্পর সন্বন্ধ | ৩ছ_-বদ্বার। সেই উপাদানগুলির ' 
একত্রে স্িবেশ বা পরম্পরেয় যিলন সাধন কর যাঁয়। এই পুস্তকের কাগ- 
গুলি ভৌতিক পরমাণু উপাদানে ব্লচিত, অতএব সেই ভৌতিক পরমাণু 
রাশি ইহার প্রথম শ্রেণীর কারণ । ইহার নাম পউপাদন-কারণ” বা 
দ্সমবারী-কারণ*। &ঁ ভৌতিক £ পরমাণুখ্ুলির পরস্পর সম্মিলন হইয়! 
একত্রিত ন। হইলে কাগজ হইতে পারে ন। অতএব পরী পরমাণুগুলির পরস্পর 
মন্তিলনই এই কাগজগুলির দ্বিতীগ্গ আণীর কারণ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কারণের নাম "অসমবাক্ী কারণ”, । নানাবিধ যন্ত্র,অপ্ির জাল,সর্যের ভাপাদি 
্বার। & পরমাণুগডুলি উত্বমরূপে সম্মিলিত, ও একব্রিভ হুইয়! কাগজরাশি 
গ্রস্ত হয়, অতএব এ সকল যন্ত্র, অগ্নিতাপ ও কুর্ধ্যতাপাদি উহার তৃতীয় 
কারণ অথব! “নিমিত্ত কারণ”। এই. ফারপত্রয়ের সংগ্রহ -ঢভীত কাগজ নিষ্ম্াণ 
অন্স্ভব। কেবল কাগজ নহে, আসন) বসন? ভূষণ, প্রভৃতি প্রত্যেক 
বন্ত মির্দদাণেই এইন্ধপ অ্রিবিধ কারণের সংগ্রহ চাই। 

ধর্দও একটি বস্ত--ঞএকটি জিনিষ সুতরাং ধর্পের ও প্রর্ূপ জ্রিবিধ 
কারণের আবশ্যক । তন্মধ্যে নিরোধ শক্তি ইহার সমবায়ী ব উপাদান 
কারণ (প্রথম কারগ)। কারণ নিরোধ শক্তির দ্বারাই ধর্মের শরীরটী গঠিত 
হ্য়। কতকগুলি নিরোধ শক্তির সংস্কার একত্রিত হইয়া আপন 
বিকাশের ' দ্বারা এক একটি ধর্মের দেহ সঙ্গঠন করে। নিরোধ শক্তির 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বের (৫ পৃ-১১ পং অবধি) বলিয়াছি। নিরোধ শক্তির 
সংস্কারগুলির (১০ পৃ-৯ পং) পরস্পর ঘনিষ্ঠভার দ্বার। এক একটি ধর 
উৎপন্ন ইন্বা অভএব নিরোধ শক্তির সংস্কার গুলির পরস্পর খনি 
িারাতগেদা সা বাতেন 
এ বৈরাগা, দ্বিবেক দর্শন, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি প্রভৃতি করলি 
নি দ্বারা €সই নিরোধপন্জির সান্বারগুলির খনিষ্টত'-সন্বন্ধ সম্পাদিত 
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হন্ব, তৎপর এর একটা ধর্ম উৎপন্ন হয়। অতএব বিবেকপর্শন বৈরাগ্যাদিই 
ধর্থের তৃতীয় কারণ বা নিমিত কারণ । . | 
উদ্ত কারণ ভ্রয়ের সংগ্রহ করিলেই ধর্মের বিকাশ, উন্নতি ও রক্ষা, 
হইতে পারে। ধর্মের বিকাশ ও উন্নতি হইলে অধর্মক্ষয়ের নিমিত্ত যন্ত্াস্তর 
»অপেক্ষা করে না, অধম্দ আপনিই বিনষ্ট হয়। ধর্ম আর অধর্ম অত্যন্ত 
বিরোধী পদার্থ, হুতরাং ধর্পের পর্ণাবস্থায় অধর্ের লেশও থাকিতে পার না। 
ধর্মের দ্বারা আত্মার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ হইলে অধর্্ম আর থাকিবে কোথাক্র ? 
একটা দ্রব্যের সর্বাঙ্গে চরম শীতল অবস্থা হইলে আর ভাপ কোথায় থাকে। 
কিন্ত শৈত্যের হাসের মাত্র! অনুসারে উষ্ণতার কিছু মাত্রায় অস্তিত্ব দৃষ্ই 
হয়। ধর্মের মাত্রায় ভাস থাকিলে সেই কয়েকমাত্রায় অধর্শ থাকিতে: 
পারে। শৈত্য যত মাত্রায় কম ধাকিবৰে তাপ তত মাত্রায় থাকিবে ধর্দও 
যত মাত্রা কম থাকিবে অধর্খ তত মাত্রায় থাকিবে । সুতরাং ধর্দের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধর্্ম ক্ষীণ হইতে থাকে । আঅতঞব ধর্মের বিকাশ ও 
উন্নতির উপায় আর অধর্ম ক্ষপ্বের উপায় এতছুভয্বই এক । দ্বার! ধর্মের 
উন্নতি তদ্বারাই অধর্ম্ের অবনতি। স্থৃতরাং তাহার একটীর নির্ধারণ 

করিলেই আপরটি নির্ধারিত হয়। 

নিরোধশক্তি হইতে ধর্মের উৎপত্তি 
ও অধর্দ্মের ক্ষয়। 

এখন কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে ধর্মের বিকাশ ও উন্নতি 
আঁর অধর্থের ক্ষয় হয় তাহ বলিতেছি। কি ধর্মের বিকাশ প্রণালী 
অপেক্ষায় অধর্শের করনে প্রণালীটি কিছু সহজ, অতএব প্রথম অধর্দ ক্ষয়ের 
প্রণী গুন। | ্ 
চিত্তের স্বাধীনতাই ধর্মের বিকাশ ও অধর্্থ ক্ষয়ের মূল কার 
ইহা! বাঁধ হয় সহজেই বুঝা! বায়। যাহাদের চিত স্বাধীন নহে, পরাধীন-- 
বিষয়ের অধীন, বিষয়ের শক্তি ছার! যখন যেভাবে যেদিকে পরিচালিত হয় 
তখন সেভাবে সেদিকে চলিয়। যায়। বলপূর্বক দ্বতং নিবৃত্ত" বৃ. 
প্রবৃত্ত হইতে “পারে না, ভাহাদের ধর্ম হওয়! সম্ভযে নাঃ এবং ভয়ানক 
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ত্াদাক  অধর্ির ছার), আক্রান্ত হইতে হয়। অধিক কি, সংসাত্বের যত 
প্রকার ঘোরতর নর্থ ও দ্ভীষণ পাঁপরাশি হইয়। থাকে চিত্তের সংযম 
না থাকাই তাহার মুখ্য কারণ। জংসারে ফে ন। জানে যে হিংসা, 
হেক্গ চৌক্, মাৎসর্ধযাদি বৃত্তি সকল অপকার্ধ্য 1 কেনা জানে উহ! 
কর্বধ্য ছে. 1 ভক্তি, |শ্রদ্ধা, বিবেকঃ শান্তি প্রভৃতি যে অবশ্য 
কর্তব্য কার্ধ্য তাহাই বা কাহার অবিদিত আছে? নির্জনে বসিয়া 
প্রত্যেক  হৃষ্ধরই এন্প সাধু সংকর করিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যকালে 
কয় ছনের সেই মহান উদ্দেশ্য সফল হয় প্রায় অধিকাংশ প্রাণীই দেই 
সথমংকল্সিভ কার্ধ্য হইতে বঞ্চিত হয়েন। ভগবত্তক্তির কর্তব্যতা বুঝিয়। ' 
এক্ডাস্ত ভক্তিসাধনে বদসিলাম, কিছুকাল পর ভাবিয়া দেখি হাট বাজানের 
চিস্কা। করিতেছি; কখন যে গবান কে পরিত্যাগ করিয়া মন হাটবাজারে 
আসিয়াছে তাহা মনে নাই, ঈশ্বর-পরিত্যাগের সময় কিছুই জ্ঞান 
করিচ্ে পারি নাইঃ মনকে যেন অলক্ষিত- ভাবে হরণ পূর্বক কে 
বাজায়ে নীয়া গিয়াছে; তখন নিজের মনকে নিজে নিজে তিরস্কার করিক্া 
আবার ঈশ্বরের নিকট আসিলাম, আবার ও অপহৃত হইলাম ।. 
ইহাই চিদ্ধের বিষয়-তন্ত্রতার প্রমাণ, চিত্ত স্বাধীন থাকিলে বিষ্সাকর্ষণে 
ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। বিষয়ের আকর্ষণ কালে চিত্ত বল পূর্বক সংযত 
খাকে। অধর্্ম কার্যেও এইরূপ, ক্রোধের দোষ পর্যযালোচনাঞ্র “ক্রোধ 
অকর্তব্য” বলিরা জানি, অন্য কেহ ক্রোধ করিলে নিন্দাও করিয়া 
থাকি, কিন্ত তৃত্য যখন আজ! পালন করিল না তৎক্ষণাৎ কুদ্ধ হইয়া 
বঙ্গিয়াছি, গৃংপিও, ফুস্‌ ফুস্‌ থর থর কম্পিত, নয়ন-্বয় আরক্ত, তখন 
উচ্চস্বরে তাহাকে নিগ্রহ করিতে লাগিলান “ক্রোধ করা অকর্তব্য” 
মনে নাই, কিছুকাল পর যেন নিত্রাহইতে জাগ্সিলাম, ডুব দিয়. উচিলাম 
মনে পড়িশ “ক্রোধ কর অকর্তব্য৮। আরও দেখ, মনে স্থির সঙ্কজ, ঈীর্ঘ্যা 
করিব না ঈর্ধযা-পাঁপের ফল সদাই সম্পন্ন হয়, ঈর্ষা হানব চিরছুঃথী। 
শরাযতির অনভিযুঈর্ঘ্যা পরোন্নতি ফখনই নিবারণ করাযায় না, ঈর্ষ্যাও 
কথন যায়না, জতরাং চিরদিন ছুঃখে জলিতে হয়। কিস্ত যখন ঈর্্যার 
সারজী'রমুপৃস্থিত হয় তখন কিছুই মনে খাকে না| সকল কার পাগ বৃত্তির 


অনুষ্ঠানেই এপ হইয়া? থাকে! কিন্ত বাহার স্বাধীন-চেতা, দ্বাপন 
সক্করের, অনুসারে চিত্র সংঘ করিতে সমর্থ, পাপবৃত্তি তাহাদিগকে 
শর্শ করিতে পারে না 

কুৎসিত বিষয়ের আকর্ষণের দ্বার! চিত্ত যখন দলেই বিষন্গের টি 
নীত হওয়ার উপক্রম হয়, সেই সময়ই পাপবৃত্তি বিকাশের প্রথম সময় । 
লোভ-পরবশ আত্মার চিত্ত পরধনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া! থাকে, সেই আকর্ষণ 
যখন অত্যন্ত দুঃসহ হয় তখনই চৌ্ধ্য প্রবৃত্তি দস্থ্প্রবৃত্তি বা বিশ্বাসঘাতকতা 
প্রভৃতি পাপ বৃত্তির উদয় হয়, ইন্জিয়-ুখ লোলুপ ছুরাত্মার চিত্ত প্রযদ! 
বিষয়ে গুরুতর আকুইঈ হইলেই ভয়ফ্বহ ব্যভিচার বৃত্তির বিকাশ, যশের 
'ঁকর্ষণে ছল করা প্রভৃতি নান। প্রকার পাপবৃত্তির পরিষ্ষুরণ হইয়া 
থাকে, ঘতঞব যিনি বিষয়ের আকর্ষণ কালে স্বাধীনতা বলে মনকে 
সংষত করিয়া ফিরাইয়া রাখিতে পারেন সুতরাং তাহার এ সকল 
পণ?পবৃত্বির উদয় হইতে পারেনা অতএব এক মাত্র চিত্ত সংযম 
থাকিলেই সমন্ত পাপ হইতে বিনিবৃভ থাকা যায়। যে শক্তির দ্বার! 
মনকে সংযত ফ্রিতে পারা যায়; আপন ইচ্ছান্ছসারে নিকোগ প্রতি 
নিরোগ করা যায়, ইচ্ছা হইলে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্বক 
প্রমাত্মার নিকটবর্তী কর! যায়, আবার ইচ্ছা হইলে যে ফোন একটা বিষস্ষেই 
নিবন্ধ করিয়া রাখ! যায়, সেই শক্তির নামই স্বাধীনতা ব। সংযম শক্তি বা 
নিরোধ শক্তি। স্তরাং নিরোধ শক্তি দ্বারাই অধর্ের ক্ষয় হয়। 

* এখন কি প্রকারে নিরোধ শান্ত হইতে ধর্দের বিকাশ ও উন্নতি তাহা 
সবিস্তারে বলিতেছি। পরস্ত নিরোধ শক্তি হইতে কি প্রকারে ধর্শের 
রিকাশ তাহ। জানিবার পূর্বে প্রথম নিরোধ শক্তির সবিশেষ বিবরণ জানা 
আবশ্তাকঃ নচেৎ ধর্ম বিকাশের বিষয়টা উত্তমরূপে হদয়জম হয় ন। 
অতএব"নিরোধ শক্তির বিবরণেই প্রথমতঃ অগ্রসর হইলাম । 

ৃঁ নিরোধের বিবরণ। 

কত প্রকার নিরোধ, কোন প্রকার নিরোধের কি ' লক্ষণ, কোন 
মিরোধের কিরূপ ক্রিয়া সাধিত হয় ইত্যা্ি বিষয় নিরোধ শক্তির বিবরণ 
নিযোধশক্ষিকে প্রথমে ছুই প্রকারে ভাগ কর যছিতে পায়ে । প্রথম 


৬৬ ধন্মধ্যাখ্য। । [ দ্বিতীয় 


বৃত্তিদিরোধ, দ্বিদ্বীষ্ শ্বব্ূপ-নিরোধ। বাহিরের বস্ত ব। দেহীদ্স কোন বস্তর 
সহিত সন্বন্ধ হুইক্সা যে ইন্জিক়, প্রাণ ও মন প্রভৃতির মধ্যে একক্প ঘটন! 
উপস্থিত হয় তাহার নাম বৃত্তি। এই বৃত্তি প্রতি মুহুর্তেই প্রত্যেক ইন্ছিয়ের 
শভ শত বার ঘটিতেছে। এক মুহর্ড ষধ্যেই চক্ষু সহশ্র বিষয় দেখি- 
তেছে। শ্রবণ সহশ্র কথ! শুনিতেছে। একবার ভিত্তি, একবার কবাট, 
একবার গবাক্ষ, একবার ত্তত্ভ, একবার রেল, এইরূপ প্রতিক্ষণেই একটা 
ছাড়িয়া আর একটীঃ সেটা ছাড়ির1 অপর একটী উপলব্ধি করিতেছে। 
এইরূপ কর্শেক্রিয় স্পর্শেত্দ্িয় ও মন প্রভৃতি সকলেই। ইন্দট্রিয়াদির এই 
প্রকার প্রতিক্ষণেই চঞ্চলতা দমম করা এক প্রকার বৃত্তিনিরোধ। 
এ অবস্থায় ইন্দ্িয়ান্ির গ্রতিক্ষণে এক একরপ বৃত্তি ন। হুইয়। অনেক সময় 
পর্য্যস্ত কেবল এক প্রকার বৃত্তিই হইতে থাকে । এই জন্য এই রুপ 
বৃত্বি-নিরোধকে “ইতরবৃত্তি নিরোধ" বল! যাইতে পারে। আর ইন্দ্রিয়া- 
দির, বিষয়জনিত কোনপ্রকার বৃত্তি হইতে না! দিক্া কেবল তাহাদের 
নিজ নিজ অবস্থায়ই সংযত রাখার নাম প্রকৃত প্ৰৃত্তি নিরোধ ।” এ 
অবস্থায় ইন্জ্িয়াদি কেবল নিজ নিজ স্বব্ূপেই প্রকাশিত “হইতে থাকে, 
তাহাদের বিষয় জনিত আর কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না। আর, ইন্ডিয়, 
প্রাণ ও মন প্রভৃতির কেবল মাত্র নিজ নিজ অবস্থাটার নাম স্বরূপ) 
দেই স্বরূপেনও স্ফ,রপ হইতে না দিয়া একবারে সংযত রাখার নাম 
ছর্পপ-নিরোধ। ইহা! পরে বিস্তার করিতেছি। 


বৃদ্ধি নিরোধের বিভাগ । 


উক্ত উদ্ভক্কবিধ বৃত্তিনিরোধই প্রথম পাচভাগে বিভক্ত । প্রথম," 
ইন্ছিয় ও প্রাণাদি-বৃভি-নিরৌধ ;) দ্ধিতীয়,-মানল বৃত্তি নিরোধ? 
তৃতীয়, অভিঙান-বৃত্বি'নিরোধ ) চতুর্থ _বুদ্ধিবৃতি-নিয়োধ পঞ্চম,স্প্রকক তি- 
বৃভিনিরোধ। ইন্জ্িয্ ও প্রাণাদিকে প্রতিক্ষণে নানা প্রকার বৃত্বি 
হইতে নিবৃত্ত রাখা: ইক্জিয় প্রীণাঁদির “ইতর বৃত্তি লিষ্টরাধ।” মনকে প্রতি" 
ক্ষণে নানা বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাঁখ। মনের "ইতর বৃতি নিয়োধ।” 
অনিয়ানকে গ্রতিক্ষণে নানা প্রকার বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখ। অভি- 
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মানের. প্ইতর তৃতি সিকোধ।*. এইরপ বুদ্ধি ও প্রক্কতির- ইতর বৃত্তি 
নিষ্বোধ জানিবে। এখন প্রকৃত” বৃদ্ধি নিরোধ” কি শ্রবণ কর। 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্ধাদি এক এক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ 
হুইয়! যে এক একটি ইন্জিয়ার্দির মধ্যে এক এক প্রকার ঘটন! হইছা 
থাকে সেই ঘটনা হইতে ন। দিয়া ইন্দ্িয়াফিকে কেবল নিজ নিজ 
স্বরূপেই সংযত করার নাম “ইন্দ্িক্ন ও প্রাগার্দির বৃত্তিনিরোধ”। 

এই সকল বিষয় দর্শন স্পর্শনাদি কালীন মনের মধ্যে একরপ 
ঘটন। হইয়া উহাদের বিশেষরপে জ্ঞান হয়! সেই ঘটনা এবং এ 
সকল বিষয় সন্নিহিত ন। থাকিলেও উহাদ্িগকে লক্ষ্য করিয়া মনের মধ্যে 
এক প্রকার ঘটন। উপস্থিত হুইয়। এ সকল বিষয়ের নানাবিধ চিন্তা 
বাধ্যান হইয়। থাকে । এই ছুই প্রকার ঘটনা! হুইতে না! দিয়া যনকে 
কেবল আপন ম্বূপেই সংহত রাখার নাষ «মানস বৃতি-নিরোধ” | 

বিষয়ের উপর “অহং” “মদীয়ত” জ্ঞান অভিমানের বৃত্তি। সেই বৃত্তির 
নিরোধ “অভিমান বৃতি নিরোধ” । 

নিশ্চগ়্-জ্ঞার্ন বুদ্ধির বৃত্ভি। তন্লিরোধের নাম “বুদ্ধি বৃত্তি নিরোধ”। 

সমন্ত প্রকার বৃত্তির সংক্ষারাবস্থায় কথঞ্িৎ প্রকৃতির বৃত্তি বল! 
যায়। সেই বৃত্তি নিরোধ প্প্রক্কতি বৃত্তি-নিরোধ”। চক্ষুরাদি জ্ঞানে” 
ন্রিয-শক্তি পাঁচটা, বাগিক্জিপ্স প্রভৃতি পাঁচটি কর্শেন্দ্িয়, প্রাণাফি শক্তি 
পাঁচটা, ইহাঁদের প্রত্যেকেরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৃত্তি। 

চক্ষরিভ্দিয্বের রূপ গ্রহণের বৃত্তি,শ্রবণেক্দিয়ের শব্দ গ্রহণের বৃত্তি ইত্যাদি । 
সুতরাং ইন্দরিয়াদির বৃত্তি ১৫ প্রকার সুতরাং ইন্দ্র ও প্রাণাদি বৃত্তি নিরোধ 
ও ১৫ প্রকার । চস্কুরিন্জ্রিয় বৃত্তি নিরোধ, শ্রবণেন্দ্িয় বৃতিই নিরোধ ইত্যাদি। 
ধল। বাহুল্য উক্ত সমস্ত প্রকার বৃত্তিই অধঃআ্োতন্থিনী । 

মন, অভিমান, বুদ্ধি প্রভৃতি ইহারা প্রান্ঘ সর্বদাই এন্ধিয়িক 
বিষক্সাদি লইয়া চিন্তা, অভিমানাদি করিয়া থাকে । অতএব মন অবধি 
প্রত্্যেক্ষের &্র ১৫ প্রকায বৃত্তি তো আছেই তদ্ধাত্ীড় দ্সারও আনেক 
প্রকান্ধ অধ: ভ্রোতব্বিনী বৃন্ত আছে। তাঁহার প্রত্যেকটা লইয। মান- 
সাঁদির বৃত্তিনিরৌধ অনেক প্রকার।- এততিদ্গ উন্ধা আোছন্বিনী ধর্ম 


৬১ এ চে রঃ চা হ 
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1 £ টি 
ঠ মে । র্‌ রি 


বৃত্তি. মেক 'আছে। ০০০০৪ এক একটী 'নিরোধের 
মুর্তি সবযপ । 
উক্ত বৃত্তিনিক্নোধের প্রত্যেকটী মৃদু, মধ্যম, তীব্র, এই তিন ভাগে 
বিভক্ত ।' তাহার বিস্তারের প্রক্কো্ন নাই। এখন স্বরূপ নিরোধের 
বিভাগ বলিতেছি। 
স্বরূপ নিরে ধের বিভাগ । 


স্বরূপ নিরোধও পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। ১ম--ইন্দ্রিয় ও প্রাণনিরোধ 
২য়--মানস-নিরোধ? ৩য়--অহঙ্কার-নিরোধ ) ৪র্থ-বুদ্ধি-নিরোধ৫ম-_গ্রকৃতি- 
নিরোধ । ত্বরূপ-নিরোধ বিবষ্কতণর পুর্ব্বে একটা বিষয় বুঝিতে হইবে । 
বল! বাঁছল্য যে, শরীরের মধ্যে যত প্রকার ক্রিয়া হইতেছে, তৎ- 
সমস্তই জীবাত্মার শক্তি দ্বার সম্পাদিত। সমন্ত শক্তিময় জীবাত্মা 
আমাদের মস্তিফের অভান্তরে বাদ করিয়া আপন শক্তি বিস্তারের 
দ্বারা শরীরের উপর রাজত্ব করিতেছেন (১)। | 
, আত্মার শক্তি পরিচালনার প্রধান যন্ত্র মস্তি । মন্তিক্ষের অভাস্তরেই 
আত্মার শক্তির সর্ব প্রথমে ক্রিয়া ধম । তৎপর স্নামুমণডলের দ্বার (২) 
প্রবাহিত হুইয়া শরীরের হতস্তপদাদি সমস্ত শাখা! প্রশাখায় বিস্তৃত ও 
পরিব্যাপ্ত হুয়। “অম্াইব রথনাভৌ সংহতাযত্র নাড্যঃ সএযোস্তপ্চরতে 
বন্থধ। জাযমাঁনঃ + মুঝ্ডোকপনিষৎ ॥ তৎপর বাহিরেও বিসর্পিত হয় । 


চি 





(১ আত্মার মন্তিদ্ধ মধো বসতির বিষয় “ অধ্যাত্ব-বিজ্ঞানে ” সবিষ্তারে 
 প্রঘর্শিত হইবে। হৃদয়াদি স্থানে থাকা! বিষয়ে যেকোন কোন শাস্ত্রে লিখিত 
'সঁছে, তাহাঁও বিশেষরূপে মীমাংসিত হুইবে। প্রথম খণ্ডের ২৩ দর 
ইহার একটা মাত্র শ্রুতি প্রমাণ উদ্ৃত হইয়াছে । 

(২) মস্তকের মধ্য শাদবশাদা অনেকটা! খিলু আছে। তাহার রা 
যতি । গল্প্রণালীর দুধার দিয়! ছুভাঁগে প্রায় কণিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের 
ন্যায় মোট? হইয়া. সেই মন্ডিষীন্জ পদার্থ শরীরের. নিয়াভিমুখে বাহির হ্ই- 
হে তাঁহাদের" গানে চারি দিকে অতি শুল্ক এক এরটা পরদ! আছে 
এ 'নিখিত্ত ধ পদরথিটা গলিয়! ছড়াইয়। ্ না. এবং .লম্বকানন মোটা হ্ত্রের 
যন্ত দৃষ্ট হয় । এই পদার্থের নাম * 


খণ্ড]. . ধর্ব্যাখ্য | । ৬ 


আত্মার সকল প্রকার শক্তিই প্রথম পরিস্কুরপকালে এক প্রকার 
অবস্থা গ্রহণ করে, দেই অবস্থার নাম ' বুদ্ধি” ; ইহার ক্রিগ্কার স্থান 
মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশ । তৎপর এ অবস্থার বিস্তৃতি হইয়। শক্কিটি যখন 
ক্রির়ায় নিম্পাদনে উন্ুখী হয় তখন আর একপ্রকার অবস্থা গ্রহণ করে $ সে 


০ 


বট বৃক্ষের শিকড় যেমন একট! হইতে ছইটা, ছুইটা হইতে ১০টা, 
১০টা হইতে ১০০টা, তৎপর সহম্র, তৎপর অসঙ্য শাখা বাহির 
হইয়া পরিব্যাপ্ত হইক্! পুরাতন ভিত্তির সর্বাঙ্গে অনুন্থ্যত হইয়া পড়ে, 
সেইব্প এ স্নায়ু হইতে ক্রমে ২টা, ১০টা, ৫০্টা, ১০০টাঁ, ৫০০টা, ১০০০টা, 
তৎপর লক্ষ লক্ষ হইয়া অবশেষে অপঙ্য ক্ষু্র ক্ষুদ্র স্লায়ু সমূহ 
বাহির হুইয়! সমস্ত শবীরের মধ্যে, হস্ত পদাদি প্রত্যেক শাখা! প্রশা- 
খায় অনুস্থ্যত-গীথা হইয়া আছে। এমন কি শরীরের মধ্যে একপ 
কোন স্থল অসম্ভব যেখানে স্নায়ু নাই; অতি নুক্ধ একটা সুচ্যগ্র বিদ্ধ 
করিলে সেখানেও অসঙ্ঘ ন্বাযুর আস্তিত্ব । ন্নাযু এত হুস্মাৎ হষ্মতষ 
হইয়াছে যে তাহ! অন্ুবীক্ষণের দ্বারাও পরিলক্ষিত হয় না। ফেবল 
গল প্রণালীর ছুই ধার দিন! ছইটা স্বাধু বাহির হুইয়্াই যে এত অগথ্য স্নাযু 
হইস়্াছে তাহাঁও *নহে, আরও অপ্নক প্রকার স্নায়ু সকল মস্তিষ্ক হইতে 
বিনিঃস্যত হইয়াছে । 

এই যে গলদেশ ও পৃষ্ঠ দওড দেখিতেছ ইহা ২৪ খানি অস্থিদ্বার! নির্মিত । 
২৪ খানি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অস্থি, গুহ্যদেশ অবধি, ক্রমে একথানির উপর আর এক 
খানি তাহার উপর আর এক খানি এভাবে, গলদেশের শেষ স্থান অর্থাৎ 
মস্তকের খুলি পর্য্যস্ত বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে । এ অস্থিগুলির মধ্য 
দিয়?বরাবর ছিদ্র আছে, সুতরাং এ সকল অস্থিগুলি একত্রিত হ্যা! একটী 
চোঙ্গের অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ওঁ চোজের মধ্য দিয়াও মস্তিদ্ষীয় 
পদ্দার্থের কতকাংশ একটী সর্পাকারে বরাবর বিসর্পিত হইয়া গুহ্য দেশপর্ধযস্ত 
গিয়াছে ; এবং স্থানে স্থানে ত্র সকল অস্থিত্ব সন্ধি-্থান-ভে্ষ করিয়া! এ 
অস্থির মধ্যবর্তা--পদার্থের কিছুং অংশ পৃষ্ঠদণ্ডের বাহিয়ে আসিয়া অনেক- 
গুলি স্াযুঙ্গপে পরিণত হইয়াছে ; তাহা হইতে আবার অসঙ্য মামুসমূহের 
বিস্তৃতি হুইয্সাছে।* 

এতন্থ্যতীত দুই চক্ষুর দিকে ছুটি এবং রসনার দিকে কতকগুলি, এইরূপ 
নানা দ্বার দিয়! অনেকগুলি বড় বড় স্বায়ু বাহির হইয়া অকশেষে অসঙ্যেত় 
হইয়। পড়িক্াছে এবং সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয় শরীরকে দর্বতোতাে 
গাথিয়া: রাখিয়াছে। 

চর 


ন্‌ ধর্ঘব্যাখ্য। | [ দ্বিতীয় 


ছবন্থার নংম 'অআভিমান' ? ইহার ক্রিক্বার স্থান মস্তিক্ষের অজ্যন্তর ছাড়াই 
একটু বাহিরের দিকে অথচ সস্তিক্ষের মধ্যেই বটে। এ অবস্থার বিস্তৃতি 
ছয় যখন ঞ্ুঠুলাক্ষিটি ক্রিয়ায় যতুবতী হয় তখন আর একপ্রকার 
আবস্থা ধারণ করে, সেই অবস্থার নাম “মন+ ; ইহার ক্রিয়ার স্থান মন্তিফের 


যেরূপ তাড়িত যন্ত্রের মধ্যে তড়িৎ শক্তি প্রকাশিত হইয়! সেই যন্ত্রসংলগ্র- 
ইতস্ততঃ-বিসর্পিত ধাতুময়্ তারসমূহ্রদারা প্রবাহিত হুইয! দিগ্দিগন্তে 
চলিয়া যাঁর, সেইরূপ, আত্মার শক্তিও প্রথম অক্মাতে পরিক্ষ,রিত হইয়া! 
মন্তিক্ষের অত্যন্তর প্রদেশে সমালোড়ন পূর্বক ক্রমে মস্তি ছাঁড়িয়! 
তত্সংলগ্র জ্বায়ুসমৃহম্বক্রপ-তার-ঈমৃহের দ্বারা ইতত্ততঃ বিসর্পিত হইয়] 
শরীরের সকল স্থানে গ্রমনাগমন করিয়! থাকে । 

শরীরের মধ্যবর্তী ফুস্ফুদ্,হৎপিও, পাকস্থলী্ুপ্র পাকাশয়, যন্কৎ গ্লীহা, 
মুত্রাশস্, মলাশয়াদিযন্ত্র এবং তৎসংলগ্ন যে সকল মাংসপেষী আছে, আর হস্ত 
পদাদি অবয়বে যে সকল মাংসপেধী আছে তাহাদের মধোও এ সকল স্নায়ু 
প্রবেশ করিয়াছে । আত্মার শক্তি এ সকল স্নাযুরদবার। প্রবাহিত হুইয়! 
প্র সকল যন্ত্রও মাংসপেধীর উপরে নিষুক্ত হুইন়্া ফুল্ফুন্‌ হৃৎপিগাদিযত্্র ও 
হস্ত পদাদির ক্রিয়। স্ম্যক্রূপে নির্বাহিত করে। 

উক্ত স্বাধু সমূহের মধ্যে ছুটী পাঁচটা বা ততোধিক স্নায়ুর একত্রে সন্মিলন 
হুয়া আব।র তাহ! হইতে অনেক গুলি স্নায়ু ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিস্তুত হুই- 
পাছে। যেখানে ন্াযুগণের প্ররূপ সন্সিলন, অগত্যাই সেস্থানটী কিন্তু মোট! 
ন্নাঝুর এইরূপ দন্মিলন স্থানের নাম 'ন্নাযুপর্ব্। 

প্রত্যেক মায়ুপর্বই কিছু পরিমাণে মন্তিক্ষের তুল্য কার্ধ্য করিতে সমর্থ ; 
কারণ, ষে যে উপাদানে মস্তিফ গঠিত ইহারাঁও সেই একই পদার্থেঠিত ; 
অতএব প্রত্যেক সনাযুপর্বই আত্মার শক্তিকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে কার্ধ্য 
_ করাইয়! দিতে পারে। তন্মধ্যে যে স্নায়ু পর্বটী কিছু বড় সেকিছু বেশি 
কমার যেটা ক্ষুদ্র সে অনেক কম পরিমাণে এ কার্ধ্য করিতে পারে । এজন্য 
. প্রত্যেক স্বীয়ুপর্বকে আত্মার এক একটা ক্ষুত্র বাসস্থান বলিলেও বল! খায় 

 একারণ যে যে যন্ত্রে আত্মার শক্তি বরাবর না আসিয়। এক একটা আয়ু 

পর্ব অতিক্রম করিয়া আইসে সেই সেই যন্ত্রেরই ক্রিপ্বা যেন বোধ হয় যে এ 
সকল গায় পর্ব হইতেই নিষ্পপ্ন হইতেছে । মন্তিকস্থিত আত্মা হইতেই যে 
.. শক্তি আপিঙ! এ ক্রিক! সম্পন্ন কর্ধিতেছে তাহ! হঠাৎ তনুভৰ করা কষ্টকর । 
০.১. আমাদের, হবদন্স-উদরাদি গহ্বরে এক একটা বড় মত ন্সাঘুপর্ব আছে 
সেই স্থান; হইতেই আত্মার শক্ত মনু প্রযুক্ত হইর! ফন্ফুস্‌ হৃৎপিওা দির 


শি 


খণ্ড] ধর্দব্যাখ্যা । ৭১ 
শেষ সীমা,এবং স্লাযুর মৃলপ্রদ্দেশ। ততপরে এ শক্তি আরও বিস্তৃত হইস্ক! 
যখন স্নায়ু মও্লে প্রবাহিত হইয়া চলে তখন আর একপ্রকার অবস্থা 
পরিগ্রহ করে, সেই অবস্থার নাম “ইস্জি্ এবং প্রাপারদিক্ি। ইন্রিগনবস্থার 


পরেই শরীরের বছিঃস্তরে অথব। বাহিরের বজ্র উপরে আত্মার ক্রিয়ার 
* নিষ্পত্তি হয়। 





কার্ধ্য নিষ্পাদন করে, এ নিমিত হঠাৎ বোধ হয় যেন প্রস্থান হইতেই 
ওখানকার ক্রিয়া নিষ্পণ্র হইতেছে । ফলতঃ ওখানেও চেষ্টা করিলে 
আত্মার অনেকগুলি শক্তির (যেগুলি এল্সায়পথে প্রবাহিত হয় সেইগুলি ) 
অনুভব কর! যাইতে পারে। এই নিষিত্ শাস্ত্রে কখন কখনও হৃদক্াদিতে 
আত্মার ধ্যান করিতে বলিয়াছেন । 

উক্ত স্নায়ু গুলি দ্বিবিধ। দ্বিবিধ স্নায়ু দ্বারাই আত্মার ত্রিবিধ শক্তির 
(জ্ঞানের শক্তি, পরিচালনার শক্তি, এবং শরীর ধারণের শক্তি, যাহার 
পরিণাম শরীরের পুষ্টি হওয়া, সেই শক্তির) ক্রিয়! হইয়া থাকে । এক 
জাতীর স্নায়ুর দার! জ্ঞান ও দেহ ধারণের কার্ধয, আর এক জাতী স্নায়ুর 
দ্বারা পরিচালনা ও দেহ ধারণের কাঁধ্য নিষ্পপ্ন হয়। এইজন্য প্রথম 
জাতীয় স।যুকে জ্রীপক স্বাহু আর দ্বিতীয় জাতীয় স্নাযুকে পরিচালক স্ায়ু 
বল? যাইতে পারে । 

কিন্ত বাস্তবিক জ্ঞাপকক্সীয়তেও অতি সামান্য মাত্রায় পরিচালনার 
ক্রিয়া হয় এবং পরিচালক স্নাযুতেও অতি সামান্য মাত্রায় জ্ঞানের ক্রিয়া 
নিষ্পণ হয়। ূ 

উক্ত শক্তিত্রয় ঠিক এক জাতীয় পদার্থের উপর দিয় প্রবাহিত হইতে 
পারে না এ নিমিত্ত প্রত্যেক স্নায়ুর মধ্যেই কিছু কিছু বিসদৃশ তিন জাতীয় 
পদার্থ আছে। একজাতীয় পদার্থ একটু বেশী শাদা আছে, একজাতীন্ব পদার্থ 
শাদার মধ্যেই একটু ঈষৎ ধুসর, আর এক জাতীয় পদার্থ শীদার মধ্যেই 
একটু ঈষৎ লাল। এই প্রভেদ অতীব ছুক্ষ এ নিমিত্ত নবীনমতে অনেকে 
উহ্দাতে কেবল শাদা পদ্দার্থই বলিক্া] থাকেন। যদ্দিচ উক্ত ত্রিবিধ পদ্দার্থই 
আছে সন্ত তথাপি তন্মধ্যে যে জাতীয় স্বাযুতে যে শক্তির প্রবলতারপে 
গ্রবাহ হয় সেই জাতীয় স্ীযুর মধ্যে সেই শক্তি প্রবাহের উপযুক্ত পদ্বার্থই 
বেশী আর অন্য শক্তিদয়ের প্রবাহক পদার্থ অতি অল্প । এই মাত্র বিশেষ। 

প্রকৃত বিষয়ের স্থগমতার নিমিত্ত মন্তি ও লাায়ুর* অবস্থাদি অতি 
সজ্ষেপে কিছু বলিলাম। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে ইহা! লবিততারে প্রকাশের 
ইচ্ছা! আাছে। 


ধহ ধর্ষাব্যাখ্যা 1 (দ্বিতীয় 
শক্তির আঁধার ভৌতিক পদার্থ নহে তৌতিক-. 
*পদ্ধার্থের আধারই শক্তি । ) | 


শিষা ।--আপনি এতকাল যে শক্তি ও আত্মার কথা বলিলেন তাহ! 
ক্ষিছুই বুবিতে পারিলাম ন1!। বালক-কালাবধি অবগত ত্বাছি যে 
গশরীরের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিগ্না হইয়া! থাকে তৎসমস্তই স্নায়ু এবং 
মস্তিষ্কের শক্তি হইতে নিষ্পগ্ন। শক্তি কিছু ভৌতিক পদার্থ হইতে বিভিন্ন 
করার জামগ্রী নয়। মহুষ্যাদির দেহ যেরূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক 
যথেচ্ছায় চলিয়! বায়, শক্তি সেইব্র্প নহে--শক্তি ভৌতিক পদার্থেরই ধর্ম । 
স্বটোতিক পদার্থ মধ্যেই শক্তির উৎপত্তি আবার ভৌতিক পদার্থ 
মধ্যেই লয়, যেখানে ভৌতিক পদার্থ সেই খানেই শক্কি। শক্তি 
ভৌতিক পদ্দার্থ হইতে পৃথক্‌ হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে 
ন1।” ত্থচ আপনি যেন বলিতেছেন যে শরীরের উপর যে সকল শক্তি কার্য 
করিতেছে তাহারা সম্পূর্ণ শ্বতন্্রভাবে মন্তি্ষ ও স্নায়ু প্রভৃতির উপর আধি- 
পন্য করত নান! দিকে গমনাগমন করিতেছে । আঁবার এই শক্তিগুলিকে 
আত্মার শক্তি বলিয়াও অনেকবার নির্দেশ করিয়াছেন । এতন্বারা বুঝি- 
তেছি যে এই শক্তিু“ল আত্মানামক কোন পদার্থের মধ্যেই আছে। এই 
রূপ নান৷ প্রকার অসংলগ্ন কথার দ্বার আমার দিগৃত্রম উপস্থিত হইতেছে। 
অতএব এব্ষর়টা বিশেষ রূপে বুঝাইয়! দিন। 
াঁচার্যয ।--এবিষয়ের সর্বাঙ্গ মীমাংসায় দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠে, 
এখন তাহার সমক়্ নয়। তবে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি গুন।--বাস্তবিক 
শক্তি কখনও ভৌতিক পদার্থের মধ্যে থাকেনা, শক্তিতেই ভৌতিক পদার্থ 
অবস্থিতি করে-- শক্তিই ভৌতিক পদার্থের আলম্বন। একটু চিস্তা করিপেই 
ইহ! বুঝিতে পারিবে । সূর্য্য, পৃথিবী, চুম্বকাদি পদার্থে যে আক্ষণ শক্তি জাত 
হওয়1 বায়, একটু বিবেচনা করিলে প্রমাঁ হইবে যে তাহার কোন আকর্ষণ 
শরিই হুরধ্য-পৃথিনী বা চুস্বকের মধ্যে নাই, উহ রয্যাদির বাহিরেও আছে 
ভাভরেও জাছে। স্থতরাং শক্তির মধ্যে বা শক্তির ব্সবলম্বনেই নুর্যযাদি 
অবস্থিতি করিতেছে ইহা বল! যাইতে পারে। যদি দুর্ধ্যাদির মধ্যেই জাকর্ধণ 
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শক্তি থুকিত তবে পৃথিবী চন্দ্রাদিও চুম্বক লৌহের আকর্ষণ কার্য নিষ্পগ্ন 
হইতে পারিত না1। কারণ, কোন প্রকার শক্তির কোন বস্তুর উপর কোন বূপ 
ক্রিয়! করিতে হইলে সেই শক্তির সহিত সেই বস্তুর যৌগ হওয়া আবন্ত্ 
নতুবা কার্ধ্য হইতে পারে নাঁ। ইহা! ম্বতঃ সিদ্ধ স্বীকার্ধ্য কথা । একটা 
উদাহরণ লও--আঁমার শরীর মধ্যে যদি তোমাঁকে ধাক্কা দেওয়ার মত 
একটা শক্তির পরিস্ক,রণ হয় তবে তোমার শরীর ও আমার শরীরের যোগ 
হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, যোগ হইলেই আমার শক্তির সহ্তি তোমার 
সম্বন্ব-_যোগ হইল, তখন তোমার উপর ধাকাঁটী লাগিবে, তুমি সরিয়া 
পড়িবে কিন্ত যতক্ষণ তোমার আমারশরীরের সংযোগ নাহুইবে ততক্ষণ 
আমার ধাক্কা দেওয়ার শক্তি তোমার উপর কার্য্য করিতে পারিবে ন1। 

এখন দেখ, পৃথিবী স্ুর্ধ্য অপেক্ষায় বহুলক্ষ বোজন ব্যবধানে অবশ্থিতি 
করে, চন্দ্র ও পৃথিবী হইতে অনেক দূরবর্তী, চূম্বক লৌহ ও পৃথিবীর উত্তর 
দক্ষিণ কেন্ত্র হইতে অনেক দুর স্থিত । সুতরাং যদি হুূরয্যাদ্ির আকর্ষণনৃরধ্যা- 
দিতেই পরিব্যাপ্ত ও সম্বদ্ধ থাকে তবে সেই আকষণ শক্তির সঙ্গে পৃথিব্যাদির 
সহিত সংযোগ হঁইতেছেনা অতএব কৃর্ধ্য পৃথিবীকে, পৃথিবী চন্দ্রকে, এধং 
উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র চু্ক--লৌহকে টানিতে পারেনা । 

কিন্ত যদি শ্বীকার করা যায় যে আকষণ শক্তিই সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত 
ভাবে রহিয়াছে,--থাকিয়া সৌর পরমাণুগুলিকে একত্রে পুঞ্জীয়মান করিয়। 
রাখিয়াছে, পৃথিব্যাদি জড়পিও গুলিকেও দেই খানেই মিশাইবার চেষ্টা 
কারতেছে। সেইব্যাপক আকর্মণ শক্তিই চুম্বক লৌহকে পৃথিবীর প্রাস্তঘ্বয়ে 
মিশীনের চেষ্টা করিতেছে । ইহাতে উক্ত দোঁষ থাকিবে না। ইহা অতি 
গুরুতর ও শক্ত বিষয়, ইহ উত্তম রূপে বুঝাইতে অনেক কথার আবশ্তক। 
অগ্এব এই গুরুতর বিষয়ের বিশেষ উদঘাটন না করিয়াই তোমাকে 
গ্রন্কত বিষয় বুঝাইতে চেষ্ট! করিতেছি। কিন্ত এই বিষয়টিও যেন মনে থাকে! 


দেহের মধ্যে দুই প্রকার শক্তি ক্রিয়া করে। 


আমাদিগের দেহের মধ্যে ছুজাতীয় শক্তির ক্রিয়। হইতেছে ৷ তাহার এক 
জাতীয় পক্তি খ্বাভাবিক, অপর জাতীয়টা অন্বাভাবিক। এতছুভয়ের মধ্যে 


৪. ধ্মাব্যাখ্যা | [ দ্বিতীয়: 
স্বাীবিক শক্তি লইনা আমাদের এখানে কোনই কথ! নাই, তাহাকে দেহের 
প্রত্যেক পরমাণুর ধর্ম বলিলেও এখাঁনে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কিন্ত 
অন্বাভাবিক শক্তি লইয়াই কথা লেইটীকেই আমরা স্বাধীন-_স্বতন্ত্র ও দহ 

হইতে ষন্পূর্ণ পৃথক বগিতেছি । 

শিষ্য। স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক শক্তি বিশেষ করিয়া বলুন। 

আচার্য । যে শক্তি মৃত্যুর পরেও দেহের উপর ক্রিয়া করে এবং প্রাণি -- 
শরীর ব্যতীত সাধারণ জড়পিণ্েও যাহার ক্রিয়। আছে, তাহ! জাভাবিক 
শক্তি। ইহা দেহের । আর যে শক্তি মৃত্যুর পরে কার্য করে না, প্রাণিশরীর 
ব্যতীত অন্য জড়পিণে যাহার ক্রিয়া"নাই, এবং যে শক্তি উক্ত স্বাভানিক ' 
শক্তির উপর আধিপত্য করত তাহার বিরুদ্ধেও ক্রিয়া করে সেই শক্তি 
অস্বাভাবিক, ইহ! দেহের নহে ইহা' স্বতন্ত্র, ও পৃথক্‌ ইহ। বিশেষরূপে বুঝান 
যাইতেছে। 

যে যে পদার্থের দ্বার! শরীরের অস্থিসমূহের নির্মাণ হয়, সেই সেই পদার্থের 
পরস্পর রাঁসায্কন আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা সকল পদার্থগুলি 
রাঁসায়নিকভাবে মিলিত হইয়া অস্থিগুলি গঠিত হইগ্লাছে। মৃত্যুর পরেও 
যখন অস্থিগুলি আন্ত থাকে তখন এই শক্তিও থাকে ইহ! বলিতে হুইবে। 
নচেৎ মৃতার পর অস্থিগুলিকে আস্ত রাখিবে কে? এই প্রকারের রাঁসায়ন 
আকর্ষণ সকল জড়পিণেই দৃষ্ট হয় কেবল প্রাণী শরীরে নহে। অতএব এই 
রাদায়ন শক্তিটি স্বাভাবিক । এইরূপ মাংস, মঞ্জা, স্নাযু, অন্তর, নাড়ী, শিরাদিতর 
মধ্যেও রাসায়ন আকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাও স্বাভাবিক। কারণ মৃত্যুর পর 
বহুদ্দিন না হইলেও কিছু: সময় পধ্যস্ত মাংস মজ্জাদি দেহাবয়বগুলি 
আন্ত থাকে। শরীরের প্রত্যেক অবয্বের মধ্যে এক্কপ্রকার অপসারণ 
শক্তিও আছে, দেই শক্তিদ্বার! শরীরের অংশ সকল বাস্পাদ্দি অপেক্ষার্থও 
অতি হুক্মতাঁয় পরিণত হুইক্া চারি দিকে উড়ীয়া যাইতেছে, যন্থার। 
শরীরের অনবরত ক্ষয় হইয়া থাকে। সেহাটও দেহের দ্বাতাবিক শক্ি। 
এইটি 'ভাপশক্তিণ। এই ছই প্রকার স্বাভাবিক শক্তিকে দেহের গুণ বা! ধর্ম 
ৃ বলিয়া বুরিলেগ বিশেষ হানি নাই। 
এখন অগ্বাভাবিকশক্তির কার্য দেখ।-্মনে ক্ষর। তোমার শী 
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শর্ধিত ও নিদ্রিত ভাবে আছে, কিন্তু নিত্রিতাবস্থায় থাকিলেও শরীরের 
রাসাক্কম-আকর্ষণ এবং অপসারণ শক্তি (তাপ) ইহারা অবশ্তই আপন 
আপন কার্য্য করিতেছে । ইতিমধ্যে কোন্থান্‌ হইন্তে এক অদৃশ্য শক্তি 
,আসিয়া তোমার ১॥ মণ ভারী শরীরটাকে ঠেলিয়া তুলিয়া গৃহের 
বাহিরে লইয়া! চলিল। এই শক্তির নাম অস্বাভাবিক শক্তি। অথবা 
মনে কর, তোমার ভূত্য তোমার প্রতি একটু অসদাচরণ করিল এবং 
তুমিও তাহা জানিতে পাঁরিলে তখন তোমার এক অদ্ভূতশক্তি প্রা্ভূ্তি 
হইয়া শরীরের মধ্যে একপ্রকার হলুস্থু-ব্যাপার করিয়া! তুলিল। 
প্রচণ্ড ঝঞ্জাবায়ু যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিককা চুরিক্লা হেলাইয়! 
দোলাইব। একাকার করে,সেইরূপ তোমার শরীরেত মধ্যে এক প্রকার ঘটন। 
করিতে লাগিল। ফুস্ ফুস্‌, হংপিও থর থর কম্পিত, রুধিররাশি প্রবলবেগে 
প্রবাহিত, এবং প্রত্যেক শরীর-মন্ত্রই অতিশয় বেগে নর্তিত হইয়া উঠিল। তথন 
তুমি বজবনিনাদে চীৎকার করিতে লাগিলে, ভূত্যের প্রতিকারের নিমিত্ত 
উন্নম্ফষন প্রলম্ফন করিতে লাগিলে ৷ যে শক্তির দ্বারা এই ঘটনা হয় ইহাও 
অস্বাভাবিক শৃক্তি, ইহ পরিচালন শক্তির অস্তর্গত। এইরূপ জ্ঞানের শক্কি 
ও পোষণের শক্তিও জানিবে। এই সকল শক্তি তোমার দেহের নছে, 
ইহারা অন্যস্বাধীন শক্তি; হীহার সর্বদ| তোমার দৈহিক,শক্তির বিরুদ্ধে 
আচরণ করত দ্ধেহটাকে উলট্পালটু করিতেছে । অথচ উধাকালের 
অন্ধকার মধ্যে হৃর্যযমগ্ুলের ন্যায়, অথবা ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রন্থণ্ত সিংহের 
ন্যায় তোমার মন্তিষ্ষ মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে । ইহা চেষ্টা করিলে 
তোমার দেহ ছাড়িয়া বাহির হইতেও পারে আবার প্রবেশেও সক্ষম । 


অন্বাভাবিক শক্তিদেহের ধর্ম নে কিন্তু 


স্বতন্ত্র ও স্বাধীন । 
শিষ্য। ডুহাকেও দেহের শক্তি বলিলে বাধা কি? 

' আচার্য । দেহের শক্তির বিরুদ্ধে কার্ধ্য করে বলিয়াই উহ1' দেছের 
শক্তি নহে। ছ্বিভীয়তঃ--এই সকল শর্তি' যদি দেহের ধর্ম হইভ, তবে অস্থি 
মজ্জাদির পূর্বোক্ত রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি ও অপসারণ শক্তির ন্যায় সর্বদাই 
দেহের মধ্যে বিদ্যমান থাকিত; ক্ষণে ক্ষণে প্রাহূর্ভত ও ক্ষণে ক্ষণে ভিরো- 
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হিত হইত: ন1। তৃতীয্বতঃ--দেহের ধর্ম হইলে এই শক্তির উৎপত্তিই আদৌ 
হইতে পারে না| এ কথাটি বুঝা বোধ হয় কিছু শক্ত হবে। 
মনেকর তুমি নিদ্রিত হইয়া! আছ ; তখন অবশ্যই তোমার যস্তিফ অবধি 
সম্তগুলি যন্ত্রই প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া! আছে। তৎপর হঠাৎ তুমি গাত্রোখান 
পূর্বক যেন প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হুইয়। চলিলে; তোমার দেহটি সম্ভবতঃ 
দেড় মণের কম হইবে না; এই দেড় যণ ভারী শরীরটি অনায়াসে চলিয়া 
যাইতে লাগিল । এখন অবশ্যই বলিতে হুইবে যে, দেড় মণ ভারী এক 
খানি প্রস্তরখগ্ড টানিকা নীতে যে পরিষাণ শক্তির আবশ্যক, তোমার 
শরীরের মধ্যেও প্রায় দেই পরিমাথ একটি শক্তির প্রাছর্তাব হুইয়াছে। 
এই প্রবল শক্তিটী তোমার দেহের কোন্‌ স্থান হইতে আদিল? শহ্যাক় 
শরিত থাকিতে থাকিতে আপনিআঁপনিই মস্তি ব1 স্নায়ু বা মাংসপেষীর 
মধ্যে এ শক্তির স্ফ,রণ হইল একথ| বল। যায় না। কারণ কোন শক্তিই 
আপনিই পরিক্ষ,রিত হয় না ) একটা শক্তির দ্বারাই অপর একটা শক্তির 
বিকাশ হইয়া! থাকে ইহা সর্ববাদি সন্মত। মস্তিষ্কাদির মধ্যে রী শক্তি বীজভাবে 
ছিল, তৎপরে বিকাশিত হইল, তাহাঁও বল! যাঁয় না। কারণ, বীজভাবে 
থাঁকিলেও তাহার স্ফরণেন্র নিমিত্ত, যে পরিমাণে তাহার স্ক,রণ হইবে 
সেই পরিমাণ আর একটা পরিক্ষরক শক্তি চাই নচেৎ উহার স্ফরণ 
হইতে পারে না। ইহা! স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম । | 


অতি সামান্য একটু তাপ-শক্তির সংযোগে যেরূপ বারুদের মধ্যে 
, প্রচণ্ড শক্তির উদ্দীপন। হয়, সেরূপ শরীরের মধ্যেই কোন না! কোন এক 
অংশের অতি সামান্য একটু শক্তির যোগ হইয়াই শরীরে এই প্রবল শক্তির 
উদ্জীপনা৷ হয় ইহাও বল! যায় না। কারণ সামান্য কোন একটা ভ্রব্য 
বা শক্তির যোগে যে অনেক প্রকার প্রবগতর ও নৃতন রকম শক্তি উৎপন্ন 
হয়, তাহা! রাসারনিক সংযোগক্সনিত রাসায়নিক-শক্তি।, রাসায়ন সংযোগ 
ও রাসায়ন শক্তির উৎপত্তির দ্বারা দ্রধ্যের পূর্বাবস্থা বিনষ্ট হইয়! নূতন 
জার ক অবস্থাঃগআক্কতি ও নাম হইয়া থাকে । অগ্রিসংযোগে বারুদ জলা, 
অন্বহইতে মদ হওয়া! ইত্যাদিস্থলে সেই রাসায়নিক সংযোগ ও রাসায়ন 
শক্তি হইয়। থাকে । কিন্ত যে-শক্তি প্রাছৃভূতি হইল তোমার নিত্রিত-জড়- 
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দেহকে উ্থ(পন পূর্বক টানিয়| লইয়া যায় সেই শক্তি রাসায়নিক নয়। কারণ, 
সেই শক্তির স্ক,বণ হইলে তোমার মস্তিক্ষ ও ন্নাযু প্রভৃতি অবয়বগুলি মন্তি্ষীয় 
ও লায়বীয় অবন্থাদি পরিত্যাগ পূর্বক নূৃতন-অভূত্বপুর্ব অবশ্থ! গ্রহণ করে 
না, শরীর গিয়া সোণ! হয় না। দ্বিতীরতঃ--তুমি শষা! হইতে উঠিবার সময় 
তোমার দেছের মধ্যে এমন কোন নূতন দ্রব্যের সংযোগ হয় না, যাহার 
রাঁসায়ন সংযোগে তোমার এই শক্তি প্রাছুভূতি হইতে পারে। তোমার 
নিদ্রাবস্থায়ও দেহের মধ্যে যে বে দ্রবট ছিল এবং যাহাদের সহিত যোগ 
ছিল, জাগ্রৎ হইয়া! উত্থানের কালেও তাহাই আছে। অতএব রাসায়ন 
»সংযোগের দ্বার। যেশক্তির উৎপত্তি করিয়া তুমি উঠিতে চাও? সেই শক্তি 
তোমার উঠিবার পূর্বেও সেই একই ভাবে থাকিতে পারে; স্থৃতরাং 
উঠিবার পূর্বেও তোমার উঠিয়া থাকা উচিত। অতএব এঁ সকল শাক্তকে 
দেহের শক্তি বল! যায় না। 


কিন্ত এ সকল শক্তিকে দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন 
বলিলে উক্ত কোন দোঁষই থাকে না। ইহার বিবরণ শুন। যেসকল 
অব্যাভাবিক শক্তি দেহের উপর আধিপত্য করিয়া বঞ্ধী। বায়ুর ন্যায় 
দেহকে উলট. পালট. করত অনবরত নানাপ্রকার কার্য্যসাঁধন করিতেছে, 
সেই শক্তি তিন জাতীয়। এক জাতীয় শক্তির গতি উর্ধাজ্রোতন্থিনী, 
যাহারকাধ্য--বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, ও অন্যান্য ধর্সমূৃহ। আর এক 
জাতযুক্ শ্রক্তির গতি অধঃআ্রোতন্বিনী ; তাহার কার্য ফুস্ফুস্ত হৃৎপিও্ ও 
হস্ত পদা্ি প্রত্যেক শরীরাবয়বে সর্বদা হইতেছে এবং কখন বা ক্রোধ কখনও 
কাম ইত্যাদি নানা প্রকারে যাহার পরিষ্ষ,রণ হুইতেছে। আর এক জাতীয় 
শক্তি উপক্টস্তক। এই শক্তির উদ্বতআোতক্ষিনী বা অধঃআোতশ্বিনী কোন 
প্রকার নতি নাই। এই শক্তির কার্য কেবল উক্ত উভন্নপ্রকার শক্তিকে 
স্থগিত কর! । এই শক্তির প্রবলতাবস্থায় মৃচ্ছ? প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 
উক্ত শক্তিত্রত্ব যথাক্রমে সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক নামে খ্যাত । 
এই শক্তি ত্রয্নের ভিনটিই অথব1 ছুটি ঠিক এক সময়ে প্রবল ভাবে 
স্করিত হইতে পারে না, এক একটি মাত্র প্রবল থাকে, আর ছুটি ছূর্ববল 
বা সংস্কার (১০ পৃ ৮ পং) অবস্থায় থাকে। যখন উর্ধথজোতশ্িনী 
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শক্তি প্রবল থাকে তখন অধঃ আোতস্থিনী এবং উপষ্টস্তক-শজি সংস্কারা- 
বন্থাকস থাকে, যখন অধশ্রোতশ্বিনী শক্তি প্রবল থাকে তখন উর্ঘ- 
োতশ্গিনী আর উপষ্টস্তক শক্তি সংস্কারাবস্থায় থাকে, আবার যখন উপই্রন্ভক 
শক্তি প্রবল, হইয়া! উঠে তখন উর্ধ ভ্রোতশ্থিনী আর অধঃআোতন্থিনী 
এতছ্ভয়ই সংস্কারাবস্থায় থাকে। এই সময়ে নিদ্রা! হয়। কিন্তু সংস্কারাবস্থা 
ব। ছর্ধলাবস্থায় থাঁকিয়াও শক্তির পুনরুখানের চেষ্টা বিণক্ষণ থাঁকে। 
পরে নিষুদ্ধশীল মল্লদ্বয়ের হ্যায় পুনকুদ্দীপ্ত হয়। অর্থাৎ ছুজন মল্ল কুস্তি 
করিতে করিতে যেরূপ একজন নীচম্থ ও অপর জন উপরিস্ হুইস্স। কিছুকাল 
পরে আবার এ নীচস্থ মন্প উপরিস্থ মল্পকে পরাভব পূর্বক আপনিই ঠেলিয়া 
উঠে, সেইরূপ প্র সংস্কারাবস্থাপন্ন শক্তি আবার আপনিই উদ্বেলিত হুইয় 
উঠে। তখন জাগ্রৎ অবস্থাও অন্যান্য ক্রিয়। হইতে থাকে । 

শিষ্য! মস্তিক্ষের শক্তিই এ রূপ সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া এক এক বার 
উষ্থিত হইয়। কার্ধ্য করে ইহ1 বলিলে হানি কি? 

আচাধ্য। রাসায়নিক শক্তির সংক্কারাবস্থা' থাকে না। উহার স্কর্ণ 
' হুইলে কার্যোর শেষ করিয়া! নিজেও চিরদিনের মত বিলীন হুইয়। যায়। 
মন্ধের শক্তি অথবা বারুদের বিস্তৃতিশক্তি প্রকাশিত হুইয়া একবার 
বিঙ্গীন হইক্কা পুনর্ব্বার কখনও উখিত হয় না, এ একবারেই শেষ । 

আরও শত শত কারণ আছে যদ্বার! প্রমাণ হয় যে, এ সকল শক্তি 
দেহের নে, উহ! দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথকৃ। কিন্তু এ গ্রন্থ দর্শনশাস্ত 
নহে, ইহাতে তাহ] ব্যাখ্যা করা যায় না । ফলতঃ কেবল বাহিরের তর্কই 
আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রমাণ নহেঃ যোগাবস্থা। হইলে যে, অন্তরে অন্তরে অনুভব 
হক্স তাহাই ইহার মুখ্যতম প্রমাণ। যেরূপ গৃছাদির মধ্যে এই স্থল দেহ 
. বিচরণ করিয়া বেড়ায়, জীবও তেমন স্বতন্ত্রতাবে দেহের মধ্যে বিচরণ ফরিয়। 
বেড়ার । ইহা মনে মনে প্রত্যক্ষ কর! যায়। যদি তাহা! বিশ্বাস না হয় তবে 
আপাততঃ বরং ধরিয়া! লও যে, এ শক্তিগুলি স্থলদেহ হুইতে সম্পূর্ণ 


পৃথক্‌ ও স্বতন্র। 
জীবাত্মার সঙ্কিগ্ড ব্যাখ্যা | 


উক্ত শক্তিদমূহসঁর এই দেহের মধ্যে যে সর্বদাই তুমি চৈতস্ভের অনুভব 
করিতেছ-_যে চৈতন্ত তোমার সমস্ত শক্তি ও দেহের মধ্যে মাথামাখি হইয়া 


খণ্ড]  ধর্মব্যাখ্য। | ৯ 


* 


আছেন,সেই চৈতন্য, এতদুভয় একত্রিত ভাঁবে জীবাত্মা বনিয়্া কথিত 
হয়। আমরা অন্তরে অন্তরে “আমি” বলিয়া! ধাহাঁকে সর্বদা অনুভব 
করি তিনি এই জীবাম্্ী। (আমরা যতবার আত্মার শক্তি উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহা! এই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া।) মেঘোঁৎপন্ন তড়িৎ যেমন 
, বায়ু মধ্যে বিচরণ করে, যন্ত্রোৎপন্ন তড়িৎ শক্তি যেমন যন্ত্রের তার 
স্পর্শ করিলে শরীরের মধ্যে বিচরণ করে, এই শক্তি-চৈতন্তময় জীবও 
তেমন এই জড়পিও-দেছের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন ভাবে 
বিচরণ করিতেছে । বুদ্ধি, মন, অভিমান, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, যত্বু, চেষ্টা, 
»ক্ষমা, দ্বণা, চিস্তা, জ্ঞান, দয়া, প্রভৃদ্ভি সমন্তই এ সকল শক্তির রূপা 
স্তর মাত্র ;_-তাহ! সমাধি প্রকরণে বলিব। জীবাস্বার বিষয় ও মুক্তি 
বিচারে বাঁচনিক প্রমাণাদি সহিত বিশেষরূপ প্রকাশিত হইবে। 
আত্মার শক্তির অবস্থ! ও ক্রিয়াপ্রণালী এক রূপ সংক্ষেপে বলিলাম । 
এখন ইন্দ্রিয়ও প্রাণাদিনিরোধ যাহা বলিতেছিলাম (৬৮ পৃঃ) তাঁহ। কাহ্ণাকে 


বলে বলিতেছি শুন । 
* ইন্দ্রিয় নিরোধাদির লক্ষণ | 
আত্মার সমস্ত শক্তিকেই মন্তিফের বাহিরে স্নায়ুমণ্লের দ্বারা প্রবাহিত 
হইয়া সমস্ত শরীর পরিব্যাপ্ত হইতে না দিয় মস্তিষ্কের শেষসীমাও স্াযুর 
মূল প্রদেশে মনের মধোই আবদ্ধ করিয়া বাখাঁর নাম ইঙ্জিক্-প্রাণিরোৌধ? | 
আত্মুর শক্তিকে এ মনের স্থান পর্য্যস্ত আসিতে না দিদ্লা মন্তিফের মধ্যে 
অভিমানে আবদ্ধ-সংযত রাখার নাম “অভিমাননিরোধ + এবং অভিমানের 
স্থান পর্য্যস্ত আসিতে ন৷ দিয়! মন্তিফ্ষের অভ্যস্তর প্রদেশে বুদ্ধিতেই সংযত 
রাখার নাম 'অভিমাননিরোধ ॥ ক্ফ,রণ হইতেও নিবৃভ করিয়া রাখার নাম 
বুদ্ধি নিরোধ স্ক,রণের উদ্যম হইতেও সংযত বন্ধিষ্না রাখা 'প্রক্কতি- 
নিরোধ । ও 
ইন্জিয় ও প্রাণ নিরোধের বিভাগ ॥। . 
উক্ত পাঁচ প্রকার নিরোধের প্রত্যেকটিরই বহুবিধ বিভাগ আছে।. 
তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় ও প্রাণনিরোধ' প্রথমতঃ ১৫ ভাগে বিভক্ত । চাক্ষ্ব- 


৮৮. ধর্মব্যাখ্যা । [দ্বিতীয় 


নিরোধ, শ্রাবণিক-নিরোধ, রাসনিক-নিধোধ, নাসিক-নিরোধ, ত্বাচুনিরোধ, 
বাচিক-নিনোধ, হস্তীর-নিরোধ, চারণিক-নিরোধ, পায়ব-নিরোধ, ওউপস্থ- 
নিক্বোধ, : প্রাণিক-নিরৌধ, আপানিক-নিরোধ, ব্যানীয়-নিরোধ,' সমানীয়- 
নিকোধ, ওরানিক-নিরোধ । 

নস্বনেজ্িয়ের নিরোধকে “চাক্ষুষ-নিরোধ বলে, শ্রবণেন্িয়ের নিরোধ 
'পবণিক,্রসনেক্ড্িয়ের নিরোধ রাসনিক,নাসিকেক্িয়ের নিরোধ “নাসিক, 
স্পর্শেন্দিয়ের নিরোধ 'ত্বাচ, বাগিন্্রিয়ের নিরোধ “বাচিক, হস্তেক্দিয়ের 
লিরোধ--অর্থাৎ কোন বস্ত গ্রহপাদির নিমিত্ত যে হন্তের আাযুর দ্বারা আত্মার 


শক্তি আসিয়! থাকে সেই শক্তির নিরোধহত্তীয়/চরণেন্রিয়ের নিরোধ--অর্থাৎ, 


গমনাগমনাদির নিমিত্ত যে, পদদ্বয়ের স্নায়ুর দার! আত্মার শক্তি প্রবাহিত হয় 
তাহার নিরোধ 'চারণিক, পায়ু ইন্দ্রিয়ের নিরোধ,--আত্মার যে শক্তি মলা- 
শম্ম ও মৃত্রীশয়ের উপর প্রেরিত হুইন্সা! মল মূত্র বিসর্জন করায় তাহার 
নিরোধ 'পায়ব, উপস্থেক্দ্িয,-যে শক্তি প্রেরিত হুইয়। আত্মার কামপ্রবৃত্তির 
কার্য চরিতার্থ করে, তাহার নিরোধ “ওপস্থ,, প্রাণ,যে শক্তির ঘারা 
ফুদ্ফুদ্। হুৎপিও ও তৎসংলগ্ন মাংসপেবীরক্রিয়া হুয়া শ্বাস প্রশ্বাস 
বহিতেছে সেই শক্তি তাহার নিরোধ 'প্রাণিক, অপান-_-যে শক্তি দ্বার! 
আমাদের উদরস্থ ভুক্ত পীত বস্তর বিষাংশট। ঘন্মার্দি আকারে পরিত্যক্ত 
হইতেছে সেই শক্তি, (নাভি অবধি ইহার কার্য্য অধিক ) তাহার নিরোধ 
'(পনিক,, সমান,--যে শক্তি দ্বারা পাকস্থলী, ক্ষুত্রপাকস্থলী, যকৎ 
প্লীহাদিযন্ত্র ও তৎ্সংলগ্মপেধীসমূহের ক্রিয়া নিষ্পাদ্দিত হয় «সেই 
শক্তি, এই শক্তির নিরোধ “সমানীয় নিরোধ, * ব্যান,-যে শক্তির দ্বারা 
সর্ধাঙ্গের মাংসপেষীর ক্রিয়। হইতেছে সেই শক্তি, তাহার নিরোধ 'ব্যানীয় 
নিরোধ, উদান, আম্মার উতক্রমণের শক্তি,তাহার নিরোধ 'ওদানিক নিরোধ? 
বল! যায়। এতথ্যতীতও অনেক প্রকার ইন্দ্রিয় প্রাণাদির নিরোধ আছে এবং 
ইহার অন্তর্গত ও অপরসংখ্যেয় ইন্দ্িক্ প্রাণ নিরোধ, ছে, কিন্ত তাহা! 
পপ নিমিত্ত তাহার অবতারণা করা গেল না। 

নিশেধ য়ে. কয়েকটি নির্দিষ্ট হইল ইহাদের সাধন হইলে অন্যগুলি 
রি আপনিই সাধিত হয় স্থৃতরাং তদ্বিবরণ নাবশ্তক। 


ক 


খন্ড ্  ধঙসব্যাথ্যা | ৮৯ 


উক্ত চাক্ুনিয়োধাদি ৭ পঞ্চদশ প্রকার নিরোধের প্রত্যেকটি ৩ প্রকারে 

বিভক্ত ।১ম,--/মৃছ চাক্ষুষ নিরোধ”, ২য়,মধ্যম চাক্ষুষ নিরোধ” ওয়,--তীত্র 
চাক্ষুষ নিরোধ” । ১য,--"মৃছ শ্রাবণিক নিরোধ, ২য়, মধ্যম আাবণিক 
নিরোধ”, ৩য়,--তীত্র শ্রাবণিক নিরোধ”, এইরূপ “মুছ্ু রাসনিক নিরোধ, 
মধ্যম রাসনিক নিরোধ» “তীব্র রাসনিক নিরোধ” ইত্যাদি । 

আমাদের যে শক্তি চাক্ষুষ নায়ুর ছার] চক্ষু পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া] সর্বদা 
দর্শন কার্যের নিমিত্ত লালায়িত, সেই শক্তিকে চাক্ষুষন্ায়ুতে আসিতে না 
দিয়। চাক্ষুষন্নাযুর মূল প্রদেশে স্ুদৃঢ়রূপে সংযত করাকে 'তীব্রচাক্ষুষ- 
নিরোধ বলা যায়। ত্র শক্তি স্ুুভাবতঃ যে বেগে আইসে,. তাহার 
কিছু সংযম করার নাম “মৃছ্চাক্ষুষনিরোধ ৮ এতছ্ুভয়বিধ সংযমের 
মধ্যম অবস্থার সংযমকে “মধ্যম” চাক্ষুষ নিরোধ--বলে। 

আবণিক শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় সংযত করার নাম “তীব্রশ্রাবণিক- 
নিরোধ,” অত/ল সংযমে “ মৃছ্ভাবণিকনিরোধ,” উভয়ের মধ্যম অব- 
স্থায় “ মথ্যমশ্রাবণিকনিরোধ ”। এইরূপ রাসনিক ও অন্যান্য নিরোধ 
লঘন্ধেও জানিকে। 


মানসাদি নিরোধের বিবরণ। 


দেহের উপর যে সমস্ত শক্তি কার্ধ্য করিতেছে তাহার প্রত্যেক শক্তিই 
যখন উৎপত্তি অবধি শেষ অবস্থায় পরিণত হুইতেছে, প্রত্যেক শক্ষিই 
যখমম আত্মা উৎপন্ন হইয়া! প্রথম মন্তিফের অভ্যন্তরে, তৎপর মধ্যে, 
তৎপর মস্তিষ্কের শেষ সীমা, অনন্তর স্সাযুমণ্ডলে প্রবাহিত হইতেছে, 
প্রত্যেক' শক্তিই যখন যথাক্রমে বুদ্ধি, অভিমান ও মনের অবস্থা 
গ্রহণ করিয়া অবশেষে ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়ারপে পরিণত হইতেছে, তখন 
তাহাদেপ্র ক্রিয়ারঅবস্থায, অথবা ইন্জ্রিয়প্রাণাদির অবস্থায়ও ষত সথ্যা 
হইবে মনের অবস্থায় ও তত সঙ্থ্যা, অভিমানের অবস্থায়ও তত নঙ্যা। 
বুদ্ধির অবস্থায়ও তত সঞ্যা হইবে, ইহা স্বততকসিদ্ধ নিয়ম) - 

সেতারের ভারগুলি যেখান হইতে বাহির হইয়াছে, আর যে ফাণ 
গুলিতে গিয়। শেষ হুইস়াছে তাহাতে তাহার একই গঙ্ঘা। প্রৃতি খাটে 
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ঘাটে তায়ের সঙ্যার ইত্তরবিশেষ হয় না। ইহাও সেইরূপ জানিবে। 
অতশরব ন্বাযুর উপর যে ১৫ প্রকার শক্তি বিচরণ করে তাহাঁ লইয়া! 
যেরূপ ইন্ড্িয়প্রাণ। নিরোধ ১৫ প্রকার সেইরূপ “ মানসনিরোধ * 
অভিমাননিরোধ 'বুদ্ধিনিরোৌধ”,। ও 'প্রকৃতিনিরোধ'ত ও পনের ২ 
প্রকার । তাহার প্রত্যেকের নাম বিস্তরভয়ে বলিপাম নণ তবে 
যাহাতে ভাঁবটি মাত্র সংগ্রহ করিতে পার তাহা বলিতেছি।-_দর্শন- 
কার্ধ্ের নিমিত্ত যখন আত্ম। হইতে শক্তি প্রসারিত হইয়া আসিতে 
থাকে তখন এ শক্তিকে মনের স্থান ও মনের অবস্থায় আসিতে ন। 
দিক মস্তিষ্কের মধ্যে অভিমানে সংযত করা এক প্রকার, মানস 
নিরোধ, শব্ধ শ্রবণের নিমিত্ত যে শক্তি আইসে তাহাকে অভিমানে 
সংবত কর! এক প্রকার, মানসনিবোধ” রস গ্রহণের নিমিভ যে শক্তি আইসে 
তাঁহাকে অভিমানে সংঘত করা আর এক প্রকার, 'মানসনিবোধ” এই কপ ১৫ 
প্রকার মানসনিক়োধ। এ সকল শক্তিকে অভিমানের স্থানে ও অভিমানের 
অবস্থায় আসিতে ন! দিয়! বুদ্ধিতে সংযত রাখার দ্বারায় অভিমান নিরোধ 
১৫ প্রকার । এইরূপ বুদ্ধি নিরোধ “পঞ্চদশ ও” প্রকৃতিনিরে্ধ পঞ্চদশ । 
মানসাদদি নিরোধেরও প্রত্যেকটি মুদ্ুঃ মধ্যম, তীব্র এই প্রকার 
বিভাগাপন্ন। যখন একবারে সম্পূর্ণ সংষম করা হয়, তখন “তীব্র, অআতি- 
সামান্য মাত্রায় সংঘম করা “মৃদু এবং তন্মধ্যবস্তাসহ্যম “মধ্যম” | ইন্দ্রিয় 
নিরোধ অবধি পঞ্চগপ্রকার নিরোধের মধ্যে ইন্ড্রিয়নিরোধ সর্বাপেক্ষায় 
নিক, তৎপর মানস-নিরোধ উৎকৃষ্ট তৎপর ছ্অতিমাঁন-নিরোধ, তত্র 
বুদ্ধি-নিরোধ, এবং সর্কোৎকষ্ট প্রক্কৃতি-নিরোঁধ এবং ইন্দ্িয়-নিরোধাদিক্রমেই 
এদের আয়ত্ত ও বিকাশ হুইয়। থাকে। যথ। “বচ্ছেদরীও মনসিপ্রাজ্ঞ স্তদ্যচ্ছেজ্‌- 
জ্ঞান আদ্মনি, জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছে ভদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। (কঠোপ- 
নিষদ) ৫টি কর্েক্্িয় ৫টি জ্ঞানেক্দ্রিয় ও ৫টি প্রাণকে (ক) মনোমধ্যে সংবত 





কে) বাগিকজিয়, পানীন্রি়,পা মইন, উপসথইনরিয় চুরি কিয়, শরবণেজিয, 
রস্নেন্ত্িয়। ভ্রাপেজ্রিয়, তবগিক্রির, প্রাণনশক্কি; অগ্রাননশক্কি ব্যানন 
শি, সমানম শক্তি, উদ্ানন শক্তি। বে ১৫টি ইন্ত্িয়ণও প্রকরণে নিরোধ- 


হ্যগাাতি হইয়াছে। 


খড] ধন্মব্যাখ্যা | ৮৩ 


করিতে “হয়, পরে মনকে অভিমানে সংযত করিবে, জভিমাঁনকে বুদ্ধিতে 
সংযত করিবে, এবং বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে সংযত করিবে। 
নিরোধ বিষয় আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এখন নিরোধ হইতে 
সমুতৎপন্নধন্ম্ের বিবরণ শুন। 
ধন্মের বিবরণ । 
যেরূপ নিরোধ শক্তির নান! প্রকার বিভাগ,সেইরূপ আত্মজ্ঞান, ভগবডক্তি 
বৈরাগ্য, ওদাসীন্য ও ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি এবং যাগদানাদি-জনি ত-অপূর্ব 
নামক ধর্মের ও প্রত্যেকটি অনেক প্রকারে বিভক্ত । সেই বিভাঁগ বিশেষ- 
রূপ নাজাননে নিরোধ শক্তি কইতে কি প্রকারে ধর্মের উৎপত্তি হয় তাহ) 
বুঝা অতি কষ্টকর । অতএব তাহার বিভাগ করাযাইতেছে । 
আত্মজ্ঞানের বিভাগ । 
সর্ব প্রথমে আত্মজ্ঞান নামক পরম ধর্ট্দের বিভাগ গুন (ক) । এখানে 
আত্মজ্ঞানের অর্থ/;--নুখ, ছুংখ, দয়াদি-সমস্ত-গুণ ও সমস্ত ক্রিয়া-রহিত 
নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্গভাব, অখণ্ড, অদ্বিভীগ্ন, কেবলমাত্র চতন্য-ন্বরূপ 
আত্মা বুঝিতে হইবে। আরজ্ঞান বলিতে আনুমানিক জ্ঞান ব! শু না 
জ্ঞান নহে? কিন্ত মানসিক-প্রত্ক্ষ--ম:ন-মনে উপলব্ধি বুঝিতে হইবে । 
ইহাঁরই নাম 'ব্রহ্মান্ুতব” ব। ব্রহ্মজ্ঞান ব্র বজ্ঞানেরই বিভাগ প্রদর্শিত হইবে। 
আত্মার “মানিক-প্রত্যক্ষ” বা “উপলব্ধি” বা 'আত্মজ্ঞান” একথাগুলি 
যদ্রিচ নিতান্তই অসস্ভবপর ও অসংলগ্র। কারণ, যে ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির 
দ্বারা মকলবিষয়ের জ্ঞান হইস়্! থাকে তাহার! সয়ৎ জড়পদার্ঘ গ)) সুতরাং 
তাহাদের, দ্বার আত্মার জ্ঞান সম্ভবে না, ষাহার নিজের প্রকাশ নাই, 
সেকি প্রকারে অন্যকে প্রকাশ করিবে? ইন্দ্রিয় ও মন আদির দ্বার! 
থে বাহিরের বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাঁহাও চৈতন্যের সাহাঘ্য লইয়। । ইস্জিয়াদি 





লিপি তর 


(ক) আত্মজ্ঞানের শক্তি আর আত্মজ্ঞান একই পদার্থ অতএব আস্ম- 
জ্ঞানের বিভাগ হইলেই আত্মজ্ঞানের শক্তির বিভাগ কর] হয় । 

(খ) জড় শব্দে এখানে ইংরাজি-জড় বুঝিবেন না। ঞ্যাহ। স্বস্সংপ্রকাশ 
বা চৈতন্য পদার্থ নয়, তাহাকেই আর্য্যেরা জড় পদার্থ বলেন। ইহাতে 
শক্তি ও ভৌতিক পদার্থ গ্রভৃতি সমস্তই জড় পদার্থে অন্তভূতি। 
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চৈতন্য ন! কী, বিষের উপলব্ধি জন্মাইতে পাঁরে না! । এমন কি : 

চৈভন্যের সাহায্য ব্যতীত ইন্জিয়াদির আপন আপন স্বরূপেক্স ও উপলব্ধি 
হয়না । সুতরাং সেই চৈতন্যন্বরূপ আত্মাকে মনের দ্বারা অনুভব করা 
এক প্রকার উন্মত্ব-বাক্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

. এ.জন্তই শ্রুতি বলিতেছেন পবিজ্ঞাতার-মরে ! কেন বিজানীয়াৎ? , 
প্রহার দ্বার নিখিল বিষয়ের জ্ঞানকার্ধ্য নিষ্পগ্ন হইতেছে, তাহাকে আবার 

কিমের দ্বার জানা যায়?” “নৈববাচানমননা। প্রাপ্ত,ং শক্যোন চক্ষুষ!। 

অন্তাতিক্রবতো। হন্যত্র কথন্তছুপলভযতে ?” (কঠ) পরমাত্মা, বাগিন্ছিয়া 

দিকর্মেক্িয়। কিম্বা চক্ষুরাদি-জ্ঞানেত্্িয়, অথবা মন, বুদ্ধি-গ্রভৃতির দ্বার! , 
প্রাপ্ত হইছে পারেন না। সুতরাং কেবলমাত্র তিনি আছেন” একথা 

বল। ব্যতীত আর কিরূপে তাহাকে অনুভব করা যায় 1” “নতত্র 

ক্ষুর্ণচ্ছতি নবাগ গচ্ছতি নোমনে। নবিদ্মো নবিজানীমে। যখৈ তদগ শিষ্যাৎ। 

অন্যদেবতদ্বিদিতাদখো হবিদিতাদধি । ইতি শুশ্রুমধীরাাং যেন- 

স্তছিচচক্ষিরে ৮ তেলবকারশ্রুতি) “সেখানে জ্ঞানেক্রিয় বা কর্শেক্দিয় বা 

মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কেছই যাইতে পারে না; স্থৃতরাং তাহার জ্ঞান হওয়া 

অসম্ভব। অতএব, নাম-গোত্রাদির-দ্বার। নির্দেশ পূর্বক কিরূপে তাহাকে 

উপদেশ কর! যায়, তাহ! জানি ন।। 


তিনি ইন্দ্রিয় ও মন আদির বিষয়ীভূত ও অবিষয়ীতৃত স্থৃল সক্ষম জড় পদার্থ 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ ৮ ইত্যাদি শত ২ স্থানে লিখিত আছে, যাহা 
জামর। ভবিষ্যতে নানাপ্রকার প্রমাণ ও যুক্ত্যাির সহিত অতি বিস্তারে 
ব্যাখ্য। করিব। অতএব আত্মজ্ঞান এ কথাঁটিই অমূলক বলা যাঁয়। 
কিন্ত তথাপি, যাছা কোন প্রকারে অনুভব করা৷ যায় না, তাহা প্রমাণ 
করাও অনশ্তব,অতএব আত্মার নাস্তিত্বই আসিয়1 পড়ে। দ্বিতীয়তঃ,_“তমেব 
 বিদ্বিত্বাংতিসৃতযুমেতি নান্যঃ পদ্থা' বিদ্যতেংয়নায়”” (যূর্বেদ পুরুষনথঃ) 
“আত্মাকে অন্থতব করিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পাঁরে, তন্বযতীভ মৃত্যু 
অতিক্রমের আর পন্থানাই” “মনসৈবেদ যাণ্ব্যং নেহনানাস্তি কিঞ্চন+(কঠসক্রুতি) 
“মানের বানাই জান। যায় যে এই অনস্তদ্বগতে সেই অদিতীয় চৈতৃস্ক. পদার্থ 
রত আর কিছুই নাই” “ভ্ঞান প্রসাদেন বিশুদধসত্বস্তত স্ততম্পন্ঠতে 
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জি ধ্যার়মানঃ' শ্রেতি) “জ্ঞান প্রসাদ-দ্বারা! বিশুদ্ধ বুদ্ধি হইলে ধ্যানের 
দেই পরমাত্মাঞ্ষে দেখিতে পাক । ইত্যাদি শত ২ ক্রতিগ্রমাণ থাকায় 
« আত্মজ্তান ” অমূলক কথা বল! যায় না। 

এখন বড় বিষম-সমস্ত। উপস্থিত । শতং২-শ্রতি আত্মার জ্ঞান হয় না 
বলিতেছেন, আবার শত ২ শ্রুতি আত্মার জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, 
কেবল শ্রুতি কেন, দর্শন, তুত্র, সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, প্রভৃতি সমস্ত- 
আর্ধ্য শান্ত্রই সেই এক মাত্র আত্মজ্ঞানকে কেন্দ্রন্বরূপে লক্ষ্য করিক়্! নানা 
প্রকার পন্থায় বিচরণ করিতেছেন । অএএব 'আত্মজ্ঞান নাঁই” বলিলে সমস্ত 
ঘআার্যযশাস্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় আবার “আছে” বলিলেও সমন্ত 
আধ্যশান্জ্রের উপরই আক্রমণ কর! হয়। 

কিত্ত স্থখের বিষয় এই যে ক্রতি ও দর্শনাদিশীক্রই এই সমন্তার পরি- 
পূরণ করিয়াছেন। চিৎস্বর্ূপ পরমাত্মার প্রকৃত দ্বরূপ যে, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় 
পদ্দার্থের দ্বারা অনুভব কর!যায় না তাহা! সম্পূর্ণ সত্য বটে, কিন্তু « যদদাপর্ধাব 
তিঠঠস্তেজ্ঞানানি মনসাঁসছ। বুদ্ধিশ্চনবিচেষ্টতিতামাহুঃ পরমাক্ততিম্* ॥ (কঠ- 
শ্রুতি) যখন ইক্িক, প্রাণ, মন, অভিমান, বুদ্ধি ইহার! সকলেই বিলীন 
হইয়া! যায়, ইহাদের কাহাঁরই কোন প্রকার ক্রিয়া বা অস্তিত্বাত্রও থাকে না 
সেই সময্নে আত্মার পরম গতি হয়, সেই সময়ই চিৎম্বরূপ পরমাত্মা মেঘনি- 
্ক্ত ভাক্ষরের ন্যায় আপনিই নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হইতে থাঁকেন। ইহা- 
কেই আত্মার জ্ঞান বল! যাপন এবং মন, বুদ্ধি প্রভৃতির লয় ন হুইয়! তাহাদের 
বিকর্মিত অবস্থা ও একপ্রকার বিকৃতরূপে তাহাকে অনুভব করা! যায়। 
« যদিমন্যসে স্ুবেদেদি দত্রমেবাঁপিনূনং ত্বং বেখ ব্রহ্মপোক্পম্। যদস্তত্বং 
যদন্ত দেবেযু”--তেলবকার শ্রুতি) ণ্যদি কথনও তুমি মনেকর যে, 
'আমি ত্রহ্ষের প্রকৃত স্ব্ূপ বুঝিতেছি” তবে তাহা তোমার নিতান্ত ভ্রাস্তি 
এবং মিথ্যা 'কথা। কারণ, তুমি যে সর্বদা তোমার ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি 
প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার অনুভব করিয়া থাক তাহা! পরমাত্মার 
বিকৃত কূপ মাত্র অতএব জানা! গেল যে, নির্মল আত্মজ্ঞান ন হ্ই- 
লেও বিকৃতরূপ আত্মজ্ঞান আমাদের সর্বদাই হইয়া খাকে। সুতরাং 


শাস্ত্র দ্বারাই মীমাংসিত হইল যে, যেখানে আত্মাকে মন, বৃদ্ধযাদির 
৯২ 
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অধিষক্ব. বলা হইয়াছে সেখানে আত্মার প্রকৃত স্থনির্মলন্বরপ,লক্ষ্য হয 
হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সকল শ্রুতির ভাৎপর্ধয এই যে, নির্মল-কৈব্গ ' 
অদ্বিতীয় পরমাত্বা মন বৃদ্ধাদির দ্বারা অনুভব কর! হয় না। মন বৃদ্ধি 
প্রভৃতির বিলয় হইলেই সেই পরমজ্যোতি নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন । 
আর, যে যে শ্রুতিতে মন, বৃদ্ধি বারা আত্মার জ্ঞান হওয়ার বিষন্ন লিখিত" 
আছে তাহার তাৎপর্যা এই যে, মন, বুদ্ধি-প্রভৃতি অস্তঃকরণের দ্বার! 
আত্মাকে মলিন ভাবে অনুভব কর! যাইতে পারে । অতএব 'আত্মজ্ঞানঃ 
কথাটি এক প্রকারে নিতান্ত অসম্ভবপর হইলেও অন্য প্রকাবে বিলক্ষণ 
সঙ্গত ও সম্ভবপর । এখন বিশেঁষরূপে এ বিষয়টির বিস্তার কর! মাইতে 
বণ কর। 

পরমাত্বাী যখন অনুৎপন্ন, অবিনশ্বর, ও ব্যাপক পদার্থ এবং আমাদের 
শরীরাদ্দি সকল বস্থরই অন্তর বাহিরে অন্বপ্রবিষ্ট ভাবে থাকিয়া আমাদের 
চেতনত সম্পার্দন'করিতেছেন ;--তিনি আমাদের জৌতিক দেহের অস্তর- 
বাঙিরে থাকিন্না' ভৌতিকদেহের চেতনত।, ইন্দ্িয়শক্তির অন্তর-বাহিরে 
থাকিয়া ইন্দ্রির়শক্তির চেতনতা, মনের অন্তর-বাহিরে থাকিয়। মনের 
চেতনতা, অভিমানের অন্তত্-বাহিরে থাকিয়া অভিমানের চেতনত। 
বুদ্ধির অন্তর-বাছিরে থাকিত! বৃদ্ধির চেতনতা, এবং প্ররুতির অস্তর বাহিরে 
থাকিয়া প্রকৃতির চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন। “অশ্মিন্‌ দ্যৌঃ পৃথিবী 
চান্তরিক্ষ মোতৎ মনঃ সহপ্রাৈশ্চ সর্ব: (৮ (মুগডকোপনিষদ্‌) “এই টচুতন্য- 
স্বরূপ আঁত্বাতেই ভূদলোক ভূবলোক স্বর্জোক এবং জ্ঞানেন্দিয়, কর্টেজিয়, 
প্রারাদিপঞ্চক, মন, অভিমান, বুদ্ধি ও প্রকৃতি এতৎ সমস্তই ওতপ্রোতভাবে 
গ্রধিত হইয়। রহিয়াছে । অতএব আমর! তাহাকে কখন ও অনুভব করি, 
আবার কথনও করি ন! তাহা কদাচ হইতে পারে না। আমুরা তাহাকে 
সর্ধদাই অনুভব কন্সিতেছি ;-কেবল আমরা! কেন, পণ্ড, পক্ষী, কীট প্রভৃতি 
দকলেই তাহাকে সর্বদা অনুভব করিতেছে । তবে বিশেষ এই যে 
সর্বদা তাহার প্ররুতম্বক্ূপ না দেখিয়া ছ্মতি কদর্যয-মলিনবেশে দেখি! 
থাকি । সেই মলিনবেশের ইতর বিশেষে আত্মজ্ঞান নানাবিধ, এবং আত্মাও 
একরপ নানাবিধ হুইয়! পড়িয়াছেন। বাস্তবিক ঘাত্বার প্রক্কৃত শ্বব্ধূপ 
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একই, প্রকাঁর ব্যতীত নানাপ্রকার নহে, সেই প্রকতরূপের জ্ঞানও এক 
প্রকার ভিন্ন নানীপ্রকার হইতে পানে না। 
অত্যুজ্জল-নির্মল কুর্ধ্যকিরণ যেরূপ মেঘের সহিত বিষিশ্রিত হইয়া 
সেই মেঘের সঙ্ষে সঙ্গে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষীণপ্রভভাঁবে পরিলক্ষিত হয়, সেইবপ 
সেই স্নিশ্নল আত্মা আমাদের অশ্ছি-মাংসাঁদি রচিত জড়-শরীরাঁদির 
সহিত মাখামাখি থাকায় জড়-শরীরাদির সহিতঅভিন্নভাবে, স্তরাং 
ক্ষীণ প্রভরূপে সর্ধদাই অনুভূত হইতেছেন। “আমরা চেতন, ” “আমাদের 
চৈতন্য আছে” ইহা আমরা কখন না-বুঝিতেছি ? তবে বিশেষ এই যে, 
শরীরাদি জড়পদার্থের গুণ-_ব্ূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্ধ ও স্ুথ ছুঃখাদি শক্তি 
গুলি যেরূপ শগ্গীরাদির সহিত অভিন্নভাবে অনুভব করিয়া থাকি, চৈতন্য ও 
সেইরূপ শরীরাদির গুণ বলিয়া তাহার সহিত অভিন্ন ভাবে অনুভব করি । 
এইরূপ জড়যোগে জড়বেশে আম্মার ৬ প্রকার অবস্থা হওয়া কেতুক ৬ 
প্রকারেই আত্মার অনুভব ,হইতে পারে। আর কেবল নিজ স্বরূপে এক 
প্রকার, মোট সপ্ত প্রকারে আত্মার জ্ঞান হয়। ১ম, “দ্বেহাত্বজ্ঞান 
২য়, ইন্দ্রিয় ও প্রাশাত্ম-জ্ঞান, ৩য়,_-“মানসাত্ম-জ্ঞান, ৪র্থ,_"অভিমানাত্ব 
জ্ঞান, ৫ম-বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান, ৬ষ্__প্রকুভ্যাত্মজ্ঞান”। 
সমস্ত-ইন্দ্রিয়াদি-সংযুক্ত-দেহের সহিত অভিন্নভাবে চৈতন্যের জ্ঞান-- 
“দেহাত্মক্ঞান '। ভৌতিক দেহটার অনুভব ন। হইয়া ইন্দ্িয়-শক্তি ও প্রাণাদি 
শক্তিগুলির সহিত অদ্িন্নভাবে চৈতন্যর জ্ঞান--ন্দ্িয় ও প্রাণাত্মক্ঞাঁন” । 
স্থল দেছ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির অনুভব ন1 হুইয্। মনের সহিত অভেদে আত্মার 
জ্ঞান__“মানসাত্মজ্ঞান? । দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রীণ, ও মনের অনুভব না হইয়! 
অভিমানের সহিত মাখাম।খি ভাবে চৈঙন্যের জ্ঞান--'অভিমানাত্বজ্ঞান”। 
দেহ, ইন্জরিয়,প্রাণ, মন, অভিমানের অনুভব ন1 হইস্স! বুদ্ধির সহিত মাখামাখি 
ভাবে চৈতস্তের জ্ঞান-_বুদ্ধ্যাঅজ্ঞান” । উক্ত কেহরই অনুভব না হইয়! 
কেবল প্ররূতির জহি'ত অভিন্রভাবে চৈতন্সের জ্ঞান-_-প্রকত্যাত্মজ্ঞান” ৷ 
সর্ধশেষে দেহ অবধি প্রকৃতি পর্য্যস্ত যখন কিছুই অনুভূত হয় না, 
কোন বিষয়েরই কোন প্রকার জ্ঞান, হা চিন্তাদি কিছুই থাকে না, 
যে অবস্থায়, ইন্দরিয় নাই, প্রাণাদি শক্তি নাই, মন নাই, অভিমান 
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নাই, বুদ্ধি নাই, প্রতিও এক প্রকার নাই, সমস্তই বিলীন হইয়া 
'শিগ্কাছে, তখন আম্মার সমস্ত মল কাটিয়া গেল, প্রচণ্ড প্রতাপশানী 
হুর্ধ্যদেব যেঘমালা-বিনির্্ স্ত হইলেন, কেবল মাত্র চৈতন্যই ' বিরাজ 
করিতে লাগিলেন, জীবের চৈতন্তাংশ মাত্র ভাসমান হইল। তখন 
জাতী, জেয, জান, জ্ঞান-কারণ বলিয়া কিছুই নাই, কেবঙ্সই চৈভন্ত, 
কেবলই আআ, কেবলই প্রকাশ, কেবলই জ্ঞাতা। এই «কেবলা ত্মজ্ঞান” 
ইহাই পরম জ্ঞান, পরমধন। ইহারই নাম পকব্রহ্ষমজ্ঞান”” । 

দেছাদি জড়-পদার্যোগে আত্মার সপ্ত প্রকার অবস্থাভেদে সপ্ত 
প্রকার বিভাগ, অনস্ত-জ্ঞান-ভাঁগার শ্রুতিই করিতেছেন।--“সবা এষ 
পুকযো২নরস-ময়£”(১),--তেহপ্রাণাঃ শ্রজাপতিং সমেত্য জযুং”-৮“অন্যো- 
স্তরাত্মা প্রাণময়ঃ৮(২)-- “অন্তোইস্তরাত্মা মলোৌময়:(৩)”-৭ আন্তোত্তরাত্মা 
বিজ্ঞানময়১”--(৪-৫) প্প্রজ্ঞানঘনএবানন্দময় আত্মা” (৬) “প্রত্যগস্থুলো 
অচক্ষুরপ্রাণো, অমনা অকর্তা চৈতন্তং চিন্ান্রংস৫৮--৭। «সেই এই আত! 
স্থল দেহের যোগে অন্নরসময় বা দেহময়” ১ “ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত যোগে 
ইল্জিয়ময় ও প্রাণার্দ শক্তির সহিত ষোঁগেআত্মব। গপ্রাণময়”ং “মনের সহিত 
যোগে আর এক প্রকার আত্ম! মনোময়”+--৩ “অভিমান এবং বুদ্ধির যোগে 
আর এক প্রকার আত্মা “বিজ্ঞানময়+_-৪-৫ “প্রকৃতির সহিত যোগে আত্ম 
অধিক প্রজ্ঞাবিশিষ্ট এবং ডিনি “আনন্দময়”--৬ “যিনি প্রত্যক্‌ স্বরূপ, 
ধিনি গ্থুল নহেন, যাহার কোন প্রকার ইন্জিয়, বা প্রাপ, মন, অভিমান, 
কিছুই নাই কেবল চৈতন্ত, কেবলই চিৎ, কেবল সৎ পদার্থ তিনিই 
প্রকৃত আত্ম! তাহাই আত্মার প্রত স্বরূপ”। 
খন বলা বাহুল্য যে দেহাত্বজ্ঞান অবধি প্রকৃত্যাত্ম-জ্ঞান পর্য্যস্ত যে ছয় 
প্রকার জতুজ্ঞান তাহ! 'মলিনাত্মজ্ঞান”। এবং সপ্তমটি নির্লাত্মর্ঞান”। 


দেহাতুজ্ঞানার্দির বিভাগ ।' 


 স্টিক্র বড়িধ, মলিনাত্মজ্ঞানের' প্রত্যেকটি প্রথম ছইভাগে বিভক্ত । ১ম,-. 
. ুরদ্ধিক/ ২য়,--“নির্বাত্তিক+। : বাহ্য খিষয়ের অহিত সম্বন্ধ হইয়! আমাদের 
বহছ হন্ডিয ও মন প্রভৃতির মধ্যে এক এক প্রকার ঘটনা হইয়! থাকে 


খণ্ড] :... ধর্মব্যাখ্যা । [৮৯ 


সেই ঘটন! বিশেকেই পূর্ব্বে বৃত্তি বলিয়া আসিয়াছি, এখন স্মরণার্থে 
পুনরুক্তি করিলাম। দেই ঘটনা বা অবস্থাঁটি দেহ ও ইন্দিক়্াদির মধ্যে 
থাকিতে থাকিতে সেই অবস্থাপন্ন দেহাঁদির সহিত মাঁখাইয়া যে আত্মার 
জ্ঞান হুয় তাহার নাম সবৃত্তিক মলিনাত্মভ্ভান”। আর দেহাদির কোনপ্রকার 
বৃতি না থাঁকা-কালে কেবলমাত্র দেহাদ্ির সহিত মাথাইয়া যে আত্মজ্ঞান 
হয় তাহা "নির্বতিক-মলিনাত্মজ্ঞান” | 

সেই জ্ঞানগুলির এইরূপ নাম দেওয়া যাইতে পারে-_“সবৃতিক দেহাত্ম- 
জ্ঞান” “সবৃত্তিক-ইন্ড্িয়-_প্রাণাত্মজ্ঞান” “সবৃত্তিক-মানসাত্মজ্ঞান” 'সর্ব্‌ তিক 
অভিমানাত্মজ্ঞান” «সবৃত্তি ক-বুদ্ধ্যাত্বজ্ঞান” সবুত্তিক-প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান ”_- এবং 
নির্বৃত্তিক-দেহাত্মজ্ঞান” নির্কভ্তিকইন্দিয়-প্রাণাত্বজ্ঞানয  নির্বত্তিক 
মানসাত্মজ্ঞান; 'নির্বত্তিক-অভিমানাত্মজ্ঞান, পনরতিক-বৃদ্ধ্যাত্মজ্ঞান” 
“নিবৃততিক প্রকত্যাত্মজ্ঞান”। 

সব্ভিক দেহাত্ব-জ্ঞানাদির বর্ণনা। 


বসন, ভূষণ, অভ্যঙ্াদির দ্বার] দেহের যেরূপ আক্কৃতি বা অবস্থা_ 
বিশেষ হয় তাহাকে দেহের বৃত্তি বলা যাইতে পারে। সেই অবশ্থাঁ_ 
বিশিষ্টদেহের সহিত অভিন্নভাবে যে আত্মজ্ঞান হয়, অর্থাৎ বসন, 
ভূষণা্দির দ্বার শরীরের ঘে অবস্থা! বিশেষ হয় সেই অবস্থা, আর দেহ, এবং 
চৈতন্য-স্বরূপ-আত্মা এই তিনের মাখামাথি হইয়া যে "্সমিত্বের, 
জ্ঞান হয় তাহার নাম “সরৃত্তিক-দেহাত্বজ্ঞানঠ। মনেকর, তুমি ন্গানের 
পর দিব্য--পরিষ্কত-বন্ত্র পরিধান-পূর্বক কঙ্কতিকাদির দ্বারা কেশ 
বিন্যাস এবং চন্দন আতরাদিঘারায় অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া দর্পণেরদবার! নিজের 
প্রতিষূর্তি সন্দর্শনে মনে মনে আপনার সৌন্দধ্য অনুভব করিতেছ। 
এখন একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পার, যে তোমার প্রব্নপ 
সৌন্ব্্যান্ছভবের মধ্যে তোমার চৈতন্য, আর দেহটি, এবং বেশবিন্যাস- 
জনিত দেহের অবস্থা, এই তিনটিই একসঙ্গে মাঁখামাখিভাবে উপস্থিত 
হইতেছে । ধর)--তুষি যেন ত্র সময় অনুতব বঝরিতেছ যে "আমি 
অতি নন্দর' এখন তোমার এই 'আমির” অনুভব অবশ্তই 'অচেতনভাবে 
হইতেছে ন! স্থতরাং এই 'আমি” অনুভবের সঙ্গে চৈতন্য আছে; . এবং, 


৯০. . ধর্মার্যাখ্যা।  [দিতীয় 


দেহ :আর বেশভূষার সৌন্দর্য্য এ উভয়তো৷ আছেই। হৃতরাং তোমার 
«আমি সুন্দর” এই অস্কৃভবটা তোমার আত্মা, দ্বেহ ও সৌন্দর্ধ্ট এই 
তিনটা লইয়াই হইতেছে। এইক্ষপ জ্ঞানের নাম “দবৃত্তিকদেহাত্মজান+ 
এইবূপ জড়াম্মজ্জান আপামর সাধারণ সকলেরই আছে, এই জ্ঞানের নিমিত্ত 
বন্ধের-প্রয়োজন নাই, ইহা আপনাআপনিই সর্বদা হইতেছে । এই জ্ঞানই 
সর্বনাশের মূল, অতএব ইহা! পরিহারের নিমিত্বই বত্ব করা উচিত। 
এইরূপ জ্ঞানে আত্মা এত মলিনভাঁবে প্রকাশ পায়েন যে তাহ! কিছুই 
নয় বলিলেও হয়। এমন কি ন্নায়বীক্প-শক্তিদর্শী নিতান্ত জড়-বুদ্ধিরা 
বুঝিতেই পারেন না যে এইক্ধপ অনুভবের মধ্যে আবার চৈতন্য আছে। 
এইরূপ আত্মজ্ঞান গবাশ্বাদি পণুগণ্রও সর্বদা আছে। 
কোন বস্ত সন্দর্শনকালে চক্ষুরিক্দিয়ের এক প্রকার ঘটন। ৰ। অবস্থা! উৎপন্ন 
হয়, শব্ধ শ্রবণকালে শ্রবণেন্র্রিয়ের এক প্রকার অবস্থা হয়। এইরূপ এক 
এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ সময়ে এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক ঘটনা বা অবস্থা 
বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে,তাহাই ইন্ছরিয়গণের এক একটি “বৃত্তি” । মেই বৃত্তি, 
আর ইন্দিয়গণের নিজের স্বরূপ, আব চৈতন্ত--আত্মা এই দিনের একত্রে 
মাখামাখিভাবে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম “সবৃত্তিক ইন্দরিয়াত্-জ্ঞান, | প্রত্যেক 
বন্তর দর্শনাদিকাঁলেই আমাদের এই ইন্দিয়াত্ম-জ্তান হইয়া! থাকে । মনে কর, 
তোমার হন্ডে একটু জল সংলগ্ন করা গেল তখন জলের শৈত্যগুণ তোমার 
স্পর্শেক্তরিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তুমি শীতল স্পর্শের অন্ুতব করিতে 
লাঁগিলে। এখন, ফে ক্পর্শেন্দিয়ের সহিত শীতল-স্পর্শের সংযোগে তুমি: 
শীতলতাঁর অনুভব করিতেছ সেই স্পর্শেন্দ্ি়্ বাদ দিয়া কেবল শীতলতা 
অনুভব কর্সিতেছ তাহা কদাচ সম্ভবে ন!7-_এই শ্বেতবর্ণ পুস্তকখানি বাদ 
দিয়া কেবল বর্ণ কএকটী কথনই দৃষ্ট হইতে পারে না। এবং অচেততনভাবেও 
শীতলতা! অনুভব করিতেছ না। 'তএব এই শীতল-স্পর্শের অনুভবের, সঙ্গে 
স্পর্শগুণ আর তোমার স্পর্শেন্দ্িয়। ও আত্মা এই তিংনরই অন্ৃভব 
হইতেছে। কিন্তু ইহাঁতেও আত্ম! নিতান্ত মলিনভাবাপন্ন। ইহাতে 
আত্মার অনুভব হয় বলিয়াই বিষেচন! কর! কষ্টকর। এইন্*প আত্মজ্ঞান ও 
অপর সাধারণ সকলেরই সর্বদা হইন্ থাকে স্ৃতরাং অবস্ত সুলত | 


খণ্ড?) ধর্মব্যাখ্য। | ৯১ 


এইরূপ মনের বৃত্তি, (৭৬ পৃণপ)মন, ও আত্মা এই তিনের একত্রে 
জানের নাম, “সবৃত্তিকমান্সাত্মজ্ঞান”; অভিমানের বৃত্তি, (৬৭ পৃ ১৩) অভিযান, 
ও চৈতন্যের একত্রেজ্জান “দবৃত্তিক-অভিমানা ত্বজ্ঞান+ ; বুদ্ধির বৃত্তি, (৬৭--"১৫) 
বুদ্ধি ও আত্মার পরস্পর অভেদ-জ্ঞান “সবৃত্তিক বুদ্ধযাত্মজ্ঞান, সমস্ত বৃত্তির 
সংস্কার আর প্রদ্কৃতি ও আত্ম! এই তিনের অভিন্নরপ জ্ঞানের নাম “সবৃত্তিক- 
প্রকত্যাত্মজ্তান” । | 

উক্ত ষড়িধ সবৃত্তিক জ্ঞানই মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী প্রকৃতি সকলেরই আছে, 
এবং আত্বার মলিনভাবেপ্রকাঁশের পক্ষে ইহারা সকলেই সমান, কোনটির 
কিছু কমিবেশী নাই। অতএব এইরূণ “সবৃত্তি কমলি-না্মজ্ঞান মন্ুুষ্যের ধর্ম 
নহে। ইহা দ্বারা মনষ্যের কোন উন্নতিও নাই । এইরূপ জ্ঞান আত্মার 
সর্ধবনাশের মূল। এখন নির্ব-স্তিক দেহাত্মজ্ঞানাদি শুন । 


নির্ববতিক দেহাত্বজ্ঞানাদির বর্ণনা | 


দেহের বৃত্তিগুলি (৮৯ পৃ ১৪ পঃ) বাদ দ্ি্না কেবল দেহের সহিত 
আত্মার অভিন্নতাবে জ্ঞান নির্বত্তিক দেহাত্ম জ্ঞান” ৷ বাছিরের পরিচ্ছদ্দাদি 
মনে ন! করিয়া! খন কেবল দেহকেই 'আমি--আমি' বলিয়া! অনুভব করি 
তখন এই “নির্বৃতিক দেহাত্মজ্ঞান, হয়। এই জ্ঞানও আমাদের সর্বদাই 
হইয়া! থাকে পণুদিগেরও হয়। ইহাও একরপ স্বাভাবিক ইহার নিমিত্ব 
কোন যত্ব চেষ্টা চাই নাঁ। ইহাতেও এত আচ্ছাদিতভাবে আত্মার অন্থভব 
হন যে তাহ! আত্মার অনুভব নয় বলিলেও বলা যায় । 

ইন্ত্িয় ও প্রাথাদির যখন কোন প্রকার বৃত্তি (৬৭ পৃ )নাহুইয়। 
কেবল নিজ নিজ অবস্থাতেই থাকে তখন কেবলমাত্র ইন্ত্রিয়গণেত্ধ নিজ 
স্বরূপের সহিতই মাখাইয়া আত্মার জ্ঞান হয়,তাহার নাম-_নির্ক-ত্তিক ইন্জরিয় 
প্রাণার্থবজ্ঞান” । ইহ! মলিনাতজ্ঞান হইলেও দেহাত্বজ্ঞানে আত্ম! যাদৃশ মলিন 
ভাবে প্রকাশিত হয়েন ইহাতে তদপেক্ষায় অনেক নির্্ল দেখা যায়। 
কারণ, অন্ধকার ময় শ্ুল-জড়-দেহ হইতে উন্রিয়্ শক্তিগুণল অনেক স্বচ্ছ, 
দর্পণ যত স্বচ্ছ, ততই মুখচ্ছুবি নির্মল দেখায় । এই অস্থভব পণ্ড পক্ষীর নাই 
সাধারণ মনুষ্যেরও নাই, ইহ! সহজে হুয় না। দেহ হইতে পৃথক্রূপে ইজ্জিয় 
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শক্কির অনুত্কর ন! করিতে পারিলে ইহা হয় ন1। সুতরাং এই জান বিশেষ 
বন্ধ ও চেষ্টা সাপেক্ষ । এই নির্ক তিক ইস্জরিয়াত্মজ্ঞান অরধিই আত্ম! ক্রমে 
প্রকাশিত হইতে থাকেন। অতএব এই ইন্জিয্নাত্বজ্ঞান অবধিই আত্মজ্ঞান 
ও মঙ্ছুষ্যের ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। 

মনের যখন কোন প্রকার বৃত্ভি না থাকিয়া কেবল নিজের স্বরূপে অবস্থিতি 
হয় তখন কেবল মনের সহিতই বিমিশ্রণে আত্মার উপলব্ধি হইক্ন। থাকে, সেই 
উপলব্ধির নাম-_নির্বৃত্তিক মানসাত্বজ্ঞান”। ইহা! আরও ধত্ব সাপেক্ষ এবং 
তগস্যাসাধ্য। ইন্ট্রি্ অপেক্ষা মন আরও অনেক ন্বচ্ছ, অতএব আত্ম। 
“নির্ব্ভিক-ইন্জরিয্াত্বজ্ঞান, অপেক্ষায়« “নির্ব্‌তিক-মানসাত্মজ্ঞানে” আরও 
একটু অধিক প্রকাঁশ পায়। ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন ,_ 

“ইজ্জিয়েত্যঃ পরম্মনো। মনসঃ সত্ব মুত্তমম্‌। সত্বাদধি মহা'নাত্। মহতো। 
ব্যক্ক মৃত্বমম্। অব্যক্তীতু, পরঃ পুরুষো ব্যাপকো লিঙ্গ এবচ। যজ্জ্ঞাত্ব। 
সুচ্যতে-জস্ত রমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ।” (কঠশ্রুতি) “আত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে 
ইন্দ্রিয় অপেক্ষায় মন উৎকৃষ্ট, মন অপেক্ষায় অভিমান উৎকৃষ্ট, অভিমান 
আপক্ষায় বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষায় প্রকৃতি উৎকুষ্ঠ, প্রন্কৃতি অপেক্ষা 
আত্ম! স্বয্ং উৎ্ক্কষ্ঠতম,--ধিনি ব্যাপক, অলিঙ্গ ;--ধাহাকে অনুভব করিতে 
পারিলে জীব বিমুক্ত হয়, অমুত হয় |” 

যখন অভিমানের কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না কেবল নিজের অবস্থায় 
থাকে তখন কেবল মাত্র অভিমান শক্তির সঙ্গেই বিমিশ্রণে আত্মার অন্ভূতি 
হয় সেই অনুভূতির নাম--নির্ব,ভিক-অভিমানাত্বজ্ঞান”। ইহা আরও বত 
চেষ্টা সাধ্য। যন অপেক্ষায় অভিমান আরও স্বচ্ছ, অতএব নির্ক্‌ ত্তিক- 
মানসাত্মজ্ঞান অপেক্ষায় নির্বত্তিক অভিমানাত্বজ্ঞানে আত্ব! আরত অধিক 
প্রকাশ পায়েন। 

কোন প্রকার বৃত্তি ন। থাকাকালীন কেবল বুদ্ধির সঙ্গে নিমিশ্রণে 
আন্মার জান--নির্কতিক-বুদ্ধ্যাঝত্রান” | ইচা আরও খ্ওরুতর যত্ব চেষ্টা 
সাধ্য। অভিযান অপেক্ষার বুদ্ধির অধিকতর স্বচ্ছতা-নিবন্ধন নির্ব ভিক- 
বদধযাক্রজজানে আস্ম। আরও অধিক প্রকাশ পায়েন। 

ধৃখনকোন প্রকার বৃতির অতি সুক্ষ সংস্কার অবস্থাও ন! থাকে, তখন 


খণ্ত 1 ধর্দাব্যাখ্যা। ৯৩ 


বৃতি-হিত প্রকৃতিমাত্ অবশিই্ই থকে, সেই অবস্থাপন্ন প্রক্কতির সহিত 
বিষিশ্রণে আত্মার প্রকাশের নাষ নির্বতিকগ্রক্ত্যাত্মজ্ঞান” । প্রক্কৃতি 
অতীব স্বচ্ছাৎ শবচ্ছতমপদার্ঘ, সুতরাৎ নির্ব্তিক প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানে আত্ম! 
প্রাঞ্সই নিজ ব্পে প্রকাশিত হয়েন। এই জ্ঞান অতীব গুরুতর-যত্ু ও চট 
সাঁধ্য। | 
যখন প্রকৃতি পর্ধ্যস্তও মাথামাথি খাঁকে না, বিলীন হইয়! যাঁয়। তখন 
নিম্ধলাকাশে ষধ্যাহ মার্তগের ন্যায় স্ব প্রকাশ-পরমাস্বা নিজেই প্রকাঁশিত 
হইতে থাকেন। “ দিবীব চক্ষরাততম্‌ ”। ইচ্াঁই “কেবলাত্মজ্ঞান” | 
,  নির্ধত্িক দেহাত্মবজ্ঞান অবধি নির্ধত্তিক প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান পর্য্যত্ত ছয় 
প্রকার মলিনাস্বজ্ঞানের প্রতোকটার তিন তিন প্রকার অরস্থা জানা 
আবশ্যক । তাহ! এই ১ 

*মতিমাজদেহাত্মজ্ঞান, “স্বর দেহাত্মজ্ঞান, “মধ্যম দেহাত্মজ্ঞান”। '্মতিঘাব্র- 
ইন্্িয়াত্মজ্ঞান,* * স্বল্প ইঞ্জরিয়াত্্ জ্ঞান, “মধ্যম ইন্দ্রিয়াত্ম জ্ঞাঁন+। 'অভি- 
মাত্রমানসাত্ম জ্ঞান, মধামমানসাত্মজ্ঞান “সল্প মানসাম্মজ্ঞান,। এইব্প অভি- 
মানাত্মজ্ঞান, বুদ্ধযাখ্মজ্ঞ।ন ও প্ররুত্যাত্মজ্ঞানের ও অবস্থা বিভাগ জানিবে। 

জীবাত্মার শক্তিগুলি অত্যন্ত প্রবল ভাবে দেছের নহিত অভিগম্বদ্ধ 
থাকিলে অতিমাত্র দেহাত্মজ্ঞান' কয়। এর শক্তিগুলি অত্যন্ত হ্বল্পবেগে 
দেহাতি সন্বদ্ধ থাকিলে স্বল্প দেহাত্মজ্ঞান হয় । আর এতছুভয়ের মধ্যম বেগে 
দেহাভিসম্বদ্ধ হইলে মধ্যম দেহাত্মজ্ঞান হয়। 

গ্রগা-তর মেঘমাল। যেরূপ হৃর্যযালোক-প্রকাশের বাধক, অতি তরুল 
ক্ষীণতম-বাম্পরাশি সেইরূপ নহে। নেই প্রকার ইন্দ্রি শক্তির অত্যন্ত 
প্রবলতা হা প্রগাটতাবস্থায় অতিমাত্র-ইক্দ্িয়াতজ্ঞান কইয়া থাকে। 
কারণ এ অবস্থাপ্র আত্ম! ইঞজ্জিয়ের দ্বারা অধিক পরিমাণে আচ্ছন্ন থাকেন । 
ইন্দ্রিয় শক্ষির অভ্যন্ত ক্ষীণভাবস্থায় স্বক্স ইন্জিয়াত্মজ্ঞান হয়। কারণ এ 
অবস্থায় আত্মা পূর্ব্বাপেক্ষায় অনেক অঙ্গ সমাচ্ছনন থাকেন । এন ছুভক্ষের 
মধ্গাবস্থাক্গ মধ্যম ইন্জিসবাত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। . এইরূপ মন, আঅভিমাদ, 
বুদ্ধির প্রবল €েগাবস্থায়, ক্রমে অতিমাব্রমানসাস্মজানাি হইয়া! খাকে, 
এবং উহাদর.জ্ত্যল, বেগাবস্থাক স্ব্মানসাত্মস্ঞানাদি আর এতহুতয়ের 

১৩ 
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মধ্যন্াবস্থায় অধ্যযমানলাত্মজ্ঞানাদি বল! যাইতে প'রে। প্রকৃতির ক্রিস! 
বিশেষ না থাকিলেও কখঞ্চিৎ এই ভেদ কর! সম্ভব হয়। 
আম্মজানের বিভাগ ও বিবরণ শুনিলে, এখন সেই আত্বজ্ঞান ব্ধপ পরম 
ধর্শ,-যাহায় নিমিত অমস্ত আর্ধ্যগণ ব্যাকুল ছিলেন, "সর্ব বেদ যৎ্পদ 
মাধদস্তি, তপাংসি সর্বাণিচ বন্বপত্তি। যদিচ্ছন্তে ব্রহ্ষচর্যযধ্ধরস্তি” (কঠ) 
সমস্ত বেদ ধাহাকে এক বাক্ষ্যে প্রতিপাদন করিতেছেন, ধাহাকে প্রাপ্ত 
হওয়ার নিষিত্ত সমস্ত তপস্তা আচরিত হয়, বাহাকে প্রাপ্তাচ্ছু হইয়। খষিগণ 
কঠোর ব্রজ্গচর্যে।র অনুষ্ঠান করেন, সেই আত্মলাভের মুখ্যতম উপাক্ক 
আত্মজ্ঞানরূপ পরমগোপ্য পরমপুজ্য ধর্ম কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে, 
উৎপন্ন হয়, তা! বলিতেছি; অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। 
আত্মজ্ঞানের বিকাশ। 


খুরুমেব ভগবান্‌ পতগুলি মহর্ষি বলিয়াছেন “যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধ» 
(পাঁতজন দর্শন ১পাদ ২ ত্র) চিত্তের (ক) প্রকার নিরোধ সম্ভবে। 
এক বৃত্তি নিরোধ (৬৬ পৃ১ প) ২য় ম্বরূণ নিরোধ (৬৬ পৃ১৫প)। 
দে অবস্থা বিশেষে এই ছুই প্রকার নিরোধের কোন না কোন 
এফটি নিরোধ হয় সেই অবস্থা বিশেষের নাষ “যোগ” । এতছুভত্ক 
শ্রকাঞ নিরোধের যধ্যে মন প্রভৃতির বৃতিনিরোধের অভ্যাস করিতে 
পার্িলে একাগ্রতা) ও ধুতিক্ষমাদি-ধর্ম,। আর অণিমালঘিমাদি ধর্মের 
পরিক্ষ,রণ হয়। আর মন-অবধি প্রকৃতি পর্যাস্তের ্বরূপ-নিরোধ 
হইলে' “ভদাদ্র&, ন্বক্ধপেহবস্থানমূ*ত (পাপা! ৩ সু) নিগুণ নিধি 
চিৎগ্বরূপ পর়যাত্মা প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হুয়েন”। ইহার নাগ প্রকৃত 
আস্মজ্ঞান। 

ইহার মন্খার্থ এই যে যখন প্ররন্কতি *পর্য্যস্তের পুর্ণ মাতার স্বরূপ 
মিযোধ হয় তখন আত্মার নিজ (ম্বূপে জ্ঞানস্পপ্রক্কৃত আত্মজঞান 
হয়| আপার যখন স্বরূপ নিরোধ না হইয়া! ইঞ্জিক্স মন প্রভৃতির নিজের 
বর্চজানাধন্থ। বা বৃত্তি থাকে কিম্বা! ত্বাহাঁদের অপর কেন প্রকার বিষয়ের 


' শক এখানে চিত্ত শব্দে মন, অভিমান, বুদ্ধি গ্রভৃতি বুঝিত্বে হইবে। 
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বৃত্তি থাকে তবে “ৃতি সারপ্য মিতরত্র” ( পাড-১ পাঁ-৪ ) 
নকল বৃত্তির সহিত একত্রে মাঁধাইয়! আত্মার জান হয়।” অর্থাৎ 
ইঞ্জিয়, মনগ্রভৃতির যখন বিষয় জনিত বৃত্তি থাকে তখন সবৃত্তিক 
মলিনাস্মজ্ঞজান (৮৮ পৃ ২৫ প) হয়, আর যখন বিষয়জনিত সৃতি 

না থাকিয়া! ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি কেবল নিজ নিজবৃত্তিতে-_নিজ 
্ স্বরূপে অবস্থিত হুয় অর্থাৎ যখন উহাদের বৃত্তি নিরোধ (৬৬ পৃ৯প) 
হয় তখন নির্বৃত্তিক মলিনাত্ব জ্ঞান (৮৯ পৃ প্‌) হয়। 

ইছা বিস্তু তরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে। কিন্ত, সবৃত্তিক-মলিনাত্বস্তান, 
' কোন ধর্শের মধ্যে গণ্য নয়। কারণ উহ! আপামর-সাঁধারণ মনুষ্য 
ও পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই আছে, এবং প্ররূপ আত্মজ্ঞান নিকোধ 
শক্তি হইতেও হয় না! উহ! মুগ্ধাত্বার স্বাভাবিক ধর্ম। অতএব তাছার 
ব্যাখ্যা নিশ্রুয়োজন। নির্বত্তিক মলিনাত্ম-স্ঞানেই ভাত্বা ক্রমে ক্রমে 
প্রকাঁশ পাইতে থাকেন। অতএব প্রথম তাহারই প্রণালী দর্শিত হইতেছে । 


ইন্জিয়*ও প্রাণরৃতি নিরোধের দ্বার! রা 
নিরতি ও ইন্ডিয়াত্মজ্জানের উৎপতি। 


পূর্ব যত প্রকার নিরোধ শক্তি বল! হইয়াছে তাহার এক এফ পরা 
নিরোধ হইতে এক এক প্রকার আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়! থাকে ।. র্থাৎ 
ইজি বৃদ্ধি নিরোধের দ্বারা ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান, ইন্কিক্-নিরোধ-দ্বারা মানসাস্ব- 
জ্ঞান, মানস-নিরোধের দ্বার অভিমানাত্মজ্ঞান, অভিমান-নিয়োধেরহ ছার! 
বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান, বুদ্ধি-নিরোধের দ্বার! প্রকৃত্যাত্মস্ঞান এবং প্রকৃতি নিরোগের 
দ্বার! যথার্ধরূপ আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। 

মনেকর, সু স্বাভাবিক-অবশ্থায় রহিয়াছ, শ্বাভাবিকাবস্থায় তোমার 
জীবাস্মার শক্তিষ্ডুলি অভি-প্রবলতাবে শ্নাযুমণ্ডলের দ্বারা এবাহিত 
হইতেছে কুতরাং তোমার দেহটিকে আক্রমণ পূর্বক দেহের সহিত জক্ষিত 
হয! রহিয়াছে। যতক্ষণ আত্মার শত্তিগুলি দেহের সহিত. অত্যন্ত হড়িত 
থাকে ততক্ষণ ইঞ্জিয্, প্রাণমন, প্রভৃতির মধ্যে নানাবিধ বৃত্তি কীড়। 
করিতে থাকে, 'আত্মার শক্তিগুলি এ সকল সৃত্িদ্বারাই আকুলিত 
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থাঁকে। স্থতরাং এ সঙ্চল শক্তির নিন্গ নিজ যুক্তি কিরকম তাহা অস্থভব 
করা যান না), কেবল বৃত্তিগুলিরই অনুদ্ভব হইতে থাকে 7-কর্দম়াত্ত-জলের 
ধেমন প্রকৃত স্বরূপ না দেখিয়া কেবল কর্দমই দৃষ্ট হইয়া! থাকে, ইহাও 
সেইরূপ। তোমারও সমস্ত অক্তিগুলি যখন দেহের সহিত অত্যন্ত জড়িত 
হইয়া আছে তখন তাহাদের মধ্যে অসথ্য-বৃত্তির পরিস্ষরণ হইতেছে, 
নির্শল সঙ্গিল কর্দমাচ্ছন্ন হইতেছে । সুতরাং ইন্তরিয়াদির নিজ-নিজ মূর্তি 
তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ, না কেবল বৃত্তিগুলিরইঃ অনুভব হুইতেছে। 
জীবের শক্তিগুলি এ রূপ দেহজড়িত থাক! হেতুই এ শক্তি যে দেহ 
হুইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন পদার্থ ০তাঁহাও বুঝিতে পারিতেছ না। উ 
যেন দেহেরই গুণ বা ধর্ম বলিয়া! অনুভব হইতেছে। জীবের শক্তিগুলি 
যথন দেহের সহিত জড়িত তখন জীবের চৈতন্যও দেহ সহিত জড়িত 
হইয়! পড়িয়াছেন, আত্মার সঙ্গে দেহের সঙ্গে অভেদ ভাব হইয়! গিয়াছে। 
তখন োমার।অতিমাত্র দেহাত্মজ্ঞান (৯৩ পৃ--১৬ পঃ) হইতেছে, পশুর 
ন্যায় আম্মাকে নিতাস্ত জড় বেশে অনুভব করিতেছ দেহ, শক্তি ও চৈতন্য 
যে সম্পূর্ণ ভিন্নং পদার্থ তাহা কিছুই বুঝিতেছ না।' 

এখন যদি ভাগাক্রমে এ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাবস্থাপন্ন শক্তিগুলির 
নিক্দিত-বৃত্তির নিরোধ (৬৬ পৃ ১ পঃ) করিতে পার তবে সুতরাং 
তোমার দেহের সহিত সম্বন্ধ একবারে শিথিল হইয়া পড়িবে । অর্থাৎ 
স্বভাবাবস্থায় যেমন এ সকল জীব-শক্তির সহিত দেহের রাসায়নিক সঙ্থন্ধের 
ন্যান্ন অভিন্নরূপ সম্বন্ধ হইয়। গিয়াছে, তাহা থাকিবে না, অথচ পরিপক্ক- 
কুকের (খোলসের ) সহিত যেমন সর্পদেছের শিথিল সংযোগ মাত্র থাকে 
(ষত্তক্ষণ খোলসটি একবারে খশিয়া ন] যায়) সেইরূপ আল্গ। সংযোগ 
মা থাকিবে । কারণ, বাহ্য বস্তর সম্বন্ধের দ্বারা দেছের উপর যে প্রথম 
এক কট! ঘটনা হয়, সেই সেই ঘটনাগুলি আপনার ছ্ুলিয়! গ্রহণ করা 
ইন্রি্গগণের গজক এক প্রকার বৃত্তি (৬৬ পৃ ১৭ প)। অতএব খেই বৃত্তির 
নিরোধ করিতে হইলেই জীবের প্রথমতঃ দেহের উপর 'আপনভাব 
সঞ্চোটে করিতে হয়। যদি দেহের উপর জীবের আাপনভাথ 
কনিয্ক। যায় তবে আর দেহের ঘটনা সমূহকে জীব আপনার বধিয়! 
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গ্রহণ কুরে না; হতরাং ইঙ্ছিয়ের বৃত্তি হইল না, বৃত্তির নিরোধ হৃইল। 
অন্ধএব যতক্ষণ ইন্জিক্ব ও প্রাধাদিশক্তির জহিত দেহের বহিঃস্তারের 
অভেদ সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ বৃত্তি নিরোধ সন্ভবে না। দর্শলেন্জ্রিয় যদি 
টক্ষুর পরদ। পর্যস্ত উপস্থিত থাকিক্জা তাহার সহিত রাসায়নিক সংঘোগের 
ন্যার সংযুক্ত থাকে, শ্রবণেক্ট্রির যদি কর্ণপটছ পর্য্যস্ত উপস্থিত 
থাকিয়া তাহার সহিত রাসায়নিক-যোগের ন্যায় যুক্ত থাকে, স্পর্শের্জিয় 
যদ্দি চর্ম পর্যাস্ত পৌছিয়! তাহার সহিত রাসাক্গন সংযোগের ন্যায়সংঘুক্ত 
থাকে তবে তাহাদের বৃত্তিনিরোধ অতি-ঘোরতর-কৃচ্ছ সাধ্য। কারণ, 
, দর্শনের বিষয়, (আলোক ) শ্রবণের ধর্বষয়,। (শব) ওস্পর্শনের বিষয়, 
(শীতোষ্ত্বাদি ) ইত্যাদি বিষয় সকল সর্বদাই চক্ষু-কর্ণাদিতে সবেগে 
আঘাত করিতেছে, বিষয়ের আখাত লাগিলেই দেহের উদ্বোধনের 
সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্িয়ের উদ্বোধন বা বৃত্তি হওয়া নিতান্ত সম্ভবপর । এইরূপ 
সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই জানিবে। অতএব বৃত্তি নিরোধের সময় স্থুল 
দেহটার সঙ্গে তোমার জীবের সম্বন্ধ শিথিল হইবে। দেহের জস্বপ্ধ 
শিথিল হইয়া গৈলে আর পুর্বমত দেহের সছিত তোঙ্গার মাখামাখি 
থাঁকিল না; তখন স্ুতরাৎ তোমার দেহত্মজ্ঞান গেল, স্ুল দেহকে যে 
আমি” বলির। অনুভব বা অভিমান করিতেছিলে, সেই ভূল গেল। 
তোঁমার চৈতন্য, ও তোমার শক্তি যে দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা 
বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারিলে। এবং ইন্দ্রিয়গুলির ঘখন কোন প্রকার 
বৃত্তিই থাকিল না, তখন উহা!রা কেবল নিজ নিজ দ্বরূপেই থাঁকিল, ফে 
কর্দমের সহিত মাথাইয়। জলের নিজন্বরূপ দেখা যাঁয় নাই, সেই-কর্দম গেল, 
জলের নিজন্বক্ূপ প্রকাশিত হইল, ইন্্রিক্ণও প্রণাদির প্রকৃত ঘূর্তি কি 
তাহা তুমি দেখিতে পাইলে । এবং দেহের উপর তোমার  'আমিস্ক” 
ছুটিয়াগিয্ন! কেবল ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সমষ্টিকেই “আমি” বলিয়া অনুভব 
করিতে পারিলে। * কণ্ঠুক বিশ্লখ সর্প যেমন কুকের গুণেরদ্বার! অভিভূত 
হত্স: না, সেই রূপ তুমিও দেহের মধ্যে থাকিয়াই ,দেহের পের 
সবার অভিভূত থাকিলে না। মশারীর মধ্যে যেরূপ স্থুল দেহ থাকে, ভূমিও 
সেইনপ -এই দেহের মধ্যে থাকিলে । তখন কেবল ইন্তিয়ের সঙিতই 
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কোোষার চৈচ্ভন্যের বিমিশ্রপ থাকিল এবং বৃত্বিশূন্য-ইন্দ্রিয়ে সঙ্গেই 
আকত্ে টৈতন্যের অনুভব হইতে লাগিল “নির্ক তিক ইন্ি-প্রাণাত্মক্ঞান 
হইল (৯১ পৃ২*গ)। 

এই বৃত্তি নিরোধ যখম তীব্রমাত্রায় হয় তখন দেহের ষন্বন্ধ পুর্ণ 
মায় পৃথক হইয়া পড়ে, দেহাত্বজ্ঞান একবারে নিবৃত্ত কর, সুস্পষ্ট 
অভিমাত্রইন্জিয়াত্বজ্ঞান ( ৯৩ পৃ২* পঃ ) হয়, আর যখন 'অতিমৃছ 
খাত্রাক্স বৃত্তি নিরোধ হুয়, তখন অত্যজ মাত্রায় দেহের সম্বন্ধ গ্রথ হয়, 
দ্েহাত্মস্কানেরও কিছুমাত্র হাস হয় এবং ইন্জিয়াত্মজ্ঞানের ও অল্পমাত্রায় 
পরিষ্কুরণ কর! হয়। আর ইহার মধ্যম রূপের "বৃত্তিনিরোধে সমস্তই মধ্যম 
মাত্রায় হইবে। 

শিষ্য। ইন্্রিয়ের বৃত্বি নিরোধ কালে ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি স্থুল-দেহ 
হইতে একটু বিষুক্ত হয় তাহ। বুঝিলাম, কিন্তু সেই জন্য, দেহাত্মজ্ঞান 
নিবৃত্ত হইবে কেন তাহা বুঝিলাম না। চৈতন্য স্বরূপ আম্মা যখন 
পরিব্যাপ্ত পদার্থ এবং তাঁহার পরিব্যাণ্তি দার্ধকালিক-_সর্বদা! একই 
প্রকার থ(কে--কমি বেশী হন না তখন ইন্দ্রিয় শক্তি আকুঞ্চিত হইলেও 
চেতনা স্বরূপ আত্মা আকুঞ্চিত হইলেন না, তাঁহার সহিত দেহের পূর্ব্ব- 
মত মাখামাখি সম্বন্ধই থাকিল, তবে দেহাত্ম-জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া ইন্িয়াত্ম 
হান হইবে কেন ? গৃহের মধ্য হইতে মন্ুষ্যটি পৃথক হইলেও আকাশের 
সহিত যে গৃহে মাখামাথি সম্বন্ধ আছে তাহা বিনষ্ট হইতে পারে ন! 
ইহাই নৃষ্ট হুইয়। থাকে । আর এইরূপ অভুত ইন্দ্রিয় নিরোধই বাকি 
গ্রকারে নিশ্গ্ হয় তাহাও বুঝাইয়। দেন। 

আচার্য্য । অনি গুরুতর কথ! জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কথাটি একটু 
দীর্ভাবে বুঝিতে হুইবে। প্রথম একটি স্ুলদৃষ্টাত্ত বুঝিয়া লও । 
মনে কর, সকল-ঘার অবরুদ্ধ একখানি গৃহ আছে, গৃহথানির মধ্যে 
অবশ্যই বাযুরাশি পরিপূর্ণ সআছে। পরে এ গৃহ অস্তর হইতে বাম্পরাশি 
বিশির্ত হইয়া গৃহেরঅভ্যন্তরবর্তি__বাযুরাশিকে বিল করিল। এর গৃছের 
'ভিন্্যাদি ও তংত্যন্তরস্থ বায়ুর1শির প্রত্যেক অণুর অন্তর বাছিরে অনস্ত 
আকাশ পরিব্যাপ্ত ভাবে রহিক্নাছে, ইছাঁও অবস্ঠ শ্বীকার্ধ্য। এখন এই 
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মাকাশকে ছুই নাম দিতে পার,একটি, গৃহীয়, আকাশ.” আর একটি বায়বীয় 
আকাশ ।* এ আকাশ যধিচ নিতাস্ত নির্মল পদার্থ তথাপি এ গৃহের ভিভি, 
হাত, ও তদভ্যস্তরস্থ বাযুরাশির সংস্ৃষ্ট হইয়া আবৃতপ্রায় ও মলিনবেশে 
পরিণত হুইয়াছে। যেখানে গৃহের ভিতি, ছাত, ও অভ্যন্তরস্থ বাযুরাশি 
ছে সেখানে আকাশ নির্মলভাবে পরিলক্ষিত হয় ন। কিন্তু তন্মধ্যে যেখানে 
গৃহের ভিত্তি, ছাঁত, সেখানে আকাশ নিতান্তই মলিনবেশধারী, আর 
যেখানে বাযুপূর্ণ, সেখানে অপেক্ষাকৃত নির্মল। কিন্ত এ বায়ুতে গৃহের 
বাম্পরাশি বিমিশ্রিত হওয়ায় আকাশ কেবল বাযুরাশির সহিত মাখাইয়! 
_ যেরূপভাবে দেখা উচিত তদপেক্ষান্ন আরুও অধিক মলিন ভাবাপন্ন হইয়াছে। 

এখন যদি কোন প্রকারে এ বাধুরাশির মধ্য হইতে গৃহের বাম্প- 
গুলি পৃথক্‌ করিয়। দেওয়া যায় তবে বাঁধু অনেকট! নির্মল হয়, এবং 
সেই বায়ুর মধ্যে যে আকাশ দৃষ্ট হইতে ছিল তাহাঁও কিছু বিশদ 
হয়। কিন্তু গৃহের ভিত্তির মধ্যে যে আকাশ তাহ! পূর্বমতই থাকিল। 
তৎপর যদি কোন কৌশলে এ. বাষুরাশিও বিনষ্ট করিম! ফেল! যায় 
তবে এঁবাধুর সৃঙ্গে যে আকাশ ছিল তাহা আপন প্রভা প্রভাসিত 
হইতে থাকিবে তাহার মলিনত। থাকিবে না। অথচ গৃহের ভিত্তির 
আকাশ সেই একই প্রকার মলিনবেশে থাকিবে । কিন্তু তন্বার! গৃহের 
মধ্যবর্তী যে আকাশ ভাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এখন প্রক্কৃত বিষয় 
বুঝিপ্না লও । প্রথম, তোমার শরীরটিকে গৃহের স্থানে সন্নিবেশিত কর, 
এব$ শক্তিময় জীবাত্ম ১--ধাহাকে তুমি অন্তরে অন্তরে “আছি” 
বলিষ্না) অন্থভব করিতেছ (৭৮ পৃ ২৮ পঃ) তাহাকে বায়ুর স্থানে, 
আর ' জীবাত্মার ইন্্রিক়াদি বৃত্তিগুলিকে (৬৬ পৃ১পঃ) গৃহের ব্বাস্প 
স্থানে সনিবেশিত কর। কারণ তোমার দেহটি গৃহে ন্যায় চর্ম মাংসাদি 
ভিত্তিবিশ্রিষ্ট, জীব তাহার মধ্যে বায়ুর ন্যায় পুরিত আছে এবং দেহেরই 
বারা এ সকল ইন্ত্িয়ের মধ্যে বাম্পের ন্যায় বিকৃতিজনক এক কট! 
বৃত্তি উৎপন্ন হইতেছে। আর আকাশের স্থানে পরম”মহৎসর্কব্ীপক 
চেতন্য পদ্দার্থটি উপবিষ্ট করা'ও। কারণ অনভ্ভ অদ্বিতীয়-চৈতদ্য-্বরূপ 
আত্ম আকাশের ন্যান্ কোমার জীব ও দেছের প্রত্যেক কংশে অনুসথ্যত 
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তাবে রছিয়াছেন। এখন এই চৈতন্যকে ২ টি নাম দিতে পার, এক দেহা- 
বচ্ছিন্ন চৈতন্যও ২য় টি জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্য । দেহের সহিত মাথাইয়া ষে 
চৈতন্য আছেন তিনি দেহাবচ্ছিনন,। আর জীবের সহিত বিমিশ্রিত যে চৈতন্য 
আছেন তিনি জীবাবচ্ছিন্ন । যিনি জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তিনিই তোমার আত্মা 
ধিনি দ্রেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তিনি তোমার আত্মা নহেন। যদ্দিচ আত্মার কিছু 
বাস্তবিক পার্থক্য ব ভেদ নাই, তথাপি তোমার জীবের সঙ্গে আত্মার যতটুকু 
অংশ প্রকাশ পার সেই টুকুই তোমার আত্মা, সেই টুকুই তুমি অন্থভব 
করিতে পার, আর যে টুকু তোমার পরিধি ছাড়াইয়। দ্বেছের মধ্যে মাথ। আঁছে 
সেই টুকু তুমি অনুভব করিতে পার' না! স্থতরাং সেই টুকু তোমার নয় 
বল! যান । কিন্তু তোমার (জীবের) শক্তি গুলি যখন ন্না্‌ পথে প্রবাহিত 
হইয়। দেহের মন্্র পর্যন্ত প্রত্যেক শক্ষাংশে অনুপ্রবিষ্ট ও অভিসন্বদ্ধ হয় তখন 
তোমার জীব আর দেহ এক হইয়। যাক়। সুতরাং তখন দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য 
আর তোমার জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের পার্থকা থাকে না। ত্অতএব তথন 
দেহের সঙ্গে মাথাইয়াই তোমার চৈতন্যের অন্তভব হয়| গৃহাভ্যস্তর বর্তা 
বামু যদি ভিত্তি প্রভৃতির অন্তরে অনুপ্রবিষ্ধ থাকে তবে সেই বায়ুর আকাশ 
আর ভিত্তির মধ্যবস্তী আকাশ 'এতছভয় ভিন্ন বলিয়। অনুভব হষ না, এক 
বলিয়াই অন্ভব হুইয়| থাকে । 

এখন দেখ, গৃহস্বরূপ-দেহ হইতে বাধ্স্থানীক়্ জীবশক্তি-গুলিকে একটু 
পৃথক করিতে পাৰ্ধিলে বাম্পন্রূপ-বৃত্তিগ্ুলি জন্মিতে পারিল ন। এবং 
বানবীয় আকাশের ন্যায় জীবাবচ্ছিন্ন আত্ম। গৃহীক্ব আকাশের স্থানীয় দেছাব- 
চ্ছিন্ন চঘ্ঘাত্মা হইতে পৃথক্‌ "হইয়া! পড়িল। এবং গুহীয় আকাশ অলিন 
থাকিলেও ঘেরূপ বায়বীয় আকাশ মঙ্গিন থাকিবে না, তদ্রপ দেহাবচ্িন্ন 
মান্ধান্ধ মলিনতা থাকিলেও জীবাবচ্ছিন্ন আত্মার (তোমার আত্মার) 
ম'্লনতা! বিদূরিত হইল । 

এবং ধায়রীয় আকাশের যেরূপ গ্ৃহীয় আকাশ বলিপ। জ্ঞান হইতে 
পারে ন! সেইন্ষপ তোমার জীবাবচ্ছিন্ন আত্মার দেহাবচ্ছিন্ন আত্ম! বলির! 
অনুস্থত্ি হই পারে ন1| এই প্রকারে ইন্ডিঘঘ কৃতি নিরোধের দ্বার 
 কুক্াজান নিবৃত্ি এবং ইন্দ্রিয় প্রাণাখবজ্ঞান সাধিত হইয়া! থাকে । নিরোধ 
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শক্তি কিঃপ্রকারে উৎপন্ন হয় তাহ। পরে খলিব। এই ইন্জিয় প্রাণাত্জ্ঞামের 
অবস্থায় বাহিরের কোন বস্তর দর্শন, শ্রবণ বা স্পর্শনাদি কিছুই হয় নী, 
হত্তপদাদির পরিচালনও হয় না, ফুস্ফুদ্‌, হৃৎপিও, পাকস্থলী প্রভৃতির 
ক্রিয়াও একরূপ অবরুদ্ধ হুয়। তদ্বিষ্নে বিস্তার সমাধি-প্রকরণে হইবে। 
এখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের শ্বরূপ নিরোধে কি হয তাহ শুন। | 
ইন্দ্রিয় ও প্রাণেরস্বরূপনিরোধের দ্বার? ইন্ড্িয়াত্বজ্ঞানের 


নিবৃত্ভি এবং মানসাত্জ্ঞানের উৎ্পতি। 


* ইন্জ্ি্ও প্রাণের বৃত্তি নিরোধ-পুর্ববক ঘখন ইন্্রিয়াত্মজ্ঞান হইতেছিল 
তখন জীবের শক্তিগুলির যে বিশেষ ক্ষযবৃদ্ধি হইতেছিল তাহা নহে, জীবের 
শক্তিগুলি সেই পূর্বের মত মস্তিষ্কের মধ্য হইতে বিস্তৃত হইঞ! ক্রমে স্নায়ু 
সহুত্রের অগ্রভাগ অথবা দেহের চন্ম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতেছিল, সেই 
পূর্ব্বের মতই, উত্তপগুলৌহ পিগ্ডের মধ্যেই যেরূপ তাপপুরিত থাকে, সেইরূপ 
দেছের সকল স্থানেই যেন পরিপূিত রহিয়াছে । এ সময় যদি ইন্জির 
ও প্রাণাদি শক্তির বেগ সংঘত করিয়া খর্বকর! যায় তবেই “মৃহ্ইক্জিক 
প্রাণনিরোধ (৮৯ পৃ ৯পহ ) হইল) এবং ইন্দিয়াদি শক্তি গুপি একটু 
হালক! হইল স্থৃতরাং ইন্দ্রিপ্নাত্মক্ঞান পৃববপেক্ষায় একটু শিথিল হইল অর্থাৎ 
মধামইিন্দরিয়াত্মজ্ঞান হইল (৯৩ পূ ২০ পঃ) পরে ইন্জরিয়াদি শক্তিকে আর একটু 
অধিক সংযত করিলে মধ্যম ইন্দ্রিয় প্রাণ নিরোধ” (৮১ পৃ ১ পঃ) হইল। 
ইন্দিপনীদি শক্তি গুলি আরও হালক। হইয়! গেল সুতরাং ইন্জিয়াত্ম আরও 
অক্ষট'ব! শিথিঙগ হইস়্। পড়িল অর্থাৎ স্বস্স ইন্জিয়াত্মজ্ঞান (৯৩ পৃ ২ পঃ) 
হইল । পরে ইন্জিয়শক্তি গুলিকে সম্পূর্ণ অবরুত্ধ করিয়া স্বায়ুর মূলদেশে 
মনের স্থানেই রাখিতে পারিলে খন শক্তিগুলি নাযুর মধ্যে কিছুই আসিতে 
পারিল না, তখন অভিমাত্র ইন্রিক্স প্রাণ নিরোধ হইল, (৮১ পৃ পঠ়) 
তখন ইন্জরিগাবস্থাই' থাকিল না। যখন ইন্জরিয়াদির স্বরূপই বিদ্যমান 
থাকিল না তখন অগত্যাই ইীন্রিযাত্মক্তান একবারে বিনষ্ট হইল ঠ আধার 
বিনষ্ট হইলে '্সাধেয় অগত্যা বিনষ্ট হয়; বন্ধ হইলে ভাহার  শুভ্ত 
বর্ণটমাত্র থাকিতে পাস ন'। উক্তাবস্থার কোন প্রকার সা মধ্যেই কোন 


১০২ ধর্মব্যাখ্য। | [ দ্বিতীয় 


প্রকার শক্তি থাকি না; শ্বপ্নীবস্থায় যেমন অনেকগুলি শক্তি আাযু-মগল 
পরিভ্যাগ করি মস্তিক্ষের মধ্যেইবিভূত্ভিত হয়, শক্কিও সেই রূপ সমস্ত 
্বায়ুমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্বর্ণ মস্তিষ্কের মধ্যেই মনের স্থান পর্ধ্যস্ত বিজভ্ভিত 
হইতে লাগিল। তখন মনের মধ্যে নান] প্রকার চিস্তাদি বৃত্তি হইতে 
লাগিল! আবং মনের বৃত্তি, (৬৭পৃ ৭ পঃ ) মন আর আত্মা এই তিনের 
একরে অনুভব অর্থাৎ সবৃত্তিক মানধাম্জ্ঞান (৯১পৃ ১ পং) হইতে থাফিল 

এখন মানস-বৃত্তি হ্িরোধের দ্বারা মনের বৃত্তিগুলি বিনষ্টহইলে, কেবল 
মমের সহিভ বিমিশ্র পেই আত্মার অনুভব হইবে অর্থাৎ নিবুত্তিক 
মাঁনসাত্মজ্ঞান হইবে (৯২ পৃ ৫ প%) এবং যেবৃত্তিম্বূপ আবরণের আচ্ছাদন, 
থাকাতে এপর্য্যস্ত মন কি পদার্থ তাহ! বুঝিতেছ না৷ মনের নিজ মূর্তি অনুভব 
হইতেছে না, লেই আবরণ--সেই সমস্ত বৃত্তি গুলি মন হইতে বিদুরিত 
হইল, তুতরাং মনের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাও বুঝিতে পারিলে। গৃহাত্যন্তর 
বর্তী দর্পাণে সর্বদা চারি দিক্‌ হইতে প্রতিচ্ছবি নিপতিত হয় বলিয়াই 
যেন্ধপ তাহার নিজমূর্তি পরিদৃষ্ট হয় না, সেই প্রকার মনও সর্বদা একএকটি 
বৃত্তি খুক্ত থাকে বনিয়াই তাহার নিজ মূর্তি অনুভব কন্ধা যায় না, মনটি 
কি পঞ্দার্থ, তাহার প্রকৃত শ্বরূপটি কি তাহ! বুঝাধায় না । এই সময়ে তুমি 
গুল দেহ ও ইন্জিমবপ্রাণাদির অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মনকেই "আমি, 
বলিয়া অন্ভষ ক্ষরিতে থাকিবে । এবং ইন্জরিয়াত্মজ্ঞানে যে আনন্দের 
উপলব্ধি হইয়াছিল তদপেক্ষায় সহম্রগুণ আনন্দ-উচ্ছবাস হইবে । এ 
'্ববস্থায় ও বাহ্যজ্ঞান এবং হস্তপদাদির পরিচালন! এবং ফুল্ফুস্‌ হ্বৎ- 
পিগাদির ক্রি! অআবরুদ্ধষই থাকিবে । এখন অবধি সকল প্রকার 
'আত্মজ্ঞানের অবশস্থাকই এই প্রকার থাকিবে । এই প্রকার ইন্দ্রিয় প্রাণ 
নিরোধের দ্বারা মনের শ্বদূপোপলন্ধি' ও মানসাত্সজ্ঞান হইয়া! থাকে। 
ইছ। অতিমাত্র যানসাত্মজ্ঞান জানিবে । (৭৩ পৃ২*্পঃ) 


খু .. ধর্শব্যাখ্যা । ১০৩ 
মানস নিরোধের দ্বারা মানসাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও 
অভিমানাত্বজ্ঞানের উৎপত্তি । 


ইন্্রিয়ের নিরোধ হুইল, প্রাণের নিরোধ হুইল, মনের ও সকল প্রকার 
বৃতিকই অবরোধ হইল, অতিমাত্র মানসাত্মজ্ঞান হইতেছে, আত্মার শক্তিসমূদ্থ : 
মস্তিক্ষের অভ্যন্তর প্রবেশ হইতে মনের স্থান পর্যযস্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, 
এখন এ শক্তি গুলিকে যদি আর একটু সংযত কর! যায় তবে “মুদ্মানস 
নিরোধ হইল (৮২পৃ ১৬পঃ) মন-অবস্থাপন্ন শক্তিসমহ্টি আর একটু হালকা 
“হইয়। পড়িল; সুতরাং মানসাত্মজ্ঞান এক্টু অস্ফ.ট হইল অর্থাৎ 'মধ্যম মান- 
সাত্জ্ঞান” হইল। (৯৩পৃ ২০পঃ) পরে এ শক্তিকে আর একটু সংযত করিলে 
শক্তি আরও হালক! হইল, সুতরাং তখন মানসাম্মজ্ঞান আরও অন্ফ.ট 
হইয়া! পড়িল অর্থাৎ 'স্বল্নমানসাত্মন্ান” (৯৩পৃ২*পঃ হইল। এখন যদি সম্পূর্ব 
রূপে এই শক্তিপমষ্টিকে অভিমানের স্থানে (মস্তিফের মধ্যে) অভিমানের 
মধ্যে সংযত রাখিতে পার মনের স্থান পর্যাস্ত আসিয়া মনের অবস্থার পরিণত 
হইন্ডে একেবারে নাদাও তবেই তীব্র মানপ নিরোধ হইল। (৮২পৃ ১৬পঃ) 
মানস নিরোধে মনের অস্তিত্ব থাকিল না স্থৃতরাং আঁধারের নাশে আধের়ের 
নাশ হইল; তোমার মানসাত্মজ্ঞান একবারে বিনষ্ট হইল। তখন কেবল 
অভিমানের বৃত্তি (৬৭পৃ-১৩পং) 'সভিমান,এবং আত্ম। এতভ্রিতয়ের বিমিশ্রণে 
সবৃত্তিক অভিমানাত্বজ্ঞান হইবে। পরে অভিমানের ও বৃত্তি নিরোধ 
করিলে অভিমান আপনার স্বরূপে অবস্থিত রহিল। স্থৃতরাং তখন অভি- 
মানের নিজ মূর্তি অনুভব করিতে পারিলে। এবং কেবল জআভিযানের 
সহিত বিমিশ্রণেই আত্মার জ্ঞান অর্থাৎ নির্ধত্তিক অভিমানাম্মজ্ঞান (৯২পৃ- 
১৭পঃ)হুইতে থাকিবে । এ অবস্থাক্স দেহ, ইক্জিক্বাবস্থা, প্রাণাবস্থা,ও মানলাবস্থা 
পরিত্যাগ পূর্বক মন্তিফ্ষের অস্তঃপ্রদেশে থাকিয়া কেবল অভিমানেই তোমার 
ব্মামির অনুভব ছুইবে, এবং মানসাত্মজ্ঞানে যে নন্দ অনুভূত হইয়া" 
ছিল তঘপেক্ষা সহত্রগুণ আনন্দের উচ্ছাস হইবে। ইহা অতিমান্ধ অভি" 
যানাত্মজ্ঞান (৯৩ পৃৎ* পং) জানিবে। এই কারে মানস নিরোধের ছার 
অভিমানয্বজ্ঞানের উৎপত্তি। 
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অভিমান নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্বজ্কানের নিরৃতি 
ও বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি । 

অভিমানাত্মজ্ঞানে আত্মার শ্তি মস্তিষ্ষের অভ্যন্তর্ন হইতে অভিমানের 
স্থান--মস্তিক্ষের অন্তঃ প্রদেশ পধ্যন্ত্ত আলিয়া! পরিব্যাপ্ত হইতেছে; এখন যদ্দি 
এঁ শক্তিকে আরও একটু সংযত কর, তবে *মুছ অভিমান নিরোধ, হইল 
(৮২ পু ১৬ পৎ) অভিমাঁনাবস্থাপন্ন শক্তি আরও একটু হালকা হইল সুতরাং 
অভিমাঁনাত্রজ্ঞান পুর্ব্বাপেক্ষায় অস্ম,ট হইল অর্থাৎ 'মধাম অভিমানাত্মজ্ঞান” 
(৮২ পু ১৬পং) হইল। পরে আরও একটু সংযত করিলে মধ্যম অভিমান 
নিরোধ হইল, (৮২পৃ ১৬ পহ) অতিমানাবস্থাপন্ন শক্তি আরও হালকা হইল 
সৃতরাং অভিমানাম্বজ্ঞান আরও অপরিস্ম,ট হইবে অর্থাৎ শ্বল্পঅভিমানাত্ম- 
জ্ঞান” (পু পং) হইবে । অবশেষে আত্মাব শক্তিকে একবারে অভিমানের 
স্থান পথ্যস্ত আমিতে নাদিয়। যদি বৃদ্ধিস্থানে (মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ) বুদ্ধি" 
তেই সংঘত রাখ, তবে অভিমান হইতেই পারিল না, সুতরাং আঅতিমাত্র 
অভিমান নিরোধ (৮২ পৃ ৯৬ পৎ) হুইল। আধারের বিনাশে আধেক্সের বিনাশ 
হইল, অভিমানের অস্তিষ্থ বিনষ্ট হওয়ায় অভিমানাত্মজ্ঞান একবারে 
বিনষ্ট হইল । তখন কেবল বুদ্ধি বৃত্তি (৬৭ পৃ ১৫ পং) বুদ্ধি আর আত্মা এই 
তিনের একত্রে অনুভব হইতে লাগিল। অনস্তর বুদ্ধ বৃত্তিরও নিরোধ 
করিলে। সুতরাং বাস্প পবিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় বুদ্ধির নিজের খ্বরূপ প্রকা- 
শিত হইল ; বুদ্ধি কিরূপ পদার্থটি তাহ ত্ধনুভব কবিতে পারিলে এবং তোমার 
কেবলমাত্র বুদ্ধির সহিত বিমিশ্রণেই সেই আত্মার অনুভব হইতে থান্ষিবে, 
বুদ্ধযাত্জ্ঞান হইবে । (৮৭ পূ ২৩ পঃ) এতদবন্ছায় দেহ, ইন্ছরিয়বস্থা! প্রাণাবস্থা, 
মন-অবস্থা ও অভিমানাবস্থা! পরিত্যাগ পূর্বক অতুল আনন্দান্নভব করতং 
মস্তিকষেপ্ত 'অত্যস্তরেই তোমার অতি হুক ' "আমি, বিরাজ করিবে। ইহা 
অআস্িমাঞ বুদ্যাতজ্ঞান জানিবে (৯৩ পৃ ২০ পঃ)। 

বুদ্ধি নিরোধের দ্বার] বুদ্ধযাত্বজ্ঞানের পিবৃত্তি ও 
প্রকৃতাতুজ্ঞানের উত্পপত্তি। 

বৃ্ধযানমজ্ঞানে আন্মার শক্তি কেবল ন্ব.রিতমান্র হইয়া মস্তিষ্কের গুহা- 

প্রধেশেই পরিব্যাপ্ত খাকে,এখন এই দ্ফ,রণের মৃছমাত্র নিরোধে (৮২পৃ ১৬ পর) 
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মধ্যম বুদ্ধযাত্মজ্ঞান হইবে, (৯৩পু ২০পঃ) মধ্যমমাঁত্র নিরোধে১ (৮২ পু ১৫ পং) 
অত্যন্ফ.ট বু্যাত্মজ্ঞান অর্থাৎ সবল্পমাত্র বু্ধযাত্বঙ্ঞান হইবে, (৯৩পৃ ২*পঃ ) পরে 
স্ষ,রণ হইতে ও একবারে নিবৃত্ত করিলে তীব্র বুদ্ধিনিরোধ (৮২ পূ ৯৬ পং) 
হইল। বুদ্ধির উৎপত্তি হইতে পারিল ন, স্ৃতরাং বৃদ্ধ্যাত্বজ্ঞানের বিনাশ । 
কিন্ত সেই সমস্ত শক্তির পরম হুমম অবস্থাস্বরূপ প্রকৃতির অন্তিত্ব থাকিল এবং 
তাহার অতি সুক্ষ ক্কুরণ (বৃত্তি) হইবে। সুতরাং সেই বৃত্তি,আর প্রঞ্কতি আর 
আত্মা, এই তিনের বিমিশরণে অতি সুক্ম একরূপঅনুভব হইতে লাগিল। 
পরে সেই বৃত্তিটার নিরোধ করিলে কেবলমাত্র নির্ব-ত্তিক প্রর্কৃতি থাকিল, 
তখন প্রকৃতির নিজ অবস্থ! আর প্রকচ্তির সহিত বিমিশিত চৈতন্যের অতি 
সুক্পৃতম অনুভব হইতে লাগিল। এই অবস্থায় দেহে, ইন্দরিয়াদি সমস্ত 
অবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক অতুল আনন্দ অনুভব করত সেই ছুলক্ষয গুছাতে 
তোমার « আমি” অবস্থিতি করিবে । ইহ! অতিমাত্র প্রকৃত্যাতক্ঞান । 


প্রকৃতি নিরোধে পরমাত্ার প্রকৃতব্বরূপে বিকাশ । 


অবশেষে যথ্ন প্রকৃতির ও মৃছু, মধ্যম ও অতিমাত্র নিরোধে এককালে 
পরিষ্ক.রণ না থাকিবে তখন যে গুহা হইতে মেঘস্বরূপ শক্তি বিকীর্ণ হই! 
অলৌকিক প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা মার্তওকে আবরণ করিয়াছিল সে গেই 
অনস্ত প্রকৃতিতে মিশিয়। গেল। তখন কোন শক্তি নাই, ধ্যান নাই, 
জ্ঞান নাই, চিত্ত! নাই, সমস্ত এককালীন নিস্তব্ধ, সমন্ত নীরব, তখন “ভুমি” 
নাই; বুদ্ধি নাই, অভিমাঁন নাই, দন নাই, ইন্্রিয় নাই, প্রাণ নাই, কেবলই 
চৈতন্য, কেবলই আত্মা, কেবলই আনন্দ, কেবলই প্রকাশ। ইহার নাম 
প্রকৃত আত্মজ্ঞান। এইরূগৈ সর্বনিরোধের দ্বার! পরমাত্মাক় প্রকাশ বা 
প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে । এখন ওদাসীন্য নামক যহাধর্ম কি 
প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর। 


ওদাসীন্য ধর্শের বিবরথ। 


ওুঁদাসীন্য নামক ধর্মের বিকাশ কি প্রকারে হন্গ তাহা বুঝিধার পূর্বে 
ওদাসীন্য কাহাকে বলে এবং ভাহার বিশেষ বিবরণ 'জানা আবশাফ 
অতএব প্রথম দাসীনে )য় লক্ষণ ও তদীয় বিবরণ শ্রবণ কর। 


১৪৩৬ ধর্র্যাখ্য! । [ ছিতীয় 
আমর? যে সর্ধন্া অস্তরে অন্তরে « আমি-অহম্‌ ” বলিয়। আমান নিজের 
জনুতব করিয়া! থাকি তাছা! যদ্ধিচ আমার সুদ্দেহ ও ইন্জির়, প্রাণ, মন 
অবধি প্রকৃতি পর্যাস্ত 'জড়পদার্থ, আর সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্য পদ্দার্থ, এই 
ছইটাঁ পদার্থকে লইয়াই বটে এবং যদিচ সেই « আমিন ” অন্ভবের মধ্যে 
মেঘাচ্ছাদিত মার্তত্ের ন্যাক্গ সেই স্বপ্রকাশ পরম পুরুষ অতি মলিনবেশেই 
দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং শী জড়শক্তি আর চৈতন্য এই ছটা পদার্থ 
মিশাইয়াই একটা «আমি” হইতেছি ; তথাপি চৈতন্যন্বরূপই এই "আমি”- 
জ্ঞানের মুখ্যতম বিষয় । আকাশ দেখিব বলিয়া উন্মুখ হইলে যেমন 
অভ্র বায়ু পরিপূর্ণ আকাশই দৃষ্ট হইপেও, কেবল আকাশই জ্ঞানের মুখ্যতম 
লক্ষ্য হয়, অথবা রাজ। বনুত্তর সৈন্য সামস্ত সমভিব্যাহারে শকটারোহে 
গমনকালে, সেই সমস্তগুলি লোকই দর্শকগণের দৃ্ট হইলেও, রাজাই 
যেমন মুখ্যতম লক্ষ্য হইয়া থাকে, এবং রাজারও মনে মনে একটী পরিব্য!পক 
বড় মত "আমির অনুভব হুয়,যে 'আমি”র মধ্যে এই সমস্ত সৈন্য সামস্ত এবং 
রাজ নিজেও থাকেন অথচ রেই ব্যাপক “আমির” মধ্যে নিজের দেহটিকেই 
মুখ্যভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এবং দেহই তাহার সুখ “আমি। কিনব 
বিবাহের বর যেমন নানাবিধ বাদ্যভাগ্ড লোৌকজনে সমারৃত হইয়া গমনের 
কালে এ সমস্ত লোকজনের সহিতই একটি ব্যাপক “আমি, মনে করে অথচ 
তন্মধ্যে নিজ দেহটিকে ই মুখ্যতম লক্ষ্য করিয়া থাকে, দেকই তাহার মুখ্য 
“আমি । অথব1 তুমি যেমন শাল, বনাত, বর্ধপ্রভৃতি কতকগুলি বস্তি 
পরিধান পূর্বক প্র কাপড় চোপড় গুলির সহিতই একটা “আমির, 
অনুভব কর, অথচ দেই "আমির মধ্যে দেহটিকেই মুখ্যরূপে লক্ষ করিক়না 
থাক, দ্েছটি তোমার মুখ্য “আমি”। সেইরূপ সর্বদ1 যে 'আমির+ অন্থভব 
ফরিতেছ, ইহাতেও চৈতন্যই মুখ্যতম আশ্রয়, চৈতন্যই মুখ্যতম “আমি” । 
অন্য জড়শক্তি কেবল চৈতন্যের অবলম্বন মাত্র তাই সেই জড়শক্তিগুলিও 
তোমার 'আমিয়' মধ্যে গ্রকাশিত হৃদ্ন। 
রাজার নিজে দেহ বাদ ছি কেবল টসন্যসাঁমত্ত লইম্মাই যেমন 
কানপার "কমি? থাকে ন" কি্ধ সৈম্তসাযস্ত বাদদিলেও রাজার “আমি” থাকে? 
কির বরের নিজের দেহবাদ দিয়! কেবল বরঘারী লইক়্াই যেরূপ ধরের 
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“আমি, থাকে ন কিন্ত বরধাত্রী বাদদিলেও বরের "আমি থাকে, এবং তোমার 
প্নেহ্টি বাঁদদিপ্লা কেবল শাল বনাঁত লইঙ্লাই যেমন তোমার “আমি” থাকিতে 
পারে না, কিন্ত শাল ধনাত পিরাগ বাদদিলেও তোমার "আমি" অক্ষত থাকে। 
সেইক্সপ তোমার চৈতন্যাংশট। বাদদিয়া ক্ষবল জড়শক্তি লইয়! "আমি, 
থাকে না । কিন্ত প্রকৃতি অবধি সমস্ত জড়পদার্থ-গুলি বাদদিলেও, কেবল 
চৈতন্যাংশটি লইয়াই তোমার 'আমি' থাকিবে । অতএব চৈতন্যাং- 
শটিই জোমার মুখা “আঁমি+ বলিয়া জানিবে। এবং প্রকৃতি অবধি জড় 
পদার্থ গুলি, অর্থাৎ প্রকৃতি, বুদ্ধ, অভিমান, মন, ইন্জিয়, প্রাখাদি, ও স্থুল 
দেহ, ইহারাই গৌপ “আমি” বলিয়! জান্িবে। 

কিন্ত ক্রিয়াকরার সময়ে, এ প্রকত্যাদি জড়পদার্থ গুলি অপ্রধান ব! 
গৌথ নহে। তখন জড়পদার্থই মুখ্য। রাজার যেরূপ সমস্ত কাধ্যই ভৃত্য 
ও জঅমাত্যাদির দ্বারা নিষ্পগ হইয়া থাকে, তিনি স্বয়ং কোন কার্য্যই 
করেন না, এমন কি, তাহার গমনাগমন কার্ধাযও নিজে করেন না, তাঁগাও 
বাহক-বেহার! বা অশ্বাদির ছারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের 
অতভ্যন্তর বাহিন্বে যে কোন ক্রিয়া হইতে দৃষ্টহপ্। তৎসমস্তই সেই 
অপ্রধান বা গৌগাঙ্গ-্যূপ প্রকৃত্যাদি জড়পদার্থের দ্বারা নিম্প্র হয়। 
কোন ক্রয়! বুদ্ধিদ্বার! নিষ্পগ্ন হয়, কোন ক্রিক অভিমান দ্বারা, কোন ক্রিয়া 
মনের দ্বারা, কোন ক্রিয়া ইক্ড্রিয়ের দ্বারা, কোন ক্রিগ্না প্রাণাদিরছাঁর। 
এবং কোন ক্রিয়া দেহের দ্বারা সম্পাদিত হয়। দেহের দ্বারা বাহিরের 
বস্তব্ধ .উপর ক্রিয়া হয়, যেমন হন্ত দ্বারা কোন বস্ত গ্রহণ করা, পদের 
দ্বার গমনাগমন কর! ইত্যাদি। প্রাণের দ্বারা ফুস্ফুদ্‌ হৎপিওাঁদির 
ক্রিয়া নিম্পপ্র হয় “প্রাণোমুখ নাসিক গ্রতির। জ্দয় বৃত্তিঃ* (পা-দ-৩ পাঁ.৩৮ 
স্থ) সমানের. দ্বারা পাকস্থলী, ক্ষুদ্রপাকস্থলী ও যক্কৎপ্রভৃতির ক্রিয়া 
হয়, “সম্ংনয়নাৎ সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ” (এ) অপানের দ্বারা মল মুত্রাদি 
বিষাংশ বিমোক্ষণেৰ ক্রিক্ন। নিষ্পঞ্জ ছয় “ অপনয়নাদপান শ্চাপাদতল, বৃত্বিঃ ” 
(প্র) উদান দ্বার আত্মার উদগতি নিষ্প্ হয় ৭ উন্স্নাহুদ্দান শ্চাশিরো- 
ৃতবিং” (শ্রী) ব্যানের দ্বারা সষস্ত রুক্তবহানাড়ীর রক্তবহন ক্ষত, নিশঃ 
হয়। “ব্যাপীব্যান:” (&) ** পপ্রতিশাখা নাড়ী সহত্রাণি ভ্বস্তি আন্মদ্যান 
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শ্রন্ধি” (প্রশ্সোপ ও প্র) কর্মেজ্িয়ের দ্বার! হস্তপদাদির কার্ধ্য নিশ্পপ্ হয়, 
চহ্মবাদি জ্ঞানেজ্ডরিয়ের দ্বার! জ্ঞানের কার্য, মনের দ্বার! কলনাও চিস্তাদি 
কার্ধা, অভিমানের ঘারা অভিমান, বুদ্ধির ঘারা নিশ্যয়জ্ঞানও অধ্যবসাকাদি 
কার্য নিপ্পঞ্ হইয়া থাকে। পপ্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্াণি 
র্বশঃ” ( প্ীভ!1 ) জড় পদার্থের দ্বারাই সমস্ত ক্রিপা নিম্পপ হয়। আর 
তোমার সেই মুখ্য “আমি” চৈতন্য কোন ক্রিয়াই করেন না অথচ 
ভিলিই স্বাধী। রাজ যেমন কোন ক্রিয়। না করিলেও, পরের স্কন্ধে 
আরোহণ পূর্বক চলিলেও তিনিই প্র সকল তৃত্যাদির গ্বামী; কারণ তিনি 
নিজে কাঁ্ধ্য ন। করিলেও তাহা হইতেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উহার! , 
সমক্ত কার্য্য নিষ্প্ করিয়া! থাকে ;--কাহার কি কার্য্য কি রূপে করিতে 
হইবে ভাহার জ্ঞান রাজ] হইতেই প্রাপ্ত হুইম্সা থাকে । এবং উহার! যেই 
যেকোন কার্য্য করুক, তৎ্সমস্তই একমাত্র রাজার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত) 
উহাদের নিজের জন্য কিছুই না । সেইরূপ এই দেহমধ্যে জড় শক্তিগুলিও 
যেকোন কার্ধয নিম্পর করে, তাহ! ইহাদের নিজের তৃপ্তি সাধনের 
নিমিত্ত কিছুই নয়, সমস্তই সেই রাজাস্বরূপ চৈতন্য-পুঞফষের পরিতৃপ্তির 
নিমিত্ত । এবং বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রি় প্রভৃতি দকলেই জড়পদার্থ সুত্তরাং 
সকলেই মৃৎ্পিওাদিক ন্যায় অন্ধ, প্রকাশ-শূন্য পদার্থ। সুতরাং 
ইহাদের ক্রিনাশক্তি থাকিলেও মৃৎ্পিণ্ডের ন্যায় নিজ নিজের 
সত্বার-_অন্তিত্বের--প্রকাশই পায় না। অর্থাৎ উদ্ধার যে এক একটী বিদ্য- 
মান পদার্থ তাঙ্াই উহার নিজে দেখিতে পায় না। সুতরাং » অন্য 
বস্তর 'অন্তিত্বও বুঝিতে পারে না। অগ্গত্য। নিয়ম পূর্বক ক্রিয়া কর! 
উচ্ছাদের সম্ভাবন। নাই। কিন্ত চৈতনোর সহিত যোগ থাকাতেই এ সকল 
জড় শদ্ি চেতন হ্গ। অন্ধকার শ্হিত লোহুপিণ্ড যেমন অত্যন্ত উত্তা- 
পের সহিত নসংঘূক্ত ছইলে নিজে প্রকাশিত হয়, এবং নিকট্টবর্তিবস্ত- 
কেও প্রকার্খিত করে, তন্রণ তোমার বুদ্ধি মন প্রভৃতি জড় পদার্থ 
ওলিও দেই স্বপ্রকাশ পদার্থের সহিত সংঘুক্ত হুইন্সা নিজে প্রকাশিত 
হক্স, এবং নিকটবর্তি-বন্তকেও প্রকাশিত করে,ক্জঞান জন্মায়, তুমি যে 
মুখলগ্ছের ন্যাক অন্ধ নও, তাহা! বুঝিতে পার, তোমার অস্তিত্ব বুঝিতে 
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পার। স্থৃভরাঃ তোমার ও অন্ধজড় শক্তিগুলি বিচার পূর্বক কার্য করিতে 
পারে। চৈতন্য ফেবল সাক্ষী স্বরূপে আছেন মাত্র। অতএব শ্রুতিবলেন 
“সাকশি চেতাঃ কেবলো নিশুণশ্চ" তিনি স্বপ্নৎ কিছুই কার্ধ্য ক্ষর়েন নম! 
তিনি সমস্ত ক্রিগ়্াগুণ শূন্য পদার্থ, তিনি কবলই চৈতন্য, কেবলই প্রকাশ, 
তিনি কেবল সাক্ষী স্বরূপে বিদ্যমান রহিম্নাছেন, তাহার লহ্িত যোগ 
থাকাতে বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থের প্রকাশ হক্স”। 

আর একটী দৃষ্টান্তের অনুপরণ করা যাউক, ও তাহা হইলে আর, 
একটু বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে । পৃথিবী যদি “বোর তমসাচ্ছন্ন থাকে, 
*কোন নক্ষত্র বা চন্দ্র প্রভৃতি কোন' প্রকার জ্যোতির্যযযস্ত পদার্থই 
প্রক্কাশিত না থাকে তবে, সমস্ত শক্তি বিধ্যমান থাকিতেও তুমি কোন 
কার্ধ্যই করিতে পার না। যখন অনন্ত তেজো ভাঁগ্ার শৃর্য্য প্রকাঁশিত 
হইয়া সকল বস্ত প্রকাশ করেন, তখনই লোঁক দেখিয়া! গুনি্। 
কার্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু নৃষ্য কেবল বস্তু সকলের প্রক্ষাশ 
মাত্রই করিতেছেন, তত্যযতীত তিনি নিজহস্তে কাঁহাকেও কিছু করাইয়। 
দিতেছেন না, সেইক্ধপ চৈতন্যের দ্বার! কেবল তোমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় 
শক্তিগুলি প্রকাশিত হয় মাত্র । প্রকাশ হইলেই তোমার বুদ্ধি প্রভৃতি 
জড় শক্তিগ্তলি আপনারাই কাধ্য করিতে পারে। এ নিমিত্ত রাজার 
ন্যায় চৈত্বন্যই তোমার জড় শক্তির ক্ামী, এবং তোমার মুখ্যতম 
“আমি” । অথচ ইহার কোনই ক্রিয়া! নাই। 
ধর্শনিকগণও একবাক্যে এই মতের প্রতিপদন করেন “নিগুণস্য 
তদ্দসভ্ভবাদহস্কার-ধর্মাহ্যেতে” (সাঙআ্াদর্শন) “চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিখ্ধগ, 
নির্ধন্দ পদার্থ, তাহাতে কোন গুণ ব! কোন ক্রিয়া নাই। অতএব তোমার 
সুখ ছুঃখ, ইচ্ছা, ক্রিয়া, অদুৃষ্ট প্রভৃতি যাহ। কিছু আছে, তৎসমস্তই তোমার 
জড়শক্তির ধশ্ম। 

কিন্তু হুইলে কি হয়, তোমার জড়শক্তি আর চৈতন্য এত দুয়ের 
এরূপ গুরুতর সংযোগ আছে যে তদ্বারা মেন চৈতনাসবদপ আক আর 
এঁ বুদ্ধি প্রভৃতি জড়শক্তি গুলি এক হইয়া গিয়াছে, জলত্ত অঙ্গার ও ভরদীয় 
তাপ ধেমনন এক হই বায়, চৈতনা আর মন প্রভৃতি ভড়শক্তিও, তেমন 
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ভিজকর। কষ্টকর। এজন্য, *তস্মাৎ ভৎসংযোগাদ-চেতনং চেতনা-বদিব লিঙ্গম্‌ 
গুণ কর্তৃত্েপিতথ] কর্তেব ভবত্যুদা দীন, (সাঙ্যতত্ব কৌমুদী ) মন প্রতৃতি 
অড়পদার্ঘগুলি বাস্তবিক অচেতন পদার্থ হইয়াঁও সেই চৈতন্য পদার্থের 
সংহোগে চেতনপদার্থের ন্যাপ প্রতিভ। পাইতেছে, আবার মন প্রভৃতি শক্কিই 
বাস্তবিক সকল প্রকার কার্ধে্র কর্ত! এবং চৈতস্ত একবাবে অকর্তী হইলেও 
সেই কর্ত1! জড়শক্তির সংযোগে উদশসীন পরমাত্াও দেহের কর্তা বলিয়া 
প্রতিভাত হইতেছেন। "অহঙ্কার বিমুঢ়াত। কর্তীহ মিতিমনাতে”(গীতা) 

এইপূপে জড়শক্তি আর চৈতন্য এতছুভয়ের গুণ পরস্পর উভয়েতে আরো- 
পিত হয়। ত্বভাব শীতল লৌহপিও যেমন অত্যন্ত উত্তাপের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া তাপ আর লৌহ এক হইয়া গিয়া লৌহের গুণ তাপে, এবং তাপের 
গুণ লৌহে আরোপিত হয়, অর্থাৎ সেই উত্তপ্ত লোকপিখ্ডের স্পর্শে যখন 
কোন বস্ত দ্ধ হইয়া যায় তখন বলা হয় যে “লোহায় পুড়িল” কিন্ত 
বাস্তবিক লোহায় কখনও পোড়ে না, পোড়ে তাপে, এখন তাপের 
গুণ লোহায় আরোপ করা হইল। আবার যখন এ, তপ্ত লৌহপিগুকে 
বল। হস্ন যে, “ অগ্নিট! বড় ভারী * তখন লৌহের গুণ তাপে আরোপ কর! 
হুস্স। কারণ ভারত্ব লৌহের গুণ। তাপ কখনও হালকা! বৰ! ভারী হইতে 
পারে না। 

সেইরূপ আমরাও যখন আমাদের বুদ্ধি মন প্রভৃতি জড়পদার্ঘগুলি 
“ক্সামি ” বলির! লক্ষ্য করিয়। মনে মনে অন্ভবৰ কণ্সি যে “ আখি 
চেতন পদ্বার্থ, ” তখন চৈতন্যের ক্ষমতা জড়পদার্থেঅস্তঃকরণে আরোপ 
করা হর, কারণ মনের নিজের চৈতন্য নাই। আবার যখন সেই মুখ্য 
 শাঁধাকে লক্ষ্য করি মনে করি, ঘে “আমি বিলক্ষণ চিন্তাশীল ইত7দি” 
তখন জড়ের খুণ চৈতন্ে আরোপ করা হয়। আমাদের চিস্তাদিক্ষমতা 
চৈতন্তের নহে--উহা। মনের ক্ষমতা । তবে চৈতন্যেরু সহিত সংযোগ না 
থাকিলে অবশ্তই মন চিন্তা করিতে পারে না, তাই বলিক্ন চিন্তা চৈতন্তের 
খুশি ছয় না। 'কুর্ষেটর জালোক না থাকিলে তুমি গমন করিতে পার ন! 
: ষলিয়া' গগন কর! হুর্ধ্যালোকের গুণ নছে গমন করা আমারই দেহের 
৪৭71 ভিয়। 
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 এইকপে সুখ, ছঃখ, মোহ প্রভৃতি সমস্ত জড়গুণ তোমার সেই মুখ্য 
“আমি” চৈজন্যে আরোপিত হইয়া! তুমি নানাপ্রকার ছুঃখাঁদি স্বারা পরি- 
পীড়িত হইতেছ, “কর্তীস্বীতিনিবধাতে” ( শ্রুতি )। আর যদি কোন কৌশলে ূ 
এই .আরোপটি না হয় তবে আর তোমার মুখা 'আমি” কোন ছুঃখই, 
থাকে না, জড়ের গণ জড়েই থাকে । ছুঃখাদি কোঁন জড় ধর্মই তোমার 
প্রকৃত 'আমি+ কে সংস্পর্শ করিতে পারে না। 

এই পরম সভ্য মহামন্ত্র স্মরণ রাধিকা! যদি সমস্ত কার্ধ্যের কর্তৃত্ব হইতে 
নিজের আত্মাকে সম্পূর্ণ পৃথকৃভাঁবে রাখ! যায়, তাঁহার নাম ওদাসীন্য বা 
উদ্দাসীনত1। উদ্দাসীনতা থাকিলে কোন প্রকার জড়গুণ আত্মাকে স্পর্শ 
করে না, সুতরাং আত্মার ছুঃখাদি কিছুই থাকে না, সর্বদাই অপরি মিত- 
আনন্দ সমুজ্জে আত্মা ভািতে থাকে । 


ওদাসীন্যের বিভাগ | 


সেই গুঁদ্াসীন্য বা উদাসীনতা নামক মহাধর্শ প্রথম ৬ প্রকারে বিভক্ত । 
১ম, দৈহিক ওঁদানীন্য, ২য়, এন্দ্িয়িক ও প্রাণিক ওদাসীন্য, ৩য়, মানসিক 
ওঁদাসীন্যা, ৪র্থ, আতিমাঁনিক উদাসীন্য ৫ম, বৌদ্ধ ওদাসীন্য ৬ঠ প্রাকৃতিক 
ওক্ষাসীন্য। দেহের কৃত কার্য্যের কর্তৃত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ রাখার নাম 
দৈছিক ওদাসীন্য+ | ইন্্িক্স ও প্রাণাদির কৃত কার্ষ্যের কর্তৃত্ব হইতে আত্মাকে 
পৃথক রাখার নায় “উক্ত্িয়িক ও প্রাণিক ওদাসীন্য” মানস কৃতকার্যের কর্ততব 
হউতে আতকে পৃথক রাখার নাম “মানন্দিক ওদাসীন্য, অভিমানের কত- 
কার্ধোর' কর্তৃত্ব হইতে আত্ম*কে পৃথক রাখার নাম “আভিমানিক ওদাসীন্য। 
বুদ্ধির কৃতক্কা্যের কর্তৃত্ব হইস্ত আত্মাপ্ক পৃ্থক্‌ রাখার নাম, “বৌদ্ধ 
ওদাসীন্য, ও প্রকৃতির কৃতকার্ধ্যের কর্তৃত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ রাখার নাষ 
“প্রান্ত ওদাসীন্য” | 

দৈহিক ওদাসীন্যের বিকাশ হইলে বির বররন জন 
না। প্রক্জিক্িক ও প্রাণিক ওদানীন্য হইলে ও স্রিয়িক হুঃখাদি আত্মাক্ষে 
স্পর্শ করে না। মানসিক ওদাসীন্য হইলে মাননিক হুঃখাদি আত্মাকে দ্পূর্প, 
কৰে না। আভিমানিক ওদাসীনা হইলে আভিমানিক ছঃখাদি. আধ্মাকে - 
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স্পর্শ করে না। বৌদ্ধ ওঁদাসীন্য হইলে বুদ্ধির হুঃখাঁদি 'আস্মাফে ম্পর্ণ করে 
না? প্রাকৃত গুধাসীন্য হইলে প্রক্কতিন হঃখাদি আত্মাকে সংল্পর্শ হরে না! 
উদ্ধ সবডিধ ওধালীন্যের প্রত্যেকটি স্বল্প, মধ্যঘ ও অতিমাত্র ভেদে 
ভিন প্রধধরে বিত্ত হইনে পারে । “নল দৈহিক উদালীনা” ১ মধ্যম 
'দৈছি ওঁদাসীন্য, অতিমাত্র দৈছিক ও্দাসীন্য, ) কল্প গ্রন্জিত্সিক ওদ[সীন্য, 
'মধ্যম এঞ্জিক্সিক ওধাঁসীনা, অতি মাত্র উন্্রিয়িক ওদাসীন্য, ; স্বল্প মানসিক 
ওধাসীন্য, “মধ্যম মানসিক ওদাসীন্য, 'অতিমাহ মানসিক ওদাসীন্য ; 
এইরূপ আভিমানিক, বৌদ্ধ, ও প্রাকৃত ওদাসীন্যও বুবিবে। দেহের 
কৃতকর্মের কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মাকে পৃথক্‌ রাখা “অতিমান্র 
দৈষ্ছিফ ওদাসীন্য, অত্যরন অক্ষ,উমত পৃথক রাখা গর দৈছিক ওঁদাসীন্য, 
ইহার মধ্যম অবস্থার পৃথক্‌ রাখার নাম “ধ্যম দৈহিক ওদাসীদ্য। এই 
রূপ স্বল্প এ্রক্রিগ্গিকওদাসীন্যাদিও জাঁনিবে। ওদানীন্যের স্বল্প, মধ্যম, 
ও আঅভিমাতঅ মাত্র'ছুসারে আম্মাতভে দেহাদির ছুঃখভোঁগেরও হাস 
স্বল্প, মধ্যম, ও 'অতিমাত্র মাত্রার জন্মিবে। অর্থাৎ সল্প দৈহিক ওরদাসীন্য 
হইলে দৈহিক হুঃখস্পর্শের দল্পমাত্রায় হাঁস হইবে? ,অতিমাত্র দৈহিক 
ওগাশীন্য হইলে দৈহিক ছুঃখের অতিমাত্র ক্ষয। আর এতছুভক্মের মধ্যম 
অবস্থার ওদাসীন্য হইলে দৈহিক ছুঃখেরও মধ্যমাবস্থার হাস হইবে; 
এইরপ স্বল্প ক্মিষিক ওঁদাসীন্যাদিতেও জানিবে। 
কিন্ত একং প্রকার ওদাপীন্যের উদ্ধীতন এক২ প্রকার আত্মজানের 
সমক্ষাল ব্যতীত কোন প্রকার ওদাসীন্যই হইতে পারে না । অর্থাৎ দৈহিক 
ওঁদালীন্য হইতে হইলে সেই সময় দেহাত্মজ্ঞানের ( ৮৭পূ ১৭প2) নিতৃততি 
হইর1 অস্ততঃ নির্বভিকইন্জরিয়াত্মজ্ঞন (৯১ পু ২* পঃ) আবশ্যক। যতক্ষণ 
ই পম নেছটাকেই আত্মা বলিয়া! অনুভব হইতে থাকে, দেহের সহিত 
অভিরতাবে আম্মাকে উপলব্ধি করা হর, ততক্ষণ জন্ম সহত্রেও 
দ্বে্রে কৃতকারধ্যকে আত্মার কার্ধ--আমাঁর কার্ধয--নয় বলির! এ 
কাধের কর্তৃত্ব হইতে আত্মাকে-আমাকে-_পৃথক রাখিতে পারিষ না, 
দৈছিক এলীন্য হইবে না। কিন্তু দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে অগত্যাই 
, টৈছ্িজিগ্কাধ্যের কর্ৃত্ঘ আত্ম।তে বর্ডিতে পারে ন!। 
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এইরূপ ভরত্রিরিক গুঁদাদীন্য হইতে হইলে ইক্জ্িয়াত্জ্ঞানের নিকৃতি হুইয়! 
কেবল আত্মজ্ঞান (৮৭ পৃ ২৬ পং) হউক আর না হউক,অন্তত্বঃ “মশনসা্ম- 
জ্ঞান” (৮৭ পৃ ২১ পঃ) হওয়! আবশ্ঠ ক; ইন্দরিয়াত্মজ্ঞান থাকিতে ধজ্তিস্িক 
ওদাপীন্য হইতে পাবে ন!। মানসিক ওদাসীন্য হইতে হইলে মানসাত্স- 
জ্ঞান নিবৃতি হইয়! অন্ততঃ 'অভিমনাত্জ্ঞান? (৮৭ পৃ২ং পং) হওয়া 
আবহ্যক, আভিমানিক ওদালীন্য হইতে হইলে অন্ততঃ বৃদ্ধাস্থজান 
(৮৭ পৃ ২৩ পং) থাকা আবশ্তীক। বৌদ্ধ ওদাসীনা হইতে অন্ততঃ 
প্রক্ৃত্যা্জান (৮৭ পৃ ২৪ পং) হওয়া আবশ্যক, প্রাকৃত উদ্দাসীনা 
হইতে হইলে 'প্রক্ৃতআত্মজ্ঞান” ৮৭ পূ ২৬ পঃ) হওয়া! আবশ্যক। কিন্ত প্রকু- 
তাত্মজ্ঞান হইলে সকল প্রকার ওদাসীন্যই একবারে বিফসিত হইতে 
পারে। অতএব এক এক প্রকার নিরোধের দ্বারা ষেমন এক এক প্রকার আত্ম- 
জ্ঞান হয়, তেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক এক প্রকার ওুঁদাসীন্তের বিকাশ 
হয়; সুতরাৎ আতত্মজ্ঞানের ন্যায় গুঁদাসীন্যও এক এক প্রকার নিরোধের 
কাধ্য। ইহার বিস্ততি কল! যাইতেছে শ্রবণ কর। 

মনে কর, প্রথম তোমার ইন্দ্রিয়বৃভিনিরোঁধ (৬৭পূ ৩পৎ ) হইল, তথন 
পূর্ব্বোক্ত ন্বীত্যন্ছদারে (৯৫ পু ১৬ পং) তোমাব দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হুইয়। 
ইন্জিক্বাত্বজ্ঞান হইতে লাগিল। এ অবস্থায় দেছকেই যখন তুমি আত্মা বলিয়। 
বুঝিতে না, তখন তোমার নিজের দেহই রাঁমদাস শ্যামদাসের দেহের ন্যায় 
বিভিন্ন হইয়া থাঁকফিল। ক্ুতরাং রামদাসের ক্ৃতকার্ষে; যেরূপ 
তোমার কততৃ্ থাকে না, সেইরূপ তোমার নিজ দেহের কৃতকার্ষ্যেই 
তোঁমার আত্মার কর্তৃত্ব বোধ থাকিবে না, সুতরাং টৈহিক ওদাসীন্য 
হুইল । এইরূপে ইন্জ্রি্ নিরোধের ছার! ইন্দ্রিননাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইন্! এক 
সময্ষই মানসাত্মজ্কান ও উন্দরিয়িক ওদাদীন্য হইবে, তৎপর মানননিরোধের 
দ্বারা মানদাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া! অভিমানাত্মজ্ঞানের সঙ্ষেই মানসিক 
গুধাঙীন্য হইবে, পরে 'অভিমান নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মন্ঞান বিবৃতি 
পূর্বক বুদ্ধ্যাস্মজ্ঞানেস্ সঙ্ষেই আভিমানিক ওঁদাসীন্য হইবে, পন্গৈ খুদ্ধি- 
মিয়োধের ঘর! বৃদ্যাত্মজজজান নিবৃত্তি পূর্বক প্রক্কত্যাত্মজানে সঙ্গেই বৌদ্ধ-.. 


ওাসীন্য হইবে, পরে প্রঞ্ৃতিনিরোধের দ্বার! প্রককত্যাত্মজঞান নিথৃত্তিপুর্ক 
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যথা্ধনাত্মজানোৎপতিয সঙ্গেই প্রাকৃত ওদাসীনায হইবে ।এইরপে নিরোধ 
শক্তি হইতে ওধাসীন্য মহাষর্দের বিকাশ হয়। 

শিখা । আত্মজ্ঞান ও ওদাসপীন্ত নামক এহাধর্ম ছুটির এ পর্যাস্ত যে 
কিছু বলিলেন, তাহাতে বুরিলাম যে, চরম আত্মজ্ঞান ও চরম ওদা- 
সীন্তরূপ ধর্দোপার্ছন করিতে হইলে, আত্মার সকল প্রকার ভরিয়া ব। 
বৃত্তি এককালীন অবরুদ্ধ করিতে হয়, নতুবা উচ্চতম আত্মজ্ঞান,। ও 
উচ্চতম ওদাসীন্ত হইতে পারে না। কিন্ত যদি শরীরের মধ্যে কোন 
প্রকার ক্রিয়াই আদৌ না হয়, তাহা হইলে হয় মৃত্যু, ন। হয় যা 
মৃচ্ছণ হইবে, তাছ? নিশ্চিত । শরীরের ত্রিপ্লাই জীবন ঘা চেতনাবস্থার 
লক্ষণ। তবে কি আপনার এই দিদ্ধান্ত ভইল যে, ধশ্ম সঞ্চন্স করিতে 
হইলে মৃত্যু কিঘ্বা অচৈতন্য হুওয়া আবশ্তক? জীবিত বা চেতন 
থাঁকির। আত্জ্ঞানাদি অসম্ভব কি? 

আচার্য ।--উচ্ছচতম আত্মজ্ঞান ও উচ্চতম ওদাসীন্ত-ধন্ম সাধনের 
প্রথম অবস্থায়, যতক্ষণ পর্য্যস্ত আত্মজ্ঞান ও ওদাসীন্তার্দি থাকে, ততক্ষণ, 
মৃত্যু অবশ্যই হয় না বটে, কিন্তু মহামূচ্ছার হ্যায় অচেতন অবস্থা 
নিশ্চস্বই হয়, তাহ! সত্য। তৎপর ধ্যানভঙ্গ হইয়া চেতন হইলেই 
আবার আত্মজ্ঞান.ও ওদাসীন্ধ তিরোহিত হয় তাহাও সত্য। পরস্ 
ক্রমাগত এই অনুষ্ঠান করিতে ক্গ্িতে অভ্যাসের পরিপকতাবস্থায় 
অবশেষে এক সমরই শরীরের ক্রিয়া ও আত্মজঞানাদি ধর্ম প্রকাশিত 
হইক়্া থাকে। “সধদত্র কিঞ্িং পশ্ততি অনন্বাগত স্তেনভৰতি, সসমানঃ- 
স্ুদ্ধৌ লোকাবন্ুসঞ্চরতি ধ্যায়ভীব লেলায়তীব”-_“আত্মতত্ব সাক্ষাৎ 
কারের অভ্যান পারিপাট্য দ্বারা অবশেষে আত্মা একই সমদনে সেই 
আলন্মময় লোক এবং বাহ্াজগৎ্, এতহুভয়লোকে বিচরণ করিয়া 
থাকেন, একদাই যেন ধ্যান নিমগ্ন এবং বিষয়ব্যাপারে সংযুক্ত বলিয়! 
ঘোধ হয়, এ খবস্থায় ভিনি য়ে সকল কার্ধ্য করেন, তাহাতে কিছুমাত্র 
আসক্ক হয়েন না। ইহার তাঁৎপর্য্য এই-_কার্ধ্যোৎপত্তির পুর্বেই 
কারণ থাক! আরশ্যক, কিন্ত কার্ধ্যনিষ্পত্বির- পরে কারণ ন। থাকিলেও 
কেনি অনিষ্ট টনাই। ইহাই কার্ধ্য কারণের নিয়ম । শপ্যের উৎপত্তির 
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পুর্বে ক্ষেত্র থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তৎপর শরস্ত গরু হইলে তাহ। 
কর্তম করিয়া নিলে আর সেই ক্ষেত্রে পুক্ষরিণী হইলেও কোন হানি নাই। 
সম্ভান উত্পতির পূর্বে পিশামাতার থাকা চাই, কিন্তু আপন শরীর 
হইতে সন্তান প্রসব করিবার পর মাত। বিনষ্ট হইলেও সন্তান বিদ্যমান 
থাকিবে। সেইরূপ ধর্ম বিকাশ ও ধন্মোন্নতির পূর্বে আত্মার অধংশ্োত- 
শ্থিনী গতির নিরোধ কর! চাই, কিন্ত ধর্মের পরিপকত1! হুইলে নিরোধ 
না থাকিলেও ধর্মনাশের কোন আশঙ্কা! নাই, অর্থাৎ নিরোধ শক্তির ক্রমিক 
অত্যাস দ্বার প্রবল সত্বগুপ-সমুদ্ভূত অক্কত্মজ্ঞানের শক্তি, আত্মজ্ঞান ও গুঁদাসী- 
ন্যাদিধর্শ, গুলি বিকাশিত হইতে থাকে এবং ক্রমাগত পুর্ণভাবে 
বিকাশ হুইয়। মনের মধ্যে উর সংস্কার (১৩প্‌ু ২পঃ দেখ) বাশি সঞ্চিত 
হইতে থাকে। ক্রমে বখন ত্ী সকল ধর্মের সংস্কার গুলি প্রবল হয় 
তখন এঁ সংস্কার বলে আপনাপনিই এই সকল ধর্প্রবৃতি স্ষরিত 
হইতে থাকে। সুতরাং তখন সেই পুর্বকার নিরোধ শক্তি না থাকিলে 
সঞ্চিত ধন্দের “বিনাশ হইবে কেন? তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে । আবং 
ধর্ম প্রবৃত্তির বিরোণদী বিষয়ানুরাগ বা দেহাভিমান প্রভৃতি কোন অপ- 
কারক বুত্তিও হইতে পারে না, অথচ বিলক্ষণ চেতন থাকিয়া সমস্ত বিঘয়- 
কাধ্য করা যায়। 

ইহা কিরূপ তাহ! শুন )--মনেকর, তুমি সহ্শ্রবার পরমাস্মার উপ- 
লস্কি করিয়াছ--সহজবার বুঝিতে পারিম়্াছ যে, পরমাত্ম সাক্ষাৎবিগুদ্ধ 
চৈতন্য গন্ধপ, তিনি তোমার দেগদি হইতে সংপুর্ণ বিদ্ছিন্ন এবং নিতান্ত 
নিশুণ ও নির্ধন্ম পদ্দার্থ। পরে তুমি চেতন হইক্া উঠিলে তোমার 
বাহ্যজ্ঞান হইল। এখন বাহাজ্ঞান হইলেও দেই সমাধি অবস্থায় তুমি 
যে সকল পরমসত্য অনুভব করিয়াছ, সেই সত্যখুলি অবশ্যই মনে 
পড়িবে, তাহার সহন্দহ নাই। স্থৃতরাৎ সেই পরম সত্য আত্মজ্ঞানের বিষ 
স্মরণ থাকিতে এ স্ুল দেহই তোমার আত্মা, এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান _-দ্নেহাঁভি- 
মান-ছুইতে অবকাশ পায় না। বথার্থজ্ঞান থাকিতে মিথ্যাজ্ঞান আীন্পর, 
কম্সিতে পারে না। অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্ষদ্রবৃক্ষটিকে একবার বিশেষরণে বৃক্ষ" 
বণিক! স্বানিতে পাগ্জিলে। তাহা ন্মরণ থাকিতে আর 'দেই বৃক্ষকে ভূতজা।দ 
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ইসস তক্মোৎপত্তি হয় না) দেহাভিমান না! হইলে অগত্যাই দেহাভিমান- 
[লিক বিষয়াহ্রাগ হইতে পারে লা। যেন্ধুপ, আত্মজ্ঞান্র কথা বলিলাম, 
রইরপ ওদাপীন্য ধর্মের ও ধ্যানাবস্থায় সহত্র সহত্র বার অনুশীলনের ছার! 
ফেব ও আত্মার পার্থক্য ও পরমাত্মার অকর্তৃত্বার্দি অনুভব করিলে, জ্াগ্রৎ 
মবস্থায় ও ভাহার জাজ্জল্যমান স্মরণ থাকা নিবন্ধন, দেহাভিমান বা বিষস়্া- 
চুরাগ, ইত্যাদি নীচ বৃত্তি মনে আনিবার সময়ই থাকে ন1। ভ্রান্তি, ও অত্রাস্তি 
প্রক সময়ে হয় না। রাগ, বৈরাগ্য এক সময়ে হয় ন।। 

কিন্ত তাহাতে দৈহিক কার্য্যনিষ্প্ হওয়ার বোধ হয়না। “সংস্কার- 
ধৃতস্তৎ সিদ্ধিঃ* (সাঙ্খাদর্শন)। এই বহুমূল্য সুত্রটির ভাৎপর্ধ্য বুঝিবার 
ূর্ব্বে আরও একটি বি্নষ স্মরণ করিয়া লও । ক্লু ঘড়ীর শ্প্িংএর পুর্ণবেগ 
থাকিতে, এক এক বার পেখুলমূটী বন্ধ করিয়৷ পরে আবার কর সংসর্গ 
মাত্রেই পেওুলম্টি ঝুলিতে থাকে, এবং পুনর্ববার এই ঘড়িটার সমস্ত যন্ত্রে 
ক্রিয। হইতে থাকে, ইহ! অবশ্যই অবগত আছ। কিন্ব/ মনে কর, রেলওয়ের 
গাড়ী পূর্ণনেগে চলিতেছে, মধ্যে ত্রেক্ম্যান ব্রেক কসিঙ্! এগ্রিনের গতি 
স্থগিত করিল, পরে আবার ব্রেক ছাড়িয়া! দিলেই হু শবে-গাড়ী 
সমূহ চলিল। ইহাও কাহারও অবিদিত নাই। এই দৃষ্টাস্ত ছটা এখানে 
যৌজন| করিতে হইবে । 

আমাদের অভ্যন্তরে মন্তিফঅবধি বাহিরের চন্মীবরণ পর্যযস্ত শরীরের 
যাহা কিছু আছে, তাহাই যে এক একটি যন্ত্র রূপ, ইহ! বারস্বার প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে । এই সমস্ত যন্ত্রগুলিকে আমর! জন্মের সময়েই এরূপ একটি 
পূর্ণবেগ দিয়। রাখিয়াছি, বদ্ধার! জীবন থাকা পর্য্যস্ত এঁ যন্ত্গুলি কার্ধয 
করিতে পারে। পরে নিরোধশক্তি ঘার! সেই সমস্তগুলি যন্ত্রের গতিই বব- 
কুদ্ধ কয়! গেল। অনস্তর আবার খন এ নিরোধের শৈথিল্য হইল, খন 
মনে পূর্ধবক্ৃত অধংলোতন্থিনী বৃত্তির সংস্কার গুলির লেশমাত্র পরিস্ফ,রিত 
হইলেই মস্তিক্ষ নর্তন করিয়। উঠিবে। শরীরের সমস্ত যন্ত্রই আবার স্বত্ব ক্রি] 
প্রবৃত্ত হইবে । কিন্ত এই ক্রিয়ার বেগ পূর্ববাপেক্ষায় কম হইবে » সন্দেহ 
নাই, এদিকে ধর্গ্ুবৃতি গুলি ও উদ্দীপ্ত হইয়া আপন্‌ আপন্‌ কার্ধে; 
সি হইবে এবং আসতি বিহীন হইয়া সকল প্রকার দৈহিক (কার্ধা 
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নি. হইতে খাঁকিবে। ওঁদাসীন্যাপ্দ উর্ধ আোতস্থিনী শক্তির রানে 
আত্মার গতি উর্দমূখী থাকিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন বিষয় চিতা করিতে 
করিতে গমন করা কালে যেরূপ চিত্তটি সেই বিষয়েই নিমগ্ন খাকে, কেবল 
মধ্যে মধ্যে এক একবার অতি স্ুত্মকালের জন্য গ্রমনের দিকেও যাক, 
নেইরূপ অতি হুক্মরকালের নিমিত্ত এক একবার অধঃকআ্রোতশ্বিনী গতিও হয় 1 
এবং সেই অতি সামান্য কাঁলের নিমিত্ত যে এক একটু অধঃআোতদ্থিনটি 
গ্ধি হয়, দ্বারাই সমত্ত শরীর --যন্ত্রের কার্ধ্য চলিতে থাকে, এ নিমিত্ত বোধ 
হয় যেন ঠিক এক সময়ই আত্মার উদ্ধ জ্োতস্থিনী এবং অধঃআ্োতশ্থিনী গতি 
হইতেছে, কিস্তু তদ্বারা আত্মার কোন ঝ্মনিষ্ট হইতে পারে না। 
আরও ;-_উক্ত অবস্থাপন্ন মহাত্মা বতক্ষণকাল সমাহিত অথবা জাগ্রৎ 
ধাকেন, ততক্ষণ কেবলই জাগ্রৎ থাকেন তাছ! নহে, তাহার এ অবস্থায় 
সমাধিও থাকে । অর্থাৎ তিনি যদি ৫ ঘণ্টা জাগ্রৎ থাকেন তবে তন্মধ্যে 
হয়ত ৪ ঘণ্টা! সমাধিতে থাকেন, আর ১ ঘণ্ট। জাগ্রত থাকেন, কিন্তু এক 
একক্রমে ৪ ঘণ্টা ও ১ ঘণ্ট। নহে, মধ্যে মধ্য ফীক দিয়া । ইহার তাঁৎপর্দ্য 
এই--তাদৃশ মঙ্কাত্সার পুর্ববাভ্যন্ত প্রবল নিরোধ শক্তির প্রবল সংস্কার 
গুলি মনের মধ্যে থাকে, তাহা মন হইতে বিদুরিত হয় না। এদিকে সংস্কার 
বিকাশের নিয়ম এই যে, যেশক্কির সংস্কারগুলি প্রবল থাকে ; সেই লেই 
সংস্কার গুলিই বারম্বার বিকাশিত হয়। ভগবৎ পরাক্রণ ব্যক্তির ভগবান্ই 
অপ্বিক সমদ্ন মনে হয়েন, কুপ্রবৃতিপরায়ণ লোকের কুপ্রবৃত্তিই অধিক সময় 
দু হয়। সেইরূপ নিরোধ পরাক্পণ মহাত্মার জাগরণ অবস্থায় ও 
নিরোধ শক্তিই অধিক সময় বিকাশিত হয়, আবার সময়ং বুাখান শক্তির 
ও কার্ধা হয়। অর্থাৎ নিরোধ সংক্কারের প্রবলতা নিবন্ধন ৪ পল কাল 
যদি নিরোশক্তি বিকাঁশিত হয়, তবে ১ পল মাত্র ব্যান শক্তি বিকাশিত 
হত্স। এবং যতক্ষণ নিরোধ থাকে, ততক্ষণ আত্মার পুর্ণ বিকাশ, আর 
যতক্ষণ ব্যুথান, চ্ততক্ষণ বিষয়ের জ্ঞান হইব! থাকে। সময্নের উক্ত 
সুগ্ম বিভাগ বাহির হইতে লক্ষ্যকর! যায় না, এনিমিত বোঁধ হগ্ন ষেন তিনি 
সর্বদা বযুখিত, এবং সর্বদাই নিরুদ্ধ, যেন সর্বদাই যোগী,* সর্বদাই ভোগী 
ঘেন.সর্ববদাই আত্মজ্ঞানী সর্বদাই বিষয়জ্ঞানী। ইহার নাম দ্ধ | 
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মহর্ষি ভূর্বাসাঃ বামদেধ, শ্েতকেতু, কপিল, পতঞগুলি, বেদব্যাস, শুকদেব 
প্রতি যহাত্সারা ইছার দৃষ্টান্তশ্ছল। ভগবান্‌ দুর্বল! দুলতে লইয়া 
সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, সতা, কিন্ত খাতা তাহার অধ্যাত্ম 
জগতে বিরাজিত ; সেই আতা রূক্ষরুক্ষ এলে। থেলে! জটামগুল ও শুত্র 
স্ব গুন্ফে বেষ্টিত মুখমগডলের মধ্যবর্তী, ছর্বসার অত্যুজ্ছল শাস্তপ্রভ নয়নহ্ব় 
ষেন বিষস্বাভিমুখে প্রসারিত হইয়াও হৃদয়ের গত্তরস্থ কোন ছুল্লক্ষ্য মধির 
অন্বেষণ করিতেছে, শ্রবণছয় নানাবিধ ধ্বনি সমূহের পরিগ্রহ করিতেছে 
তা, অথচ যেন সেই শব্দের সঙ্গে আরকিছু গশুনিতেছে। প্রত্যেক 
পরম খধিমহাক্সাই এইরূপ । অতএক ধর্মের অভ্যাসের পর জাগ্রৎ অবস্থায় ও 
ধর্ম হইতে পারে, সন্ধেছ নাই। 

এখন তক্তিনামক পরমধন্ম কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইসে সমৃৎপন্ন 
হয় তাহা বলিতেছি, তৎপর ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রভৃতি ধর্মের কথা বলিব। 
প্রথমভক্তি কাহাকে বলে শ্রবণ কর। 

ভগগবান্‌ শাগ্ডিল্য মহর্ষি বলিতেছেন, *“ সাপরানুরক্কি রীশ্বরে ” 
(শংগিল্যন্ত্র-২ সু) পিতা, মাতা, প্রভৃতি গুরুজন ঞ্জবং পরমেশ্বরাদি 
আবদ্বাধ্যব্যক্তি বিষয়ে নির্ভয় ও নিংশ্বার্থভাবে যে স্বাভাবিক অনুরাগ 
তাহার নাম ভক্তি । 

তন্মধ্যে খরুজন বিষয়ক ভক্তিকে অপরা ভক্তি, আর পরমেশ্বর বিষয়ে 
ভক্তিকে পরাভক্কি বল! যায় । 

উক্ত দ্বিবিধ ভক্তিই ৩ ভাগে বিভক্ত। মৃছু অপর! ভক্তি, অধ্যম 
অপর! ভক্তি, অতিমাত্র অপরাভক্তি। মৃহপরাভক্তি, মধ্যম পরা ভক্তি 
অতিমাত্র পরাভক্তি | গুরুজন বিষয়ে অত্যন্ত অন্থরক্তির নাম অতিমাত্র 
খপরাতক্কি, ্ক্সান্ছরাগের নাম মৃছ্ধমপরাভক্তি, এতদুভগ্বের নার 
রক্তির নাম মধ্যম অপরাভিক্তি। 

পরমেশ্বর বিষয়ে শবল্লান্ুরাগের নাম মৃহ্পরাক্ক্ষি, মধ্যম অনুরাগ 
মধ্যমপরা'ভক্তি, অতিশয়ানুরাগের নাম অভিমাত্রপরাভক্তি। এই অভি- 
মাত্র পরাভক্তিই দ্চক্তির চরম । মহাঁকপণ ব্যক্তির খনের প্রতি যেরূপ 
'নুধাগ থাকে, অতিশন্ন সত ভাবাপনন লোকের স্ত্রীন্ প্রতি যেরূপ আঅনু- 
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রাখ থাকে, (স্বার্থবরভাবটুক বাদদিননা) পরমেশ্বরের বিষয়েও সেইরূপ 
অনুরাগকৈ অতিশয় অনুরাগ বা অতিমাত্র পরাভক্তি বলে। যে ঈহাটার 
দ্বারা ভক্ত ভগবদগত চিত্ত, তগবদগত প্রাণ হইন্ন। যান। 

এই ভক্তিই পরমভক্তের! প্রার্থনা! করিয়া থাকেন, $-- 

গ্যাগ্রীতিরবিবেকানাৎ বিষয়েঘন পাঞ্সিনী | ্‌ 
৯ স্বামনুস্মরতঃ সামে হদয়ান্মীপসর্পতু ॥ . বিষণ পুই ১অঃ ২০অ ১৭)। 

যহাত্া। প্রহলাদ বপিতেছেন “ভগন্বন্‌! বিষদ্ববান লোকের যেমন স্ত্রী- 
ধনাদি বিষয়ে নিশ্চল অনুরাগ থাকে, তোমাকে অনুম্মরণ করিতে 
আমারও যেন তোমার প্রতি সেইরূপ শ্লিশ্চল অনুরাগ হয়|” 

ভক্তি মাত্রেরই গতি উত্বা জে তস্গিনী, স্থৃতরাং আত্মার অধ:আ্রোত- 
শ্বিনী গতি থাকিতে ভক্তি হইতে পারে নাঁ। কারণ অধঃজ্োভশ্িনী আর 
উদ্ধআোতভন্বিনী শক্তি শীতোষ্ণাদির ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। কিন্তু যে 
পরিমাণে অধঃ"আাতস্থিনী শক্তির হাঁস হত, সেই পরিমাণে উদ্ধআোভিস্বিনী 
শক্ষির বিকাশ হইতে পারে। শীতের মাত্রা যে পরিমাণে হাস পাইবে, 
উষ্ণতার মাত্রা ঠিক সেই পরিমাঁণেই বাড়িবে। 

অতএব চিত্তের বিষক়াভিমুখীনগতি নিরুদ্ধ করিলেই ভক্তির বিকাশ 
হইতে পারে। যদি নিতান্ত অল্পমাত্রায় বিষয়াভিমুখী গতির নিরোধ হয়, 
তবে মৃছ ভক্তি হইবে, আর মধ্যমমাত্রায় নিরোধ হইলে মধ্যমভক্তি এবং 
অতিমাত্র নিরোধ হইলে অন্তমাত্র ভক্তির বিকাশ হইবে। এখন ধৃতি 
প্রভৃষ্ত ধর্মগুলি কি প্রকারে নিরোধ হইতে বিকনিত হয় তাহা বলিতেছি। 


ধতির বিকাস। 


ধৃতি কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলিয়াছি (৭ পৃ৮পং)। এখন কেবল 
তঠৎপত্তি বিষয় বলিলেই হুইবে । 

কোন বস্ত দেখিলে, শুনিলে, অথবা! অন্য কোন ইন্্রিক্ের দ্বারা প্রত্যক্ষ 
ব্বরা মাত্র, যদি তৎক্ষণাৎ কিছু কালের নিমিত্ত আমাদের নয়নাদি ইন্তি 
শত্কির পরিচালনা বন্ধ হুয়, তবেই উহা! চিরদিনের নিশি আমাদের 
স্মরণপথে থাকিতে পারে । 
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: কসর যদি এ সমস্থ, ঠিক তৎক্ষণাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিযমগণ কিঞিং কালের 
নিমিত্ত স্থগিত ন! থাকিয়া, আবার কোন এক বিষয়ে লক্ষ্য করিতে থাকে, 
ভবে পূর্ববদৃষ্ট বিষয়টির প্রগাঢ় জ্ঞান ব! স্মরণ থাকা নিতান্ত অদস্তব। 

কারণ গ্রগাড়তর জ্ঞান, বা বিশিষ্টরূপ জ্ঞান হওয়া, অথব। স্মরণ থাকা 
আমাদের ইন্্িয়ের কার্ধ্য নহে, উহ] মনের কার্ধ্য। অতএব যে বিষয়টির 
খিশেষরূপ জ্ঞান ব1ম্মরণ থাকিবে, সেই বিষ্টি লইয়া! কিছুকাল পর্যান্ত 
মনের মধো ক্রিয়। হওয়া আবশ্যক, এবং সেই ক্রিয়াটি হইতে গেলেও 
মনের একটু কাল অবকাশের প্রয়োজন, নতুব! মনের ক্রিম হইতে 
পারে না। ধ 
. ,..কিন্ত তোমার ইন্জিঘ্সগণ, কোন বিষয় দেখা শুনল! মা"ত্র কিঞিত কালের 
জন্য স্থিত না! হইলে, মনের সেই অবকাশ অপন্তব। কারণ ইন্দরিয়- 
গণের বিষয়ের উপর বিচরণ কালে মনকেও তাহার সাহাধ্য দ্বান করিতে 
হয়, তুতরাং ইন্ত্রিষ্ের সঙ্গেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় । অত এব ইন্দ্রিয় স্থগিত 
না হইলে মন অবকাশ পায় না । নচেৎ পায় । এবং সেই অবকাশ মধো সে 
আপন কর্ম বিশেষন্প জ্ঞান ও স্মরণ রাখ!) করিয়া লয় । মনে কর, একখানি 
কাগজ--তোমার নয়নপথের সন্নিহিত হইল। তখন অবশ্যই তাহার 
শান! বর্ণটি গিয়া তোমার নয়নে সংলগ্র হইলে নয়নেক্তিয় তাহা গ্রহণ 
ঞ্ষরিবে। পরে শ্রী শাদা বর্ণের শক্কিটি তোমার চক্ষুর আ্সায়ুর দ্বার! 
প্রবাহিত হুইয়। অবশ্যই মনের স্থানমন্তিক্ষপর্ধাস্ত উঠিল। এখন ঠিক 
এই সময়ে যণ্দ মনকে একটু বিবেচন। করার অবকাশ দেও, তরে সে 
 শন্থুধস্থ কাগঞ্ধ বস্তটী পূর্বে দৃষ্ট কাগজের সহিত মিলাইয়া, যখন 'তাহার 
সমান বলিয়া! বোধ করিবে তখনই উচ্বাকেও সেই কাগজ বলিয়। 
বুঝিবে।. আব ফদ্দ উ সময়ে তোমার চক্ষু ইন্দ্রিয়, একটু কাল বিশ্রা 
না করিস. 'আ্মাবার এ কাগজথানির দিকেই অভিমুখীন হয়,তবে মন 
তাহারই সাহাষ্য করিতে থাকিল। পুর্ব মতে বিবে$নার অবকাশ হইল 
নখ, সৃতরাধ বিশেষ জ্ঞন হইতে পারিল না। অর্থাৎ প্র 
'ভ্ধাটিকে কাগজ বলিয়। নির্ণর করা হইল না। কেবল মাত্র ইন্্রিয়ের 
বারই এক প্রকার বাজা'রে জ্ঞান হইবে। অর্থ/ৎ বাজারে গিয়া যেরূপ 
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সহত্র , সহত্ লোকজন সমষ্টিভাবে দৃষ্ট হয়, তাহার সঙ্গেসঙ্গে আরও 
ফত দ্রব্যসামগ্রী দৃ্টিসাৎ হয় বটে, কিন্ত, বিশেষ লক্ষ্য না করিলে 
তৎ্সমস্তেরই গোলেমালে একক্প জ্ঞান হয় । কি কি দ্রব্য দেখিলাম, কাহাকে 
দেখিলাম তাহ! কিছুই স্থিরতা হয় না। ইহারও কারণ-_বিশেষনূপে মনো- 
_নিবেশ না হওয়া। সেইরূপ, এ কাগজখানি সম্বন্ধেও এক অনির্ধচনীয় ভাস। 
ভাসা জ্ঞান মাত্র জন্মিবে। সুতরাং হট্টগোলে দৃষ্টপদার্থের ন্যায় পর 
রূপে দুষ্ট কাঁগজখানিরও স্মরণ থাকিতে পারে না। 
ধাঁহাদের অভ্যাসপ্রভাবে নিরোধশক্তি বা সংবমেরক্ষমতা সঞ্চিত 
তইয়াছে, তীহাদের ইন্দড্রিয়াদির বল” ও ইন্ড্রিয়াদির বেগ স্বভাবতই নিতান্ত 
খর্বত। প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয়াদির বল ও বেগ খর্ব হইলেই ম্মরণ কার্য্য, 
অনায়াসে সাধিত হইতে পারে ;-কোন বিষয়কে যতটুকু কাল মনের মধ্যে 
ধারণ করিয়া! রীখিলে তাহার বিশেষরূপ জ্ঞান এবং ম্মরণ থাকার উপযুক্ত 
ক্রিয়া হইতে পারে--ততটুকু কাল পর্য্যন্ত আপন। হইতেই ইন্দছিয়বৃত্তি 
স্থগিত হইয়া থাঁকে। 
বোধ হয়" কাঁহারই ইহা অবিদিত নাই যে, গবাস্বাদি পণুদিগের নিরোধ 
শক্তি মাত্রেই নাই,__পশুরা কখনই ইচ্ছাপুর্বক ইন্দ্িয়গণ বা অন্তঃকরণের 
ধম করিতে পারে না, পশুদের ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের সম্পূর্ণ অধীন, 
বিষয়ের দ্বার যেরূপে পরিচালিত হয় সেইরূপই কার্য করিয়া থাকে, 
উপস্থিত মতে যাঁহী ঘটে, তাহাই পশুগণ করিয়া থাকে । : এ নিমিত্ত 
উচ্ীদের ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত প্রব্লা, সুতরাং অকাতরে অবিশ্রান্তে স্ধ- 
দাই দর্শন, শ্রবণাঁদি আপন আপন কার্ধ্য নিষ্প করে, এমন কি; 
রাত্রিতেও পশুদিগের ইন্দ্রিয়শক্তির সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা পরিলক্ষিত হয় 
না। উহ্ারা স্থুধুপ্তির পরম সুখে একবারে বঞ্চিত,_-উহাঁদের নিদ্রাও 
এক প্রকার জাগরণ, অথবা তন্দ্রাবিশেষ। কোন কোন. পশুর আবার 
সেই টুকুও নাই। সুতরাং কোন একটী বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করা! 
মাত্রে, যতটুকু কাল ইন্দ্িয়শক্তি সংযত হইয়া স্থগিত, গাঁকিলে, মনের 
মধ্যে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান বা স্মরণ থাকার উপযুক্ত ক্রিয়া হইতে পীরে, 
ততটুক সমরও স্থগিত হইয়া! থাকে নাঁ। এ নিমিত্ত পশুদিগের কোন 
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বিষয়েরই বিশেষরূপ জ্ঞান হইতে পারে না, এবং তাহার ধারণা বা স্মরণও 
থাকে. না। তবে অনেক বার দেখিতে দেখিতে কোন কোন পণ্ুর 
অল্পকালের জন্য কিছু স্মরণ থাক! দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা! অতি অচির- 
স্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ। সেই অতি সামান্ত স্মরণশক্তিও লেশমাঁত্র নিরোধ- 
শত্তিরই ফল। অতএব এখন জানা! গেল যে, সংযম শক্তি বা নিরোধ- 
শক্তি হইতেই স্মরণ শক্তির উৎপত্তি। 

মনুষ্যদের স্বভাবতঃই অন্যপ্রাণী অপেক্ষায় নিরোধশক্তি অধিক পরিমাণে 
আছে, সুতরাং মনুষ্যের স্মরণশক্তিও স্বাভাবিকী ৷ পরস্ত, স্বাভাবিকী হইলেও 
যাহারা সংযমের অভ্যাস ন। করিয়া উদ্দাম্পত্ডর ন্যায় আপনার শক্তি- 
গুলি যদৃচ্ছায় বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দেন, তাহাদের যে কিঞ্চিৎ নিরোধ 
শক্তি আছে তাহা ও ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চিম্মরণশক্তিটু ্গও তিরো- 
হিত হইয়া থাকে । আর যিনি সংযম শক্তির অনুশীলন করেন, তাহার 
ক্রমে এই শক্তির বৃদ্ধি হইয়া স্মরণশক্তিকে বদ্ধিষ্ঠ ও উন্নত করিতে থাকে। 
এখন ক্ষমার কথা শুন। 

ক্ষমার বিকাশ । | 

ক্ষমা কি পদার্থ তাহা পূর্বেই (৭ পৃঃ ৭ পঃ) বলা হইয়াছে, এখন 
ক্ষমার উৎপত্তি বিষয় বলিলেই হইবে। ক্ষমার মূল যে নিরোধ শক্তি 
তাঁহ' অতি সহজেই বুঝা যাঁয়। কারণ, ক্ষমার লক্ষণের মধ্যেই নিরোধ 
শক্তি রহিয়াছে । কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তাহার প্রত্যপকারের 
নিমিত্ত যখন মন উদ্যক্ত হয়, তখন তাঁহাকে নিক্ুদ্ব_সংযত করিলেই 
ক্ষম! কর! হইল, তাহা হইলেই মন প্রত্যপকার কার্যে নিবৃত্ত হইবে। 
পণুদিগের নিরোধ শক্তি নাই, সংযম নাই, ক্ষমাও নাই। তাহাদের 
অপকার করিলে ঘদি তাহারা ভীত না হয়, তবে অবশ্ই তাহার! প্রত্যপ- 
কারে যত্ববান হইবে। 


দমের বিকাশ । 
দম কাকে বলে তাহাও (৭ পৃঃ ৮ পং) বলিয়াছি, এখন বিস্তারিত 
গুন। অন্তেক় ধন, মান, যশ, বিদ্যাদি দেখিয়া নিকষ্টহৃদয়পুরুষের মনের মধ্যে 
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একটা আঘাত লাগে, সেই আঘাতে অতিশয় ছুঃখঞ্রদ একপ্রকার কুপ্র 
বৃত্তি বিষ্তৃম্তিত হয়, তাহার নাম ঈর্ধ্যা। সেই ছুঃখপ্রদ ঈর্ধ্যাপ্রবৃত্তির 
শাস্তির নিমিত্ত অন্তের ধন, যাঁন, বিদ্যাদি বিনষ্ট বা! খর্ধ করার জন্য 
নানাপ্রকার যত্ব হইয়া তাহ! কার্যে পরিণত হইতে থাকে । কিন্তু ষখন 
পরধনাদি দর্শনে প্রথম মনের মধ্যে আঘাত লাগিয়া ঈর্ষযার পরিজ্ষ,রণ 
হইবে, তখন মনকে নিরুদ্ধ-_সংযত করিতে পাঁরিলে ঈর্ষা বা পরাঁপকারের 
প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। সেই সংযম বা নিরোধকেই দম বল| যায়। 
অতএব সহজেই বুঝা যায় যে, দম-শক্তি নিরোধ শক্তি হইতে সমুৎপন্ন। 


অস্তেয়ের ধবকাশ। 


অস্তেয় ব্যাখ্যাত হইয়াঁছে--(৭ পৃ ১১ পং)। যখন প্রলোভের পর- 
তন্ত্র হইয়া অন্তায় পূর্বক পরধনাদি গ্রহণের জন্য মনের চঞ্চলতা উপস্থিত 
হইতে থাকে, একমাত্র নিরোঁধই তখন নিস্তারের সম্বল। নিরোধের 
প্রভাবে চিত্ত সংযম করিতে পারিলেই চৌর্যযাদি কুপ্রবৃত্তি হয় না। স্থতরাং 
অস্তেয প্রবৃত্ভিটাও স্বয়ংই নিরোধ শক্তি বিশেষ । 


শৌচের বিকাশ । 


শৌচ ও পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৭ পৃঃ ১২ পং)। মনের 
লঘ্ুতা, অর্থাৎ এক প্রকার হান্কা হাক্কা ভাব-_ব নির্শলতার নাম মনের 
শুদ্ধি বা শৌচ। আঁর মনের গুরুত্ব অর্থাৎ এক প্রকার ভারি ভারি মত ভাব 
বা স্জাবিলতার নাম মনের অশৌচ। চিত্ত ধতই বিষয়ের সহিত সমাঁসক্ত 
হইয়া জড়িত থাকে, ততই তাহার গুরুত্ব,-_অর্থাৎ আত্মার শক্তিসকল 
বাহিরের নান! প্রকার বিষয়ের সংগ্রহের নিমিত্ব চক্ষু কর্ণাদি নানা দ্বারের 
দ্বারা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া শরীরের প্রত্যেক অগুতেই অনুপ্রবিষ্ট হইযা 
জড়িত হইস্বা পড়িলে আম্মার এক প্রকার ভারীত্ব মত্ত ভাঁব--জড়িত জড়িত 
ভাঁব--নিশীথে ধেোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্য মধ্যে একাকী প্রবেশ করিলে 
যেরূপ আপনার অস্তিত্বে অন্ধ অন্ধ মত ভাঁব হয়, সেইকুগ্পু অন্ধ অন্ধ মত 
ভাব, যাহ! দেহাভিমানীদিগের সর্বদা হইয়া] থাকে। আর£আতস্মার শক্তি ক 
মন'যতটুকু পরিমাঁণে দেহাদ্বির সহিত অনীসক্ত হয়, অর্থাৎ দেহ হইতে আনা 
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হয়--বাহিরের দিক হইতে টানিয়া অন্তরে অন্তরে আকুষ্চিত হইন্া থাকিতে 
পারে, ততটুকই লব্ুত্ব বাঁ এক প্রকার হাক্কা হাক্কা ভাব, ঘোর ভমসাচ্ছন্ন 
অরণ্যানী হইতে আলোকময় ক্ষেত্রে ময়দানে আসিয়া পড়িলে যেরূপ ভাব 
হয় সেইরূপ ভাব হুইয়। থাকে । এই গুরুত্ব আর. লঘৃত্ব, বা অশৌচ আর 
শৌচ, চিত্তের আসক্তিও অনাসক্তির রূপান্তর মাত্র। বিষয়ের আসক্তি 
ব্যুথানশক্কিসমুখিতঅধঃআোতন্বিনীগতির কার্য । আর অনাসক্তি নিরোধ- 
শক্তি সমুৎপন্ন উর্ধশোতস্বিনীগতির কার্ধ্য। সুতরাং চিত্তের লঘুতা বা শুদ্ধি 
শিরোধশক্তিমূলক । 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিকাশ । 

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি তাহা বলিয়াছি। €৭ পৃঃ ১৩ পং) ইন্দ্রিয়গণ 
সর্ধদাই আপন আপন বিষয়ের নিমিত্ত লালায়িত। বিশেষ, যখন কোন 
লোভজনক দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন আর ও দ্বিগুণতর বেগে ইন্টিয় 
শক্তি বিজ্স্তিত হয়। সেই সময়ে নিরোধশক্তি বলেই ইন্দ্রিযগণ সংযত 
ও নিগৃহীত হইয়া থাকে। এখন ধীশক্তি বিকাশের প্রণালী বলা 
যাইতেছে । 

ধীশক্তির বিকাশ । 


খীশক্তি (৭ পৃঃ ১৫ পং)। কোন এক বিষয় অধিককাল মনের 
মধ্যে রাখিয়া! ক্রমে আলোড়ন করাকে “চিন্তা” বলে। এইরূপ চিন্তা দ্বারা 
কোন বিষয়ের যথার্থ তত্বের অবধারণ করাকে ধী বলে। যে শক্তি ছারা 
এইরূপ অবধারণ কাধ্য নিম্পঞ্ন হয়, সেই শক্তির নাম « ধীশক্তি »। 
অতএব চিন্তা শক্তির কথ! বলিলেই ধীশক্তিবিষয় ব্যাখ্যাত হইবে। 

কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে হইলেই এই ছুটি সামগ্রী নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় । এক,_অন্য বিষয় হইতে চিত্তের অবকাশ থাকা, ২য়,_-যে 
বিষয়টি চিস্তা করিতে হইবে, কেবল সেই বিবয়টিরই ধারাবাহীক্রষে 
আলোচনা করা। এই ছুটি না হইলে চিন্তা হুইতে পারে না। চিন্তনীয় 
বিষয়টি মনের মঞ্জ্যে রাখিয়া ঘত অধিক সময় পর্য্স্ত মনের ক্রিয়া! কর! 
যাঁয় ততই বিষয়টির এক এক অঙ্গের প্রকাশ হইতে থাকে । অনেক। 
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কাল 'পরে, ক্রমে বিষয়টির সর্ববাঙ্গই মনোঁদর্পণে প্রতিবিদ্বিত হয়। তখন 
চিন্তা সম্পক্ হইবে। 

মনে কর, তুমি একটি আত্রপল্পব সন্দর্শন করিলে, কিন্তু এই 
আম্র পল্পবটির অনেকগুলি জ্ঞাতব্যঅঙ্গ আছে। তন্মধ্যে কোনটি প্রথম 
অঙ্গ, কোনটি দ্বিতীয়, কোনটি ভূতীয় ইত্যাদি। নয়ন সংযোগ মাত্রেই 
উহার যে অঙ্গটি প্রথম জানা যায়, সেইটি প্রথম অঙ্গ, যেটি তৎপর জাঁন' 
যাঁয়, সেইটি দ্বিতীয়, আর যেটি তৎপর প্রকাশ পায় সেইটি তৃতীয় অঙ্গ 
ইত্যাঁদি। হঠাৎ আত্রপল্লবটির উপর দৃষ্টি পড়িলে তত্ক্ষণাৎ ইচ্ার 
হরিদ্র্ণটি মাত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পাস্ধ। এ নিমিত্ত কেবল মাত্র হবি 
দবর্ণটিকেই উহার প্রথমাঙ্গ বল! যার । তৎপরে যদি তত্ক্ষণাৎ মন অন্য 
বিষয়ে ধাবমান না হইয়া! অত্যন্পকাল বিশ্রামের পর, অর্থাৎ প্র হরিদর্ণটি- 
মাত্র ধারণা করিতে মনের যতটুক কাল আবশ্যক ততটুক কাল বিশ্রামের 

পর, আবার প্র পল্পবটিকেই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করে, তবে মনের প্রেরণ দ্বারা 
আর একবার প্র পল্লবে চক্ষুর সংবোগ হইয়৷ পল্লপবের আক্কৃতিটি, অর্থাৎ উহার 
বৃস্ত, এবং পত্রের* মধ্যে নানা প্রকার শিরা, দীর্ঘ আকার, মধ্যে প্রশস্ততা, 
স্ক্াগ্রতা, স্বল্পবেধ ইত্যাদি অবস্থা গুলি মনের মধ্যে প্রকাশিত হ্য়। 
ইহা? পল্পবের দ্বিতীয় অবয়ব। এই প্রথম অবয়ব ও দ্বিতীয় অবয়বের 
প্রকাশ যে ক্রমশঃ পরপর হয় তাহা একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝিতে 
পার। পশ্চিমের রেলওয়ে গাড়ীতে যদি কখনও গতায়াত করিয়া থাক 
তবে ঞ্খন তোমার গাড়ী পুর্ণবেগে চলিতে থাকে, এবং সেই সময় বিপ- 
রীত দিক্‌ হইতে আর একটি গাড়ীর শ্রেণী আসিয়া! তোমার পার্থ দিয়। 
চলিতে থাকে, দেই সময় স্মরণ করিয়া দেখ, তাহা হইলেই ইহা বুঝিতে 
পারিবে । সেই সময়ে এ অপর গাড়ী শ্রেণী কিম্বা তাহার মধ্যবর্তী মনুষ্যাদির 
বিশেষ কেন লক্ষর্ণই পরিজ্ঞাত হওয়। যায় না, কেবল কাল কিন্বা সবুজ 
একটি রঙ্গের এবং ম্তাহাঁর মধ্যবর্তী মানুষ গুলির এক একটি বণ 
মাত্র নয়ন গোঁচর হইক্সা থাকে 3 গাড়ীর গাত্রের চিত্রগুলি, কিম্বা তকৃতার 
সন্ধিস্ব__দীর্ধাকার রেখাগুলি, কিন্বা' তন্মধ্যবর্তা মন্ুষ্যের নাঁসিকা, মুখ, চক্ষু 
প্রভৃতি কিছুই জানে প্রকাশিত হয় না। ইহার কারণ এই বে, নয়নেক্দরিয় 
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উহার কেবল বর্ণটিকে মনের কাছে প্রথম পৌছাইনা। দিয়া, যতক্ষপে মন প্র 
বর্ণটি ধারণা করে, ততক্ষণ বিশ্রাম করিয়া! আবার গাড়ীর সহিত সংযুক্ত 
হইতে যতট্ক কাল অতীত হয়, ততটুক কাল এঁ গাঁড়ীখানি ঠিক সেইখানে 
থাকে না, সুতরাং চক্ষু আবার আসিয়া! তাহাকে দেখিতে পায় না, অগত্যা 
গাড়ীর দ্বিতীর অঙ্গের প্রকাঁশ হওয়া সম্ভবেনা, তাই কেবল প্রথমাঙই দেখা যায়। 
অতএব ইহা স্বীকাধ্য যে, এক সময় ছুইঅঙ্গ প্রকাশ না হইয়! ক্রমে ক্রমেই এক 
এক অঙ্গ প্রকীশ পায়। এখন পল্লবের তৃতীয় অঙ্গ শুন,__পল্লবের দ্বিতীয়াঙ্গ 
প্রকাণের পর যদি নয়নেক্দ্রিয় একটুকাঁল স্থগিত হুইয়! মনকে ধারণার অবকাশ 
দেয়, এবং মনও অন্যদিকে গমন না ক্রিয়। প্র পল্পবটি লক্ষ্য করিতে থাকে, তবে. 
সেই অবকাশে মনে পূর্ব দৃষ্ট আত্বৃক্ষের শ্মরণ হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সেই পূর্বে 
দৃষ্ট পল্পবটির সহিত সন্দুখস্থ পল্লবটির তুলন। করার নিমিত্ত পুরর্বার চক্ষু এ 
পল্পবাভিমুখে নিয়োজিত হইয়া সংযুক্ত হয় এবং এর দৃশ্ঠমাঁন পল্লপবটির বর্ণ আর 
আঁকৃতিটি পুনর্বার মনের নিকট উপস্থিত করিয়া দিয়া একটুক বিশ্রাম করে, 
এই অবকাঁশে মন এ এখনকার দৃশ্ঠমাঁন পল্লবটি এবং পূর্ব দৃষ্ট সেই পল্পবটি 
এতদুভয়ের সম্পূর্ণ তুলন! করিয়া দেখে যে উভয়ই ঠিক একই জিনিষ, তখন 
মন স্থির করে যে “এই টিও আমবৃক্ষের পল্লব” । এনিমিত্ব এই অবস্থার 
নাম উহার তৃতীয় অঙ্গ । দ্বিতীয়াঙ্গ প্রকাঁশ অপেক্ষায় তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশে 
আরও অধিক সময় পর্যন্ত মনকে অবকাশ দেওয়া চাই। কারণ এই সময় 
মনের মধ্যে পুর্বের অপেক্ষায় অধিক অনেকগুলি কার্ধ্য হয়। প্রথম দৃশ্ঠমান 
পল্পবটির বর্ণ ও আকৃতি টি ধারণা কর! তৎপর পূর্ব দৃষ্ট পল্লবের সহিত তুলনা 
করা, তৎপর এইটিও আশ্রপল্পব বলিয়! স্থির করা, এই তিনটি কার্ধ্য করিতে 
হয়। ইহাও চলস্ত গাড়ীঘবয়ের দৃষ্টাস্তেই বুঝিতে পার। চলস্ত গাড়ী যখন 
ছিতীয়াঙ্গ বিকাশেরই অপেক্ষা করে না, তখন তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশের অপেক্ষা 
করে না, ইহা! বল! বাহুল্য মাত্র। | 

এই তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশের পরও যদি ইন্ড্রি়গণ স্থগিভ থাঁকে এবং মন 
অন্ত বিষয়ে প্রধাবিত না হইয়া সেই পরবটীকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, 
তবে যত অধিককাঁল এ অভিনিবেশ থাকিবে ততই আর আর অঙ্গগুলি ক্রমে 
ক্রয়ে প্রকাঁশ পাইতে থাকিবে । হয়ত প্রথমে, কি কারণে পত্রগুলি এঁরূগ 


খণ্ড ধর্্মব্যাখ্য। | ১২৭ 


চারিদিকে, সাজান হইল তাহা প্রকাশ পাইবে, তৎপর কি কারণ এ পল্পবটির 
নবাবস্থায় তাত্রবর্ণ, মধ্যমাবস্থায় উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ, তৎপরে লীনবিমিশ্রিত 
সবুজবর্ণ, অবশেষে পুরাতন অবস্থায় পীতবর্ণ হয়) তাহ! নিশ্চয় হইবে, তৎপর 
কি কারণে পত্রগুলির বুস্ত থাক? আবশ্তক, কি নিমিত্তইব1 উহণর সর্বগাত্রে 
ধ্ররূপ শাদা শাঁদা শিরা সমূহ আছে, কেনইবা এ পত্রগুলির অগ্রভাগ সুক্ষ 
হইল, আপ্ররূপ অল্পবেধবিশিষ্টপত্রসমূহেরদ্বারাইবা বৃক্ষের কি কার্য 
সংসাধিত হয়, পুরাতন পত্রসমূহ ঝরিয়া গিয়া! পুনর্বার নবপত্রোদ্গমের তাঁৎপর্ষ্য 
কি, প্রত্যেক বৃক্ষের পল্লব বিভিন্ন প্রকার কেন, কি হেতুইবা আত্্পল্লব 
*ঈদৃশ আক্ৃতিবিশিষ্ট হইল, ইত্যাদি অঙগস্ীল ক্রমে ক্রমে জ্ঞানে প্রকাশিত 
হইতে থাঁকে। মন ক্রমে ক্রমে একএক অঙ্গের মর্ম বুঝিতে পারিয়া 
পরমাঁনন্দে ভাদিতে থাকে । এক এক কৌশল এক এক তাৎপর্য অবগত 
হইয়া আত্মা চরিতার্থপ্রার় হইতে থাকে। এইরূপ ঘটনার নাম চিন্তা, 
এইরূপ ধারণার নাম ধী, এবং এইরূপ ক্ষমতার নাম ধীশক্তি। এই ধীশক্তির 
মূলভিত্তি নিরোধ শক্তি। কারণ, ক্রমেক্রমে ব্যতীত ঠিক একই সময়ে 
দুইটি বা ততোষ্ষিক বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব আত্মপল্লৰ 
চিন্তা কালীন, মন যদি অন্য বিষয়ে লিপ্ত হয়, তবে সেই সকল বিষয়েরই 
ক্রমিক জ্ঞান হইতে থাকে, স্থৃতরাং আত্রপল্পবের এক এক অবয়বের উদ্ভাবন 
হইয়া তাহার চিস্তা হইতে পারে না। অতএব নিরোধ শক্তির প্রয়োজন । 
চিত্ত যখন আম্পল্লবের প্রথমঅঙ্গটি (বর্ণটি) মাত্র গ্রহণ করিয়! অন্তদিকে 
ধাবিতগ্হইতে চাহে, তখন তাহাকে নিরোধ পূর্বক আত্রপল্পব দিকে রাখিতে 
পারিলেই উহার দ্বিতীয় অবয়ব (পল্লবের আকৃতি ) প্রকাশিত হয়। তৎপর 
যতই চিত্তকে সংযত করিয়। প্র আত্রপল্লবেই সম্বন্ধ রাঁখা যায়, ততই তাহার 
অপরাপর অঙ্গ সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে । | 
পশুদিগের বিরোধশক্তি নাই, তাহাদের ইন্জ্রিয় শক্তিও অত্যন্ত প্রবল! 
এবং অতীব কার্ধ্যাঁসক্ত; তাদের ইন্দ্রিক্শশক্তি কিঞিৎ কালের নিমিত্তও 
নিশ্চল হয় না। এজন্য পশুদের জ্ঞানে দৃশ্ত বিষয়ের কেবল মাত্র প্রথম অঙ্গ 
ব্যতীত আর কোন অঙ্গই প্রকাশিত হয় না । প্রথমা প্রকাশ হইয়া যখন 
'দ্বিতীয়াঙ্গ বিকাঁশিত হইবে, সেই সামান্তকাঁলও উহাদের ইন্দ্িয়শক্তি মনকে 
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অবকাশ দেয় না, মনকে সঙ্গে লইয়া ধারাবাহী ক্রমেই বিষয়াভিমুখে চলিতে 
থাকে । স্থতরাং পশুদের কিছুমাত্র চিন্তা বা বীশক্তির কার্ধ্য দৃষ্ট হয় না। 
অতঙব নিরোধশক্তিই ধীশক্তির মূল ।__ 


সতোর বিকাশ । 


সত্য । যাহার চিত্ত ছুর্বল তাহার সত্য রক্ষিত হয় না। যাহার চিত্ত যত 
অধিক পরিমাণে বিষয়াঁসক্ত, যাহার মনের অধঃস্রোতস্থিনীগতি যত 
প্রৰলা, ততই তাহার চিত্ত অধিক পরিমাণে বিষয়ের অধীন, সুতরাং 
ভুর্বল। অতএব অন্যন্তঅধঃভ্রেতস্বিনীবুত্তিশীলীরই সত্যনিষ্ঠা অসম্ভব! 
কিন্ত প্রবল নিরোধশক্তির প্রভাবে বাহাঁদের উর্ধ আ্রোতশ্বিনী গতি 
প্রবলা, তাহাদের চিত্ত ছুর্ধল হইতে পায় না, সত্য ও নষ্ট ভয় না। 
যদিও কখন লোভ পরব হইয়া সত্যাপলাপের প্রবৃত্তি প্রব্লা হয়, তবে 
তৎক্ষণাত্ঞুনরোধপক্তিপ্রভাবে চিত্ত সংযত করিলেই সত্য সংরক্ষিত হইল। 
অক্রোধও এইরূপ। ক্রোধের উদ্দীপনা কালে চিত্ত নিরুদ্ধ করি- 
, লেই ক্রোধ হইতে পায় না। এইরূপে সমস্ত ধর্মই নিরোধশক্তি হইতে 
সমুৎপন্ন নিরোধ, পক্তিই সকল ধর্মের উপাদান কারণও মূল ভিন্তি। 

শিষ্য। নিরোধশক্তি হইতেই সমস্ত ধর্মের বিকাশ ও সমস্ত 
অধর্ের ক্ষয় হয়, তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত হইলাম। কিন্ত, 
আমরা যখন বিষয় পরবশ হইয়। অবশভাবে পাপবৃত্ভির দ্বারা পরি- 
চালিত হই, তখন আমাদের সম্পূর্ণ আত্মবিস্থৃতি হইয়া পড়ে, « জ্ঞান 
বুদ্ধি সমস্তই বিলুপ্ত হয়, স্থতরাং তখন নিরোঁধশক্তির উত্তেজন। পূর্বক 
ধ সকল পাপবৃত্তির বিনাশ করা অসম্ভব। ক্রোধ, ব্যভিচার হিংসা 
প্রস্থৃতিকুপ্রবৃত্তিন কাঁ্যগুলি যে নিতাস্তকর্তব্য তাহা অনেকেরই 
বিশ্বাস। কিন্তু যখন প্রদকল পাপবৃত্তির ঘটনা উপস্থিত "হয়, তখন 
আত্মধিস্বত হইয়াই ঁ সফল কাধ্য করিয়া ফেলে। তত্পর এ 
কুৎসিত বৃত্তি খুলি চরিতার্থ হইয়! গেলে, খন তাহার প্রতিক্রিয়ার 
সময় উপস্থিত হয়, তখন আবার ক্রমেক্রষে জ্ঞান, বুদ্ধি ঘটে 
আসিন্রুভ থাকে; অভএব তন্তৎকালে নিরোধশ্ক্তিন উত্তেজন। করিয়া 
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পাপব্রত্তিব দমন করা কিন্পে সম্ভবে ॥ আবাব পীশক্তিপ্রতি সতপ্রবৃত্তির 
উত্ভতেজনাঁকালে9 এইকপ, তখন ৪ একবিষয়ের চিন্য। কলিন্তকরিতে অলক্ষিত- 
ভাঁবেই চিন্ত অন্যন পরিচালিত হয়,এক বিষয়ের চিন্তা করিতেকরিতে কোন 
'্গানাশে কথন যে চিন্ত অনাত্র গিয়! বসিয়াছে, তাঁতা তখন কিছুই অন্রভৰ 
কর! যায় না, সুতরাং তখন কি প্রকারে নিরোধের উত্তেজনা করিয়। মন 
বাধিয়া রাখিব ?1 উক্কি প্রতি সকল প্রকীর ধর্ম সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম । 

আচার্যা। এ নিগিন্ত, পূর্বেই নিরোপের সঞ্চয়করিয়া রাখিতে 
হয়। প্রসলনিরোধশভ্ি সঞ্চয় করিয়া বাখিলে কোনপ্রকাত্র 
কৃপররন্ভির পশিক্ষণ, অথবা ধন্মর্জনৃত্তিন বিনাশ হইতেই পায় না, 
ভবে প্রকৃত রূপে রূৃহতকাধ্য না হওয়া পত্যন্থ কখনও কখনও চিত্তেব চঞ্চলত। 
হইতে পাত্রে পটে, কিন্ত তাহাতে? সাধারণ--মবশ -পুরুষপতশুর হ্যায় 
একবারে আন্মবিম্মডি ভইয়া সায় না। অধন্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা 
কালে আস্মবিশ্বনি না হইলে ততক্ষণাৎ নিরোধশক্তির উত্তেজশাদার! 
ফনকে নলপূর্ধক সংঘত করা যায়। এখন. বোধ হয় বুঝিতে পারিলে 
যে, নিরোধশক্কিহইতেই সমন্তধন্মের উতপন্ভি ও বিকাশ ভইয়া থাকে, 
স্রতরাং নিরোধশক্তিই সমস্তধঙ্দের মল ও উপাদানকবণ (৬২ পরত পঃ)। 
বেদবিহিতষঙ্ঞাঁদি করিলে ,যেরূপবন্ম্েব উৎপত্তি হয় তাভাঁও এই নিরোধ 
পক্তি হইতেই বিক্সিত ভয় * তাহ] পরে বুঝাইব | ও ভ্রীমদাশিবঃ ও 1 


ইতি । 
শ্রীশশধর শ্তর্কচুড়ামণি কুতাবান্ধশ্মব্যাখ্যায়ান্ধর্মসাধনে 
ধর্সেপাদানকারএবর্ণনং নাঁম দি তীয়- 
থণ্ডং সম্পূর্ণম্‌। 


১৮ 


১৩০ ধর্্মব্যাখ্যা [তৃতীয় 
| টি 

শ্রীসদাশিবঃ । 

শরণম্‌। 

ধর্্মব্যাখ্যা | 

তৃতীয্ব খণ্ড । 

ধন্ম সাধন । 

ধর্ম নিমিতাদি নির্ণয় | 


যে যে কারণের দ্বারা নিরোধশক্তি সঞ্চিত হইয়া ধর্মের 
বিকাশ হয়, অর্থাৎ ধর্মের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
কারণ বিবরণ । 


 শিষ্য। নিরোধশক্তির বিবরণ এবং নিরোধশক্তি হইতে ধর্দ্ের 
উৎপত্তি বিষয় সবিশেষ অবগত হইলাম, এখন যে যে উপায়ে নিরোধ- 
শক্চির বৃদ্ধি ও উন্নতি করা যায়, অথবা নিরোধের সংস্কারগুলি ঘনী- 
ভূত করিয়া ধর্ের বৃদ্ধি করা যায়, সেই বৈবাগয্‌” বিবেকজ্ঞান, ধারণা, ধ্যান 
ও সমাধিপ্রন্তি নিমিত্তকারণ গুলি,_যাহ! ধর্মের তৃতীয়কারণ বলিয়া পূর্বে 
নির্দেশ করিয়াছেন তাহা) (৬২ পৃঃ) এবং ধর্মের দ্বিতীয়কারণের অর্থাৎ 
অসমবায়ীকারণের (৬২ পৃঃ ২৩ পণ্ড বিবরণ অনুগ্রহ পূর্বক সবিস্তারে বলুন'। 
আচার্য । গুরুদেব-ভগবান্পতঞ্জলি এ বিষয়ে যাহা! বলিয়াছেন 
শুন ;_-“অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্সিরোধঃ” (পাংদ, ১ পা ১২ স্থ) বিবেক- 
জ্ঞানের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির 'বৃত্তিনিরোধ 
এবং স্বরূপেরনিরোধ' হইয়া থাকে (৬৬ পৃ ১ পং)। পরন্ত, “তদপি' বহিরঙ্গং 
নিব্বীজস্ত” (&৩পা৮সু) পূর্বোক্ত প্রক্কতি নিরোধ বাঁদে (৭৯ পৃ ২৩পং) 
সমস্ত প্রকার বৃত্ভিনিরোধ এবং স্বরূপনিরোধ মাত্রেই (৬৬ পৃ ১ প) সাঁক্ষাঁৎসন্বন্ধে 
ধারণা, ধ্যান, ও' সমাধি হইতেই উৎপন্ন হয়। কিস্তু প্রকৃতির স্বরূপনিরোধ 
সন্ধে ($৯ পৃ ২৩ পং) ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি ইহার! সাক্ষাৎ কারণ নহে ) 
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বহিরক্গ কারণ, অর্থাৎ গৌণ কারণ। এতদতিরিক্ত ও নিরোধশক্তি বৃদ্ধির 
অনেক প্রকার কারণ আছে তাহা পরে বলিব। 

শিষ্য। বিবেকজ্ঞান, বৈরাগা, ও বিবেকজ্ঞানের অভ্যাস কাহাকে 
বলে, এবং ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি কাহাঁকে বলে তাহ স্বিস্তারে বর্ণন 
করুন। 


বিবেক দর্শনের বিবরণ । 


আঁচার্ধা। বিবেকজ্ঞান,। আর আত্মজ্ঞান প্রায় একই বটে, কেবল 
সামান্য কিছু প্রভেদ। দেহাদি জড় পদাখের সহিত মাখাইয়। দেহাদির সহিত 
_দঅভেদে আত্মাকে অনুভব করা, অথবা কেবলমাত্র নির্মল বিশুদ্ধ আত্মাকে 
অন্থুভব করার নাম আত্মজ্ঞান; যাহ পুর্বে অতিবিস্তাঁরে বিবৃত হইয়াছে 
(৮৩ পু ১২ পং হইতে ৯৪ পৃ ১০ পং পর্যন্ত )। আর শরীর, ইন্দ্রিয় ও 
মন প্রভৃতি জড়পদার্থহইতে যে চৈতন্যস্বরূপআত্মার সম্পূর্ণরূপ পার্থক্য 
ব৷ বিভিন্নতা আছে, সেই পার্থক্য বা বিভিন্নতাঁর অনুভব করার নাম বিরেক- 
দর্শন ব। “ বিবেককুভান 21 
অতএব উভয়ের এই পার্থক্য হইল যে, বিবেকজ্ঞানে, দেহাঁদি জড়- 
পদার্থ আর আত্মা এই উভয়েরই অনুভব হইয়া ইহাদের পরম্পরের 
পার্থক্যের অনুভব হইতে থাকে, অর্থাৎ দেহাদিজড়পদার্থ আর আত্ম! 
এতছ্ুভয়ই পৃথক্‌ পৃথক্রূপে অনুভূত হইয়া থাকে; আর আত্মজ্ঞানে তাহা 
নহে, আত্মজ্ঞানেপ সময় যখন প্রকৃত আত্মজ্জান হয় (৮৭ পৃঃ ২৬ পং) তখন 
কেবল আত্মীরই জ্ঞান, অথবা খন দেহাস্মজ্ঞানাদি হইয়া থাকে, ৮৭ পৃঃ 
১৭ পং) তখন দেহাঁদির সহিত বিমিশ্রণে দেহাদি হইতে অপৃথক্‌ বা আঁভন্- 
ভাবে আত্মার অনুভূতি হইয়। থাকে । 
মনে কর, তোমার দেহাত্মজ্ঞান (৮৭ পৃ১৭ পং)নিবৃত্ত হইয়া ইন্জি- 
যাত্বজ্ঞান হইতেছে €৮৭ পৃ ১৮ পং) এখন আর তোমার স্থুল দেহটার 
অন্ুভব হইতৈছে না, দেহটি বাদ দিয়! কেবল ইন্দ্রিয়াঁদির সহিত মাখাইয়াই 
আত্মার অনুভব হইতেছে। 
কিন্তু, যখন বিবেকজ্ঞান হইবে, তখন দেহটি বাদ দিষা আত্মার অন্ুভৰ 
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হুইবে না, দেহ আর আত্মা এই ছুষ্পেরই পরস্পর ভিন্নভাবে অন্ুতি হইবে! 
অতএব বিবেকজ্ঞান আর আঁজ্মজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইল। 

বিবেকজ্ঞান প্রথমতঃ ৬ প্রকারে বিভক্ত । ১ম ১--দেহাম্রবিবেক) হয়, 
ইন্রিকলাত্মবিবেক, ৩য়,--মানসাত্মবিলেক, দর্থ-_অস্তিমানাখবিবেক, ৫ম, 
বুদ্ধ্যাত্বিবেক, ৬ষ্ঠ--গ্ররুত্যাতবিবেক। 

স্থুলরদদেহহইতে চৈতন্স্ব্ূপ পরমায্মার পার্থকা অনুভব কর! : দেহাত্ম- 
বিবেক ?। দশবিধ উন্দড্রির, ও পঞ্চপ্রথণ হইতে আঞ্সার পাথকা অগ্গুভব করা 
' ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক £। যন হইতে আত্মার ভিন্নতী অনুভব করা ' মানপাস্ব- 
বিবেক '। অভিমান হইতে আত্মীর ভিন্নতা অনুভব করা “ অভিমানাত্ম- 
রিবেক"। ' বুদ্ধি হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব « বুদ্লাত্মবিবেক”। প্ররূতি 
হইতে আত্মীর ভিন্নত। অন্ুতব “প্রকৃত ম্ববিবেকণ । 

এই ছয় প্রকার নিলেকের মধ্যে দেহাত্মবিবেক সর্বাপেক্ষা নীচ, তদপেক্ষায় 
 ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক উৎকৃষ্ট, তদপেক্ষায় মানপাঁস্ববিবেক উচ্চ, তদপেক্গীয় অভি 
মানাত্ববিবেক উচ্চ, তদপেক্গায় বুদ্ধ্যাত্বিবেক উচ্চ, এবং সব্বাঁপেক্ষায় 
প্রক্ৃতি-পুরুষবিবেক বা প্রক্ৃতাত্মবিবেক উচ্চতম। আর) ক্রমশঃ নীচনীচ 
বিবেকজ্ঞান হইয়ী উচ্চন্টচ্চ বিবেকজ্ঞান সাধন হইরা থাকে, অর্থাৎ প্রথম 
দেহাত্সবিবেক সাধিত হয়, তৎপর ইক্ড্রিয়াক্বিবেক, তৎপর মানসাআবিবেক, 
তৎপর অভিমানাজ্মবিবেক সাধিত হয় ইত্যাদি । 

উক্ত প্রত্যেকবিবেক অল্প, মধান ও অতিশয় মাত্রান্ুনারে, স্বল্প বিবেক 
মধ্যমবিবেক, অতিমান্রবিৰেক  ইত্যাদিনপে বিভক্ত হইতে পাঁরে। 
ভৌতিক দে5ও পরমাত্মার পার্থক্য স্থষ্পষ্টরূপ বঝিতে ন পারিয়া যদি 
আধআধ বুঝিতে পারা যাঁয়, কাতার নাম শ্থপ্ন দেক্াস্বিবেক” আর যদি এ 
পার্থক্য অনেকপপ্রিমাণে অনুভব কনা যাঁয় তাভাব নাম 'মধ্যমদেহাআবিবেকণ) 
যদি সংপূর্ণরূপে দেহ ও আত্মার ভেদ অনুভব করা ঘাম তাহার নাম'অতিমাত্র 
দেহাম্ববিবেক'। এইরূপ ইন্ছির, বা প্রাণাদির সহিত পরমায্মার সম্পূর্ণ 
তিন্নতাইভবের নাম “অতিমাত্র ইত্িগাম্ম বিধেক" এবং এ পার্থক্যের অপ্ক,ট 
অনুভবের নাম “মধ্যম ইন্দ্রিযাত্মবিবেক, আর.কিছুকিছু অগ্নভব স্বল্পইন্দরিয়াতম- 
বিবেক,১এইনপ মানসাক্মবিবেক, মভিমানাত্মধিবেকাদি সম্বন্ধে 9 জানিবে। 
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এইক্ষণে অভ্যাস কি তাহা শুন। “ তত্রস্থিতৌ প্রযত্বোহভ্য'সঃ ” (পাও 
পাঁঃ$ ১৩, কু) বিবেকজ্ঞীনের অবস্তায় চিতুকে সব্বদা রাখিবার নিমিত্ত 
প্রযতু, বীর্য, বা উৎসাহের নাম বিবেকপর্শনের অভ্যাস । 

অভ্যাসের দ্বারা একএকপ্রকার বিবেকদশন আপনআপন মাজান্সারে 
তুলামাত্রীর নিরোধশক্তি-বিকাশের সাহাধা করে। অর্থাৎ স্ব্স দেভাআবাবেক 
(১৩২ পৃঃ ২১ পং) ঘৃতুহ্ন্দ্রিয বুত্তিনিরোধ (৬৭ পৃঃ ৩ পং) বিকাশের পাহাধ্য করে, 
মধাম দেহাত্মবিবেক (১৩২ পৃঃ ২২ পং) মধ্যম ইন্ড্রিযবৃত্তিনিরোধে সাহাধ্য 
করে, এবং অতিমাত্র দেহাঞ্সবিবেক (১৩১ পৃঃ ২৩ পং) তীব্র ইন্ছিয়নুঙ্ি নিরোধের 
সাহাধ্য করে। এইরূপ স্বল্প ইত্তিয়-বিক্ষেক মুছু ইন্দ্রিয়নিরোধ, (৭৯ পৃ ১৬ পং) 
এবং অতিমাত্র ইন্দ্রিয়া্জবিবেক, (১৩২ পুঃ ২৬ পং) তীব্র ইন্রিয়নিরোধ 
বিকাশের বিশেষ সাহায্য করে| ইত্যাদি 

এই গেল বিবেক দশন, এখন বৈরাগা কি তাহা শুন--দৃষ্টান্- 
শবিক-বিষয়-ধিতষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্”গ (পাত--(১ পা ১৫ স্থ) 
যে কোন প্রকার স্থজনক বস্ত বা বিষয় সম্ভবে, তৎসমস্তেরই সম্মুখে 
উপস্থিতি কালেও তাহার গ্রহণ বা পরিত্যাগ 'এতদুভয়ে কোন প্রকার ইচ্ছা 
না হওয়ার অবস্থীকে বৈরাগ্য বল! যায় । এই বৈরাগ্যের নাম “বশাকার।, 

পরন্ত, অবাস্তরভেদে, অর্থাৎ এই বৈরাগ্যের অন্তর্গত বৈরাগ্যের বিভাগ 
করিলে বৈরাগ্য অনেক প্রকার আছে,একএক প্রকার স্থখভোগে বিতৃষ্ণা 
লইয়! ভিন্ন ভিন্ন এক এক প্রকার বৈরাগ্য বলা যাইতে পারে।. দেহের 
বাক্স যে কোন প্রকার সুখ ভোগ করা যায়-_তাহাঁতে বিতৃষ্ণা লইয়া “দৈহিক- 
বৈরাগ্য” ইন্দ্রিরজনিত সুখে বিতষ? লইয়া এক্র্িয়িক-বৈরাগ্য, মানসিক 
স্থথে বিতৃষ্ণ! লইয়া “মানসিক” বৈরাগ্য, আভিমানিক স্থখে বিতৃষ্ণদার! 
'আভিমানিক বৈরাগ্য” বুদ্ধিগত জুখে বিতৃষ্ণা লইয়া “বৌদ্ধ-বৈরাগ্য”, এবং 
প্রকৃতির স্থখে বিতৃষ্ণ দ্বার। প্রাকৃত বৈরাগ্য* বল! বায় । 

বসন, ভূষণ” * অভ্যঞ্জন, ও পরিকর্মাদিদ্বারা রূপলাবণ্যবৃদ্ধি করিয়া 
ঘেস্থথ অনুভব কর! ধাঁয় তাহার নাম দৈহিক সুখ; তদ্বিষয়ে বিভৃষণ 
হইলে দৈহিকবৈরাগ্য হয়। দশবিধ ইন্ছ্রিরের দ্বারা যে সকল সুখ অন্গু- 
ভব করা ধায় তাহার প্রতি বিতৃষ্ণীর নাঁম “উক্জিয়িকবৈরাগ্য* বলা যাঁয়। 


১৩৪ ধর্মব্যাখ্য। | [তৃতীয় 


এক এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক এক প্রকার সুখাসুভব হুইয়! থাকে, স্থতরাং 
১০ প্রকার ইন্দ্রিয় দারা ১০ প্রকার স্ুধখভোগ হয়, তাহার গ্রকএকটি 
জুথে বিভৃষ্ণ। দ্বারা উন্দ্রিয়িকবৈরাগ্য ১০ প্রকার । 

দেহের সাহায্য না লইয়া কেবল মাত্র মনের দ্বারাও অনেক প্রকার 
নখান্থুভব হইতে পারে, সুতরাং তাহারও প্রত্যেকটিতে বিভৃষ্ণাদ্ধারা 
মানসি কবৈরাগ্য অসঙ্ঘা। এইরূপ অভিমান ও বুদ্ধিনামক অন্তঃকরণের 
দ্বারাও অসঙ্ঘ প্রকার স্বখান্ছতব হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক স্থখে বিতৃষ্ণত৷ 
দ্বারা আভিমানিকবৈরাগা, বৌদ্ধবৈরাগ্য ও প্রারৃতবৈরাগ্যও অসঙ্যযেয় । 

কিন্তু বৈরাগ্যের মধ্যেও উচ্চত্ব,খনীচত্ব আছে, এবং নীচেরটি সাধনের 
পর উচ্চটির সাধন হওয়ার নিরম আছে ।--দৈহিকবৈরাগ্য সর্ধাপেক্ষাঁয় নীচ, 
তৎপর এন্র্িয়িকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর মানসিকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর আভি- 
মানিকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর বৌদ্ধবৈরাগ্য উচ্চ, এবং প্রাকৃতবৈরাগ্য সর্ব- 
পেক্ষায় উচ্চতম । 

দৈহিকবৈরাগ্যের পর প্রক্ট্ির্িকবৈরাগ্য জন্বিয়া থাকে, প্রত্দ্রিরিকবৈরাঁগ্যের 
পর মান্সিকবৈরাগ্য জন্মিরা থাকে, মানসিকবৈরাগ্যের পক আভিমানিক- 
বৈরাগ্য জন্মে, তৎপর বৌদ্ধবৈরাগ্য, সকলের পর প্রা্কতবৈরাঁগ্য বিকসিত হয় । 

উক্ত সমস্ত প্রকারের বৈরাগ্যই মুত্র, মধ্য, ও তীব্রাদি মাত্রার অনুসারে 
মুহুবৈরাগ্য, মধ্যমবৈরাগ্য, ও তীব্রবৈরাগ্য ইত্যাদিরূপে ভাগ করা৷ যাইতে 
পারে। যিনি দৈহিকন্থুখে অত্যন্ত বিরক্ত তাহার তীব্রদৈহিকবৈরাগ্য, যিনি 
অল্প মাত্রায় দৈহিকম্থুখে বিরক্ত তীহাব্র মৃছুদৈহিকবৈরাগ্য, আর যিনি মধ্ম- 
মাত্রায় দৈহিকস্থথে বিরাগী তিনি মধ্যমদৈহিকবৈরাগ্যসম্পন্ন। এই মৃছ, 

ধ্য, তীব্রতার ইতর বিশেষে বৈরাগ্যের মাত্রাও অসঙ্যযয়। ইসা 

কিনা এবং মানসিকবৈরাগ্যাদদি বিষয়েও জানিবে। 

উক্ত সমন্ত বৈরাগ্যের প্রত্যেক বৈরাগ্যই আপন আপন মাত্রার সম- 
মাত্র সম্পন্ন একএক প্রকার নিরোঁধশক্তি বিশেষের বিকাশের সহায়তা করে। 
অর্থাৎ দমৃছূমাত্রার টৈহিক-বৈরাগ্য মৃদ্মাত্রায় ইন্জিযবৃত্তিনিরোধ বিকাশের 
সাড়াষ্য করে। এবং মধ্যমমাত্রার দৈহিক-বৈরাগ্য মধ্যমইন্রিযবৃত্তিনিরোধ 
বিকাশের? সাহাঁধ্ট করে, আর তীব্রদৈহিকবৈরাগ্য ভীব্রইক্জিযবৃত্তি 
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নিরোধেরু প্রকাশক। এইরূপ ম্ব-ঈন্দিরিক-বৈরাগ্য শুদ্ধ-ক্রিয়িক-নিরোধ 
মধ্যম ক্দিযিক-বৈরাগ্য মধ্যম-টন্িয়িকনিনোধ এনং তীব্র এ্ন্দিয়িক 
বৈরাগ্য তীব্র এন্দ্রিয়িক নিরোধ বিক(শের সাহাযা করে। এইরূপ মানসিক 
বৈরাঁগ্য এবং মাঁনসিক নিরোধাদি সম্বন্দেও জানিনে। 


কিরূপে বিবেকদর্শন বৈরাঁগ্যের দ্বার নিরোঁধ- 
শক্তির বিকশি হয় | 


এখন্‌ কি প্রকারে বিবেকদর্শনাভ্যাস,ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিরোধশক্তির 
বুদ্ধি হয়, তাহা শুন। দেহের বহিস্তরে কিন্বা অভ্যন্তরে যে সকল ক্রিয়া 
হইয়া থাকে, তৎসমস্তই কেবল আত্মার পরিতৃপ্ত সাধনের নিমিত্ত । আত্মা! 
আপন পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সর্বদ1 ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং এক এক বিষয়ের দ্বার! 
স্থখ সাধনের আকাঁঙ্ষায় তাহার একএক শক্তিকে একএক ইন্ডরিয়াদির প্রণালীর 
দ্বারা শরীরের উপর নিয়োগ করে, তাই শরীরের নানাবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। 
আত্মার অভিপ্রায় হয় যে, স্থল দেহটি সুন্দররূপে সাঁজাইলে তাহার সুখ 
হইবে, তৎপর এই জড়পিগ দেহটি সাজানের নিমিত্ত তাহার চেষ্টা ও ক্রিয়া 
হইয়া থাকে । আত্মার অভিপ্রায় সুস্বাহ-বস্তদ্বারা রসনা ও উদর পরিপুষ্ট 
করিলে পরম স্থথ হইবে, তাই সেই রসগ্রহণের নিমিত্ত রসনা প্র্ণালীর দ্বারা 
আত্মার শক্তিবিশেষ আসিয়া রসের পরিগ্রহ করে ইত্যাি। 

এখনত্মনে কর, তোমার যেন দেহাত্মবিবেক হইল। দেহাত্মবিবেকে যখন 
দেহ 'আর !আত্মার ভিন্নতাঅন্ুভব হইতে লাগিল, তখন অবশ্তই, তৃমি 
শ্বাভাবিক অবস্থায় যেমন রাম্দাস শ্ঠামদসের দেহটি তোমা হইতে বিভিন্ন 
মনে কর, সেইরূপ নিজের দেহই তোমার নিজ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া 
বোধ করিবে। স্থতরাং রামদাসের দেহটি সাজাইলে যেমন তোমার স্থখান্ভৰ 
বা দুঃখানুভব কিছুই হয় না, সেইরূপ তোমার নিজ দেহেরপরিকম্্ম বা 
পরিচ্ছদদ্বারাও কোনই স্ুখানুতব হইতে পারে না, এবং রামদাসের 
জিবায় সুস্থাছুদ্রব্য স্পর্শে যেরূপ তোমার স্থখ সমিতি হয় নু সেইরূপ নিজ 
রসনায় স্ুম্বাহুদ্রব্য স্পর্শেও কোন জুখানুতব সম্ভবে না। সুতরাং রামদাসের 
দৈহিক সুখে যেমন তোমার স্বাভাবিক বৈবাগ্য রহিয়াছে, মিজের দৈহিক 
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স্থথেও তেমন বিভৃষ্ণা হইাবে অর্গাৎ দৈহিক বৈরাগ্য হইবে। অতএব তোমাৰ 
আন্। তখন মার নিজ দেহপ'ার লিমিত্তও চেষ্টিত হর! দেহের উপর সেই 
কাধ্য সাধনের উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে না। রসাস্বাদের নিমিজ 
রসনার উপর শক্তি গ্রয়োগ করিবে না। সুতরাং ইঞ্জিয়ের বৃত্তি 
হইতে পারিবে না। আত্মার শক্তি দেহের সহিত সংযুক্ত থাঁকিয়াও যেন 
দেহ হইতে পৃথকৃমত থাকবে, তা হইলেই আত্মার ইন্দিয়বৃত্তি শিরোধ হইল । 
এখন উক্ত দেহাস্মবিবেক ও দৈহিক বৈরাগ্োর মাত্রা যদি মৃদু হয়, ভবে ইন্দিয়- 
বৃস্তি নিরোধেরও স্বল্প মাত্রা হুইনে আর দেহাঁজ্স বিবেক ও দৈহিক্ক-বৈরাগ্যের 
' আন্র। মধ্যন হইনে ইন্ডিন্ান্তনিপোধের মধানতাঃ এবং এ দেহাম্সবিবেক ও 
দৈহিকবৈরাগোর মাত্রা অতিশয় 5ইলে ইন্দ্িরবৃত্তি নিরোধেরও আতিশব্যহইবে। 

ইন্ডিয়া গ্রবিবেক আর এন্দ্িষিকবৈরাগ্যাদি দ্বারা ও এইরূপ হীন্দ্রয় 'নরোধাদ 
হইয়া থাকে । ইন্দটিয়ের গহিত আত্মা পার্থকা অনুভব থাকিলে অথাত 
প্র ইন্দ্রিয়াম্মবিবেক থাকিলে হন্দ্রিয় খের নিমিত্ত আশ্মা চষ্ট1 হয় না, 
সুতরাং ন্দ্িষিক সুখে বৈরাগা হয়, অর্থাৎ উধ্রিন্দরিকবৈনাগ্য হয়। 
অতএব ইন্দ্রিয়ের স্থান পর্্যস্ত আত্মার শক্তি আহসেনা, তাঁহার উদ্ধে মনের 
স্থানে আসিয়াই স্থগিত হয়, স্থৃতরাধ ঈন্দিয়ের স্বরূপ নিরোধ (৬৬ পু) 
সংসাঁধিত হয়, ইন্যাঁদি। এইরূপে বিবেকদর্শন ও বৈরাগাদ্বারা নিরোধশান্ত 
বিকাশ ভইয়। থাকে । 

শিবা । আপনার উপদেশের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অরণ্য মো 
আনাত হইলাম, এখন আর কোন দ্রিকে কোন পন্থা পরিলক্ষিত হর়্ না । 
'ম।পনার উপ্ট পাণ্ট। কথাদ্বার। আত্ম ভারা হুইয়াছি। আপনি বে বিবেক 
ও বৈরাগ্যদ্বার। নিরোধ শক্তি বিকাশের সাহাধ্য স্থাপন করিয়া ইহাঁদিগকৈ 
৷ ধর্শেরি তৃতীর কারণ রূপে সংস্থাপন ।করিতেছেন, মেই বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য 
এততউভয়ই আপনার পূর্ব নিরূপিত প্রধান প্রধান ছুটি ধর্ম । অতএব ধর্ম 
আবার কিরূপে ধর্মের কারণ হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, এই 
কাগ্রজথানি কি প্রকারে কাগজখানির কারণ হইতে পারে তাহা বুঝ! 
্নাধ্য | দ্বিতীবতঃ, এ বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য ষে নিরোধশক্তি হইতেই 
সমুৎপন্/ঃভাহী স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ধর্ম মাত্রেই নিবোধশক্কি 
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গমুৎপনন, $ববেকদর্শন ও বৈরাগ্য আম্মার ধশ্ম বলিয়। নির্দেশ (প্রথম 
থণ্ডে) করিয়াছেন, এখন আবার বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্য হইতে নিরোঁধ- 
শক্তি বিকাশের কথা বলিতেছেন ইহাও বুঝা অসাধ্য । যে যাহার কারণ, 
আবার সেই তার কাধ্য, এরূপ উলউপালটা কার্যাকারণ ভাব 
সম্ভবে না। পিত! পুত্রের কারণ, আবার পুত্রও পিতার কারণ হহতে 
পারে না। তাহ হইলে পিতা ও পুত্র উভয়েরই উৎপত্তি অসম্ভব। পিতার 
উৎপত্তি কালে তাহ!র উৎপত্তির কারণ পুত্র নাই, সুতরাং পিভার উতপ্তি 
হল না, আবার পিভার উৎপত্তি নাই বলা পুর হইতে পারে না। গেই 
“রূপ, বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য হইন্ডে নিরোধশক্কির নিকাশ, আবার নিরোধ, 
শক্তি হইতে বিবেকদর্শন ও বৈরাগোন বিকাশ) উহ নিতীস্ত অসম্ভব 
বোধ হইতেছে । 
আচার্য । একটু নিবিষ্ট ভাবে (দেখিলেই এ আপত্তি নিরারুত হইতে 
পাঁরে। এই কাগজ খানির দ্বারা এই কাঁগজ খানিই জন্মিতে পারে না 
সত্য, কিন্তু এই, কাগজখানি জল দ্বারা গলাইয়া ,আবার আব একখানি 
কাগজ জন্মাইতে পারাবায়, তাহা অপন্দিগ্ধ। এবং পুত্রও, যে পিতা হইত্তে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সই পিতার জন্মের কারণ হইতে পারে না সত্য, কিন্ত 
সেই পুত্র কালক্রমে অন্ত-পুত্রের পিতা হইতে পারে, তাহা অসন্দিগ্ধ। সেই 
প্রকার, একএকটি বিবেকদশন ও বৈরাগা অপর একএকটি বিবেকদশন ও 
বৈরাগ্যের কারণ হইয়। থাকে, তত্িন্ন নিজেই নিজের কারণ নহে । এবং থে 
নিরোধশক্তিটির বিকাশ হইঘ1 যে বৈরাগ্য ও বিবেকশক্কির উৎপত্তি, সেই 
বৈরাগ্য, আর সেই বিবেকশক্তির দ্বারা সেই নিরোধশক্তটির উৎপত্তি কখনই 
হয় না। কিন্ত অপর একটি নিরৌধশক্তি-বিকাঁশের সহায়তা করে, আবার সেই 
নিরোধশক্তির দ্বারা অপর একটি বিবেক ও বৈরাগোর পারক্ষ:রণ হয়। 
এইরূপে ক্রমেই বিবেক ও বৈরাগ্যের বৃদ্ধি এবং নিরোধশক্কির উন্নতি হইতে ' 
থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণ কর। 

বেকদশন, বৈরাগ্য, নিরোঁধশক্তি প্রভৃতি সকলেই মনের এক একটি 
শক্তি ও বৃত্তি বিশেষ । যেমন ক্রোধ বৃত্তি, কাম বৃত্তি, প্রভৃতি বৃত্তিুলি মনের 
মধ্যে পরিক্ষ,রিত হইয়া অধিককাল থাঁকে না, কিছুকাল মাত্র থাকিলেই 


৯৯ 
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পরে সংস্কার অবস্থায় পরিণত হইয়া মনের মধ্যে অবস্থিতি করে (১৭ পৃ্প) 
সেইরূপ বিবেকদর্শন, বৈরাগ্য, নিরোধশক্তি প্রভৃতি বৃত্তিশ্তণিও মনের মধ্যে 
পরিষ্ষ,রিত হইয়! সচরাচর কিছুকাল মাত্র থাঁকিয়াই সংস্কার অবস্থায় পরিণত 
হইয়া মনের মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহা পুর্বেও একপ্রকার বলিয়া 
আসিয়াছি। $. 
এখন মনে কর, তাড়িতযন্ত্রের তড়িৎ যেমন নানাবিধ তার-পথে প্রবলবেগে 
ইতন্ততঃ প্রধাবিত হত, তেমনি তোমার মস্তিষ্করূপ-যন্ত্র-বাসী জীবাকআ্মার 
শক্তিসকল, বিষয়-লালসা-পরবশে, সহস্র সহস্র স্বাযুপথের দ্বারা প্রবলবেগে 
ধাবমান হইয়া শরীরের করতল, পদ-তলাদি-শাখাপ্রশাখায় প্রবাহিত হইতেছে। 
স্থতরাং পুর্ণবেগে তোমার দেহের সমস্তক্রিয়া চলিতেছে । এই সময়ে, গুরূপদেশ 
বা! ধ্যান, ধারণা, অধ্যয়নাদিকারণে তোমার মৃদু-মাত্রায় ইজিয়বৃত্তি-নিরোধের 
(৬৭ পৃ ৩পং) বিকাশ হইল, সুতরাং তোমার আত্মার শক্তিগুলি, এইমাত্র 
যেরূপ প্রবলবেগে আসিন্না শরীরের উপর কাধ্য করিতেছিল, তদপেক্ষার 
কিছু খর্ববেগে আসিতে লাগিল। কিন্ত শক্তির সন্বন্ধের বারা দেহের সহিত 
আম্মার এত মাখামাখিভাব ; স্থৃতরাং শক্তির সম্বন্ধ যত অধিক স্ুদুড় ততই 
দেহে সহিত আঁক্মার বিমিশ্রিত ভাব আঁধক সুদৃঢ়, আর শক্তির সঙ্বন্ধ বত শ্রণ 
ততই দেহের সহিত আত্মার বিমিশ্রিতভাঁব অল্প হইবে। অতএব এই মৃদু 
ইন্দিয়বৃত্তিনিরোধ বিকাশের অবস্থায় তোমার আত্মার দেহের সহিত 
মাখানাখিভাঁবটা একটু কমিল। দেহের সহিত বিমিশ্রণভাৰ যে পরিমাণে 
কমিবে, সেই পরিমাণেই দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য অনুভূত হইবে। 
অতএব, তোমার এই মুদ্মাত্রায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিব্বোধকাঁলে, যে অত্যলপ 
মাত্রায় দেহ'ও আত্মার বিমিশ্রণভাব কমিবে, সেইরূপ অক্গশাত্রায়ই দেহ ও 
আত্মার পার্থক্যানুভব,অর্থাৎ স্বক্পদেহাস্মবিবেকের পরিক্ফুরণ হইবে। এবং স্বক্প- 
দহাত্মবিবেকে যে পরিমাণে দেহও আত্মার পার্থক্য অনুভ্ভত হইবে, সেই পরি- 
মাণেই দৈহিকস্ুখে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য ব! বিতৃষ্ণা,অর্থাৎ মৃছুদৈহিকবৈরাগ্য হইবে । 
আবার বিশ্রয়ের প্রতি জীবের অনুরাগ যত অধিক, ততই জীবের শক্তি 
,ৰহিম্দম্থীনগদ্ধির বেগ অধিক হইবে, আর বিষয়ান্থুরাগ বত অল্প,আত্মীর শক্তির 
বেগ দ্্তই অজ হইবে। অতএব, মৃছ্মাত্রায়-দৈহিকবৈরাগ্য হইলে মৃছুমাত্রায় 
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আত্মার অধঃশ্রোতস্থিনীগতি কমিবে, সুতরাং নিরোঁধশক্তির একটু বুদ্ধি 
করা হইল" কিন্তু এই বিবেকদর্শন ও বৈরাঁগোর দ্বারা যে নিরোধশক্তির 
উদ্দীপন কর! হইল, তাহ! পূর্বের সেই নিরোধশক্তি নহে, (গুরূপদেশাদি 
শরবণে যে নিরোধশক্তি উত্তেজিত হইয়া এই স্বল্পদেহাত্মবিবেক ও মুছুৈহিক- 
বৈরাগ্য জন্মাইয়াছিল ) ইহাকে অপর একটি নিরোধশক্তিই বলা যাঁয়। অতএব 
বিবেকবৈরাগা দ্বারা নিরোধশক্কিবিকাশ হওয়| সিদ্ধ হইল। 

এই অবস্থায় থাঁকিতে থাকিতে, আবার বুখানশক্তি প্রাভূতি হইয়া 
আত্মার শক্তির বহির্ধেগ বুদ্ধি করিয়া দিল; তখন অগতা, সেই পুর্ব-সঞ্চিত 
নিরোধশক্তি টুকু, আঁর সেই -্বশ্নমাত্রীর দেহাত্মবিবেক+ এবং সেই “মৃদুটদৈহিক- 
বৈরাগা” তিরোহিত হইয়া, অর্থাৎ সেই নিরোধ, বিবেকদর্শন“ ও বৈরাঁগা- 
শক্তি ইহার! সকলেই ঝ্ুখানশক্তির দ্বারা পরিভূ্ত হইয়া মনের মধ্যেই সংস্কার 
অবস্থায় থাকিল। 

প্রত্যেক শক্তি বা বৃত্তিরই, সংস্কারাঁবস্থায় থাকিয়া পুনর্ধার উত্তেজিত 
হওয়ার চেষ্টা থাকে ; এবং সামান্ত কোন কারণের সাহাধা পাইলেই পুনর্বার 
উদ্দীপনা হয়; ইহা বারখার প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

অতএব, তোমার এই সংস্কারাবস্থাপন্ন নিরোধ, বিবেক এবং বৈরাগাশক্তি 
ও পুনর্্বার উদ্দীপ্ত হওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে ; একজন মল্প যেরূপ নিষুদ্ধ 
(কুস্তি) করিতে করিতে অপর একজন মন্নের দ্বারা পরিভূত হইয়া ও পুনব্বার 
উত্তেজিত হইয়া! উপরে উঠিবার চেষ্টা কনে, তোমার নিরোধশক্তি, বিবেক- 
শক্তি, 'বৈরাগ্যশক্তিও তেমন ব্যুথানশক্তিদ্বারা পরিভূত হইয়া পুনর্বার 
উঠিবার চেষ্টা করিতেছে । 

এতদবস্থায়আবার তোমায় গুরুদেব ভাসিয়া সেই পুর্ের মত বলিলেন-_ 
“হে সৌম্য ! তৃমি দেহাঁদি সমস্ত জড় াঁদার্খ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তুমিই 
সেই অখণ্ড-অনন্ত-অদ্ধিতীয়টৈতন্তস্বরূপ, তুমি নিতান্তনিগ'ণ ও নিতান্ত নির্দন্ম- 
পদার্থ তোমার কোন গ্রকার ক্রিয়া ব। গুণ নাই, সখ হুঃখাদি সমস্তই দ্েহাদি 
জড়পদার্থের ধর্ম, উহা! তোমার চৈতন্তাত্মার ধর্ম নহে, ইত্যা্দি”__ এইরূপ 
খুরূপদেশ এবং ধ্যাঁনাদি-সাহাধো তোমার সেই .পুর্বকার নিরোধসংস্কার, 
বিবেকসংস্কার, ও বৈরাগাসঙ্কার পুনর্ধাৰ ব্যুখাঁনশক্তিকে পরাজিত"করিয়া 
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বিজুম্তিত হইয়। উঠিল ; আবার নিরোধ, বিবেক ও বৈরাগ্য প্রকাশিত হুইল। 
এখন দেখ, সংস্কারাবস্থাপন্ন বিবেক, বৈরাগাদ্বারাই আবার বিবেক,“বৈরাগ্যাদি 
জন্মিল। প্র সংস্ষারাবস্থাপন্ন বিবেক বৈরাঁগাদি, আর শেষেকার উৎপন্ন 
বিবেক বৈরাগ্যাদি, ইহারা! অবন্ঠই ঠিক একই নহে; অতএব নিজকেই 
নিজের জন্মান হইল ন|। 

কিন্তু এই বিবেক বৈরাগ্যাদি, পূর্বেকার বিবেক নৈরাগ্যাদি অপেক্ষার 
অধিকতর তেজস্বী হইবে। কারণ প্রথম যে নিরোধ ও বিবেকাদি জন্ম 
য্াছিল, তাহা কেবল একমাত্র গুরূপদেশাদির বলে, আর এখন যে নিরোধ ও 
বিবেকাদি হইল, ইহা সেই গুরূপন্দেশাদদি, এবং পুর্ববকার নিরোধাদির সংস্কার 
এতছুভয়ের বলে; স্তুতরাং কারণবলের আধিক্য হইল । কাঁরণবলের আধিক্য 
হইলে কার্য্যবলের অগত্যাই আধিক্য হব ইহাস্বতঃসিন্ক | 

কিন্তু, পুর্সের সেই ব্যুখানশক্তিও তোমার একবারে বিনষ্ট হয় নাই, 
তাহাও তোমার আত্মাতে নিরোধশক্তির পরাক্রমে অভিভূত--সংস্কারাবিস্থায়- 
থাকিয়া, সেই অপর মল্লের দ্বারা পরাভূত-মল্লের ন্যায় পুনর্ববার উত্তেজিত 
হইবার চেষ্টা করিতেছে, একটু সামান্য কারণের সাহাধ্য পাইলেই আবার 
উঠিতে পারে। 

এতবস্থায়। বিষয়জনিত উ“দ্বাধনের দ্বারা আবার সেই ব্যুথানশক্তি 
পরিষ্ক,রিত হইয়া উঠিল, এবং বর্তমান বিবেকদর্শন, বৈরাগ্য ও নিরোধ- 
শক্তি উহার দ্বারা পরিভূত হইয়া আর এক একটি সংস্কারাবস্থায় মনের আশ্রয়ে 
থাকিল। এখন আবার ব্যুথানশক্তিরই কার্য হইতে লাগিল। 

সময়ে আবার সেইরূপ গুর্ূপদেশাদির দ্বারা হী নিরোধসংস্কার, বিবেক্ক- 

স্কার ও' বৈরাগ্যসংস্কার উদ্দীপিত হইয়। দ্বিতীয় আর এক একটি নিরোধ, 

বিবেকও বৈরাগ্যের উৎপাদন বা প্রকাশন করিল, ব্যুখানশক্তি পরিভূত 
হইয়া আবারও সংস্কার অবস্থায় থাকিবে। পুর্ব নিয়মান্সারে এবারকার 
বিবেকাি পূর্বেকার বিবেকাি অপেক্ষায় আর্লও «অধিক বলবান্‌ এবং 
অধিককাল স্থায়ী হইবে। | 
... ক্রমে এইকীপ এক একবার ব্যখানের স্করণ ও আবার নৃতন নূতন বলবান 
_বিবেকান্ধির বিভ্ম্তন হইতে থাফিল। মনের যে বৃভ্তিটির ষত অধিকবার 


৫5 
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যত অধিক বেগে পরিচালন। করিবে, ততই সেই বৃত্তিটির সংস্কার দৃঢ়মূল 
ও বলব্ন্‌ হইতে থাকিবে, এবং অবশেষে কেবল সেই সংস্কারের বলেই 
সেই বৃত্তিটি বারম্বার মনের মধো স্ক.রিত হইতে থ(কিবে, এবং ক্রমেই সেই 
বৃত্তির ঘন ঘন উদ্দীপন হইবে। 
সাধারণ বিষয়ে ছুই একটি বুদ্ভির অবস্থা মূনে করিলেও ইহা অনায়াবে 
বুঝিতে পার। একজন মনুষ্য,ক্রীড়াশীল লোকের সংসর্গে থাকিয়া,জীড়াপুতির 
অভ্যাস দ্বার! অক্ষক্রীড়াদি-বিনয়ে বিলক্ষণ নিপুণ হইলে,অবশেষে ধী ক্রীঙাধুন্তি 
তাঁহার এত প্রবল হইয়া থাকে,যষে, তখন সেই লোকটি, হয় পাঁশা,না হয় দাবা, 
না হয় তাস, ইত্যাদি কোন প্রকার একুটা ক্রীড়া না করিরাই পাঁকিতে পাকে 
না, সর্বদাই আপনা আপনি সেই ক্রীড়া বৃত্তি তাভার মনের মধ্যে বিদ্্তিত 
হইতে থাকে । একজন লোক বর্ণিক বাবসাঁয়ে নিপুণতা লাভ করিলে, ক্র 
শেষে সর্ধদাই ক্রয় বিক্রয় সন্বন্বীর বৃত্তিগুলি তাহার মনে বিকসিত হইতে 
থাঁকে। ইন্দ্রিঘ্-পরাঁয়ণ লোকের ক্রমিক ইন্দ্রিয় পরিচালনার দ্বারা অবশেষে 
সর্বদাই সেই বৃত্তির পরিষ্ষ-রণ হইতে থাকে । 
সকল প্রকার মনোবুত্তি সমন্বন্ধেই এইরূপ নিরম ; সকল বৃত্তিবই পরি- 
চালনার অভ্যাস দ্বারা অবশেষে ২৪ ঘণ্টাই প্রায় সেই বৃত্তি হ্যনাধিকরূপে 
মনের মধ্যে উদ্দীপ্ত থাকে । সুতরাং বিবেক, বৈদ্বাগ্যাদদি বৃত্তি স্থান্ধেও এই 
একই নিরম ; ইহাঁদেরও ক্রমিক অভ্যাস দাবা সেই সেই বৃত্তির সংস্কারগুলি 
ক্রমে সুদৃঢ় ও বলবান্‌ ভাবে মনের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে; এবং ক্রমেই 
ঘনিষ্ট হইতে থাকে; অবশেষে সংস্কার বলেই এই সকল বৃত্তি সর্বদা মনে 
উদ্দীন পিত হয়। 
মনেকর, গুরূপদেশাদি এবং তোমার সেই সংস্কারের দ্বারা ৪1৫ বার পর্য্যস্ত 
নিরোধশক্তি ও বিবেকদর্শনাদি বৃত্তি পরিক্ষ,র্রিত হুইল ; এখন প্রথম বারের 
সংস্কার অপেক্ষার দ্বিতীয় বারের সংস্কার গুলি অধিক বলবান্‌ হইবে, দ্বিতীয়- 
বারের সংস্কার ত্বপেক্ষায় তৃতীয়বারের সংস্কার অধিক বলবান্‌, তৃতীয়বারের 
সংস্কার অপেক্ষায় চতুর্থবারের সংস্কার অধিক বলবান্,এইরপ ক্রমে ক্রমে বলবান্‌ 
ব্লবাঁন্‌ সংস্কার সঞ্চিত হইতে খাকিবে। সংস্কার যতই ব্লব্ান্‌ হইতে থাকিবে, 
ততই তাহার উদ্দীপনার চেষ্টা শীঘ্ব শীঘ্র ফলবতী হইবে ১ অর্থাৎ এই সকল 
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সংস্কাবেন্ন বল যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই ব্যুখীনশক্তিকে পরাঁভব করিতে অধিক 
সমর্থ হইব । কারণ বে বৃত্তির পবিক্ব,রণেব বেগ যত অল্প এবং বাবেৰ প্রংখ্যাও 
যত কম হইবে, ততই সেই শক্তির ছুর্ধলতা। হইবে । অতএব নিবোধ-সংস্কারের 
ঘনদ্ব ও বলবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগত্যা ঝুখ।ন-শক্তিক্ষ,বণেব সংখ্যা কমিতে 
থাঁকিবে,এবং তাঁহাব দুর্বলতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । বাখানশক্তি দুর্বল হইলেই 
নিনৌধ-সংস্কাবেব আধিপন্য বৃদ্ধি পাইবে । নিবোধাদি শক্তির বল বৃদ্ধি পাইলে 
অগনভ্যাই বান শক্তিতে শীঘ শন পনাঁভব কপিযা পর সংস্কবগুলি উদ্দীপ্ত 
হা ভঠিছে পানে । সুতবাঁং নিবোধাদধি সংস্কাবগুলিব ক্রমে খনিষ্ঠতা হইতে 
থাকিবে। 

এরপে, ক্রমে শতশভবাব নিবোৌধশক্তি ও বিবেক বৈবাগ্যাঁদ ধন্মে 
অনুশীলন হইতে ভইতে তাভাদেগ সংস্কাণ বাশি সঞ্চি৬, বপিষ্ঠ ৪ ঘনীভূত 
হইতে হইতে অবশেষে ব্যান পক্তিব নিতান্ত মৃছুত। হইশা, ভয ত প্রগাঁড 
সমাধি হইয়া পড়ে, না হম ২৪ ঘণ্টান মধ্যে গড়ে ২০ ঘণ্টাই নিবোঁধ, 
বিবেক, বৈরাগ্যাদি পবিদ্ক,নিত ভাবে থাকে, আপ ১ ঘণ্ট। মাত্র ব্যুখানশক্তিব 
কার্ধা হইতে পারে । 

অর্থাৎ একক্রমেহ যে ২৩ ঘণ্টা নিরোধ, আব ১ ঘণ্টা ব্যুখানশক্তিব 
কার্ষ্য হুন্ন তাহ নহে, কিন্ত প্রতিক্ষণেই হয ত ২৩ বাব নিবোৌধ ও বিবেক 
বৈবাগ্যাদিশক্তির পবিক্ষ:বণ হইলে ১ বার মাত্র বুাঁনশক্তি বিকাশত হষ। 
এজন্য, তাদৃশ মহাত্মাকে বোধ হয়, যেন তিনি একই সময়ে বাহবিষয় এবং 
আত্মজ্ঞানাদি ধর্মরাঁজ্যে নিমগ্ন । 

ইহাই জগব্গুক ভগবান্‌ বেদব্যাসদেব বলিষাছেন, “চিত্তনদী নামো- 
ভয়তো'-বাহিনী ভবতিঃ কল্যাণার বহতি পাপারচ। যাতু কৈবল্য- 
প্রাগভাবা বিবেক-বিষয়-নিম্ন। সাকল্যণ বহা, সংসার-প্রাগভাবা অবিবেক 
বিষয়-নিয়। পাঁপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিবয়-স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে বিবেক 
দর্শনাভ্যাসেন বিবেক-আত উ্ঘাট্যতে, ইত্যুভয়াধীন শ্চিত্তবৃত্তি নিবৌধঃ” 
(পা, দূ, ৯ পাঁঃ ১২ স্থুঃ ভাঃ) মনের ছুই প্রকার প্রবাহ বা গতি আছে 3-- 
একটি কল্যাণ প্রবঞ্ছ,--ধন্মপ্রবাহ) -উর্ধ-আতত্বিনী-গতি, আব একটি 
পাপপ্রবাহ্‌-- দুঃখজনক প্রবাহ--অধঃআোতম্িনী-গতি । চিত্ত যখন বিবেক- 
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দর্শনান্জি ধর্মের দিকে প্রবাহিত হর, যে বিবেকদখন।দির দ্বার। প্রক্কতি 
পুরুবের পার্থক্য অনুভব হইরা আত্মার কৈবণ্য মুক্তি হয়, সেইটি কলযাধ- 
প্রবাহ, আর যখন দৈহিক বিষরের দিকে প্রবাহ হয়, যে প্রবাহ বা গতির-- 
দ্বারা আম্মার দেহের সভিত বিমিশ্রণ হই বারম্বান জন্ম, মৃতু, ছুঃখাপি 
হইয়া থাঁকে, সেইটি পাঁপগতি। 'এতছ্ভক়্বিধপ্রবাহ-বিশিষ্ট চিন্তে, বৈরাগ্য- 
বৃত্তি দ্বারা তাহার বিষর়াভিমুখের প্রবাহ বন্ধ হইব যাঁয় ; আর বিবেকদর্শনের 
ক্রমিক অভ্যাসের দ্বারা বিবেকের আত উন্ঘাটিত হইতে থাকে। এই 
প্রকারে বিবেক দর্শন আর বৈরাগ্য এন্ঠছভঘ্ের দ্বারা নিরোধের বিকাশ হইয়। 
থাকে ।” 

এই প্রকারে বিবেক জ্ঞান, ও বৈত্বাগ্য দ্বারা নিরোধশক্তির বুদ্ধি হইয়া 
ধর্মের উৎপস্তি হইয়া থাঁকে। কিন্ত ধারণা, ধ্যানাদি ব্যতীত নিরোধ ব। 
বৈরাগ্য বিবেকাদি কিছুই হইতে পাছে না। অতএব ধারণ! ধ্যানের বারা 
কি একারে নিরেধশক্তির বৃদ্ধি হইয়া ধম্মোৎপাত্ত হয় তাহ। জান। আবশ্তক 
প্রথম ধারণা আর ধ্যান কাহাকে বলে শুন। 

ধারণার লক্ষণ । 

ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,--“দেশবন্ধশ্চিত্বস্ত ধারণা” (পাঁত-- 
দ--৩ পাঁ-১ সু) “নাভিচক্রে, হৃদর পুণুরীকে, মূদ্ধি, জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, 
জিহ্বাগ্রে ইত্যেবমাদিষু দেশেবু। বাহে বা বিষয়ে চিত্তস্ত বুত্বিমারেণ 
, বন্ধ ইতি বন্ধোধারণা। (প্র ভাব্য) নাভিচক্রে, হৃদরপন্সে, ব্রহ্গরন্ধে) 
নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে এবং তালুপ্রদেশে ইত্যাদি-স্থানে আত্মাকে আবদ্ধ 
করিয়া রাখা, অথবা ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতি বা অন্ত কোন বহিস্থিত 
বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া! আত্মার শক্তিকে আবদ্ধ রাখার নাম ধারণ! ; ধারণা-্থারা 
নিরোধ ও আত্মজ্ঞানাদি ধর্মের বিকাশ হয় 1” 


ধারণাদ্বারা ধর্ষনের উন্নতি । 


শিষ্য। কি প্রকারে ধারণা দ্বার! ধর্মের উন্নতি, তাহা*সবিশেষ বলুন । 
আচাধ্য। ধ্লারণাপ্ধারা আত্মার চঞ্চলতা। নিবৃত্তি হয়; চঞ্চলতা। নিবৃত্তি 
হইলেই নিরোধ হইতে পারে, এবং অন্তান্ি ধর্মও বিকসিত হয়। আত্মার 
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চঞ্চলতাই যে অধন্ধের মূল, এবং আম্মার স্থিরতাই ধন্মের মূল, তাহ দ্বিতীষ 
থণ্ডে অতি বিস্তারে বুঝাইয়ছি। 

পুর্ব্বে যে ইন্দ্রিরবৃত্তি-নরোধ-প্রহ্ৃতি নানাবিধ নিরোধ ব্যাখ্যাত হই 
মাছে, (৬৬ পৃঃ ২৬ প২) [বশে যত্ব করিলেও নির্দিষ্ট খাঁন ব্যতীত শরী- 
রের মধ্যে যে কোণ স্থানেই আত্মাকে বসাইয়া তাহার কোন প্রকার 
নিরোৌধই হইতে পানে না। বেখান হইতে আত্মার শক্তি প্রথম প্রবা 
হিত হইদা চলে, কিন্বী বেখানে গিয়া এ শক্তি এক প্রকার শেষ পাষ, অথণ। 
যেখানে গিয়া বাহিরে কোন বস্থর বঙিত স-গক্ত ভয়, কিন্বা যেস্তানে আত্মার 
শান্ত একটু বূপান্তপ্িত হইমা উত্তেজিত ও অন্ুপ্রযুক্ত হইয়া থাকে, 
কেবল সেই সেই স্তানেই আন্মান শন্তি অববদ্ধ বা স-ঘত করি আগ 
করাযার। আর যেষেস্তানের দ্বারা আন্মার শাক্ত ববাবণ প্রবাহিত ভহথা 
চালর1 বায়, অবস্থিতি কনে নাঃ সেখানে আত্মাকে অবপন্ধ কণা যায় না; 
অর্থাৎ মস্তি, কিবা মান্ত' ফর শেষভাগ, অথবা জাধুপব্ৰ, ।কম্ধা শরীরে 
চম্ীস্তগ্রাদেশ, এই সকল স্থানেই ধারণ। ভ্য়। আর ন্নাধুর মধ্যস্থানে 
আল্মাকে রাখিয়া পারণ। কদাচ হয় না। হহা। বিশেণরূপে বুঝাইয়া 
দিতেছি শুন। জীবাত্ব। মস্তিক্বাসী ইহা! সমন্ত শ্রুতি, স্মৃতি, দশন ও পরাক্ষ। 
এবং প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বার। নিণীত ; স্তর মস্তিক্ষের মধ্যেহ প্রথমে জীব। 
আর শাক্ত পরিশ্বীরত হুইয়। চাপরিপিকে চলিয়া! যায়ঃ এজগ্ঠ মাস্তঞ্ষই এক 
রূপ শ্রী শক্তির খনি বলিলেও হয়। অতএব সেই খানে অর্থাৎ মস্তিষ্কের 
মধ্যে -প্রহ্মগন্ধে, আত্মার শাক্ত নিরুদ্ধ করিয়। পাথ। যায় । প্রত্যেক মারুপণ্ৰ 
(৭০ পৃ ২০ পং) ই আয্মার শক্তিকে এক একটু রূপান্তরিত করত উত্তেজিত 
করিয়। অন্ুংপ্রযুক্ত করির। দে) শন তরাঁং প্রতোক ক্সীযুপর্বই কিছু কিছু পরিমাণে 
মন্তিফ্ষের কার্য করে বলিয়া, প্রত্যেক স্নারুপর্বহ আত্মার এক একটি ক্ষুদ্র 
বসতি স্থান--ব। বিশ্রাম স্থান বলিতে পারা যার়(ক)। অতএএ, শ্সাধুপর্ধ মধ্যেও 
আত্মার শক্তি অবরূদ্ধ কিয়! বাখা বায়। কিন্তু বড় বড় শ্নাযুপব্ব ব্যর্তীত অতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ্লাযুপব্বে, নিরোধ কপ। সম্ভবে ন।১--এ নিগিত্ নাভি চক্রে -নাঁভিব 





সপ 





(ক) ৭০ পৃ২১ অবধি ৭১ পৃ ১০ পং পর্য্যন্ত দেখ। 


খণ্ড বন্ধব্যাখা! | ১৪৩ 


পযস্কানব্া-অভ্যন্তর-প্রদেশে ঘে' স্ুরুক্থৎ ম্বামু-পর্ক আছে, এবং হাচ্ 
পুগুরীকেঁ, অর্থাৎ হৎপিগের সন্নিহিত যে বড় মত স্সামুপন্ আছে তাহাতে। 
আব কুলকু্লিনীর স্থানে-মৃলাপারাদিতে মাযার শক্তি নিন্দ্ধ করিয়া 
রাখা যাইতে পারে । 

মন্তিফহইতে বিসপিত হইয়া শরীনবের চন্মপর্ষান্ত আসিয়াই আম্মার 
শক্তি একরূপ শেষ পাম, অথবা খধবীরলংপপ্র কোন বাহ বিষয়ের সহিত সংযু্ক 
হয় ; অতএব শরীরের চক্র প্রদেশেও আম্মার শক্তিকে অবরুদ্ধ করা যায় । 
সুতরাং নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যাদি স্থানে আত্মাৰ শক্তি অবরুদ্ধ করা যায় । 
কারণ এ সকল স্থানেই আম্মার শক্তি আসিয়া! শেষ পাঁয়, অথবা রসনাদিসংলগ্স 
মধুরাদি-রস, ও শীতোষ্ণাদি-ম্পর্শ প্রতি বিষয়ের সহিত সংষুক্ত হয়। কিন্থ 
আত্মার শক্তি প্রবাহিত ভ্ইয়া যাইতে যাইতে সঃমন্ত করা সম্ভবে না ;-স্বায়ু 
মণ্ডলের দ্বারা আম্মার শক্তি প্রবাহিত হয় (৭০ পৃ, ৫ পং)। অতএব স্নায়ুর মধ্যে 
আসাম্মার শক্তি-নিকুদ্ধ করিয়া রাখা যায় নী । চেষ্টা করিলেও তাহা বিফল হইবে ! 
কলার কোন বাঞ্ধ বিষন্ষে লক্ষ্য করিলেও চিস্ত্বের ধারণাকার্যয সংসাধিত্ত হয় । 


এপ সপ পট পাশা স্পা 


শরীরপ্রদেশে ধারণার প্রণালী ও তৎফল। 


এখন ধাত্রণার বিবরণ শুন । -মনে কর, তোমাকে যেন হৃদক়পদ্মে অর্থাৎ, 
জৎপিণ্ডের সন্নিহিত স্সাঘুপর্ধে ধারণ করিতে হইবে ১ কিন্ত তুমি এই স্থল 
দেহট্রাবাদে শরীরেন অভ্যন্তরের তত্ব কখনও অনুভব কর নাই ;--বাহা কিছু 
তোমার জ্ঞান, ধ্যান, সমস্তহ এহ মোটা দেহটা লইস্সা,--মোটা দেহুঁরেকেই তুমি 
'অহং আম" বালয়া বিশ্বাস ও অন্ভব করিতেছ। আত্মার শর্জি;রা 
আত্মা, বা হৃদয় পুগুরীক কিছুই কখনও অনুভব কর নাই,--সে বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অন্ধ। অতএব প্রথম হৃদয় পদ্পহই তোবার অনুভব করা অতীব হুব্হ, 
হংপর আত্মার শর্তির অনুভব করা আরও অসম্ভব । এজন্য প্রথম তোমাকে 
আন্মশক্তি বা হৃৎপিণ্ড অথবা তৎসন্নিহিত হ্গারুপর্ধের দিকে লক্ষ্য না করিস 
নমন্ত বক্ষপ্রদেশটিই মনের দ্বারাচেক্ষুর দ্বারা নহে)লক্ষ্য করিয্রা'থাকিতে হইবে। 
লমন্ত বক্ষপ্রদেশটি লক্ষ্য করিয়া যখন কিছু বেশীকাল থাকিতে পারিবে, তখন 


৩ 
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ফুস্ফুস্‌ দ্বয়, জৎপিপ্ত ও তসংলগ্ মাংসপেশী (খ) অন্ুতব হইতে থাকিবে। 
ফুসক্গুন্‌ জতপিশাঁদি "অনেক কাঁলপর্যান্ত লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারিলে 
আপনিই সেই ফুন্‌ ফুস্‌ হুৎপিওাদি সংলগ্ন এবং তাহাদের মধ্যে অনুস্থাত 
ল্লায়ুমগ্ডলের অনুভব হইতে থাকিবে । তৎপর সেই স্গাযুমণ্ডলকে লক্ষ 
করিতে করিতে অনেক কালপরে আপনিই সেই ক্বারুমগ্ুলের মধ্যবপ্তি শক্তিব 
অগুভব হইতে থাঁকিবে,--ষে শক্তির দ্বারা তোমার ফুস্ফুস্‌ প্রতি মিনিটে 
৭০1৭৫ বার নর্ভন করিতেছে এবং 'স্তোমার জৎপিও প্রতি মিনিটে ১৮১৯ বাব 
নর্তন করিতেছে, -যে নর্তন তুমি বক্ষেব দিকে বাহির * হইতে তাঁকাইলেও 


(এপ শশী পাকা পপ পাপী | শস্পপিপাখাপিপবদপসিপ (৯৮ শি কাশি পা পিশীপিপী নিপল শাপপী্টি কর পপপারটা্প 





পপি 


[খা তোমার বক্ষপ্রদেশটী যে, বাম ও দক্ষিণ ছুভাগে বিভক্ত তাহা হৃদয়ের 
দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতেছ, এবং ছুদিকেরই যে একএকটু উন্নত- 
আকৃতি আছে তাহাও দেখিতেছ 3 এ ঈষৎ উচ্চ প্রদেশদ্বয়ের নীচে পাতল। 
মত কএক খণ্ড মাংসপেষী আছে, তাহাব নীচে পাঁজরের অস্থি আছে, 
তাহার নীচে তোমার এ বক্ষপ্রদেশেব গহ্বরটি পুরিয়া বাম, দক্ষিণে ছুটি 
যন্ত্র আছে, তাহাদের আরুতি একএকটি সবুন্ত জুবুভৎ ফুলকফীর ফুলের সহিত 
অনেকাঁশে মিলে । ইহার বর্ণ কতকটা বেগুণে বেগুণে মত। এই মন্- 
দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য নির্বাহ হয়, বক্ত পরিষ্কৃতি করা হয়। শ্বাসের কালে 
ত্র খন্ত্রের মধ্যগত লক্ষ লক্ষ চিদ্রের মধ্যে বাধু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; আবার 
প্রশ্বান কালে সেই বাযুগুলি বাহির ভইরা যাষ। এই যন্্ ছুটির নাম 
“ফুস্ফুস্ঠ। এই ছুটি ফুস্‌ ফুস্‌ দুটি বৃস্ত বা বোটাব সঙ্গে আটা আছে। ' 

এই ফুস্ফুস্‌ ছুরটিব মধ্যস্থানেই কিছু একটু বাম-ভাগে সরিয়! 
আর একটি যন্ত্র আছে, তাহার আকৃতি অনেকাঁশে একটি পদ্ম 
কলিকার ন্যায়, ইহার বর্ণও পাগর পদ্মের বর্ণের মত। ইহা ফুসফুস 
দ্বয়ের মধ্যে অধোমুখে অবস্থিত, ইহার একটি বৃস্তের মত আছে, তাহাতেই 
যেন ঝ্ুুলিতেছে, ইহার সঙ্গে সংলগ্ন বড় ছুটি ধমনী আছে,_যাঁহ! নলের মত 
ফাঁপা,--যাহা হইতে অনন্ত ক্ষুদ্রতম ধমনী সকল বাহির হইয়া পাদতল অবধি 
মস্তক্ষ পর্য্স্ত শরীরের সর্বাবয়বকে ওতপ্রোত, ভাবে গাথিয়া রাখিয়াছে। 
স্টক্ত যন্ত্রটর ও কার্ধ্য রক্ত পরিষ্কার করা! এবং রক্ত প্রেরণ করা অর্থাৎ এই 


[খণ্ড ৃ ধন্মব্যাখ্যা | ১৪৭ 


কিছু কিছু দেখিতে পাঁও, -ঘবাহাকে সাধারণ লোকে শর্পাচ পরাণ ক্কাপেশ 
বলিয়া থাঁকে। এই ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক কাল পর 
আপনিই তোমার সেই হৃদয় পুগডরীক নামক ন্নারুপর্ক্ব (৭০ পৃ২০ পঃ2) ধরা 
পড়িবে । এবং সেইধানেই তোমার আত্মার শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে। 
এইরপে ক্রমেক্রমে স্কুল হইতে হক্ষ্নে গিবা গিয়া অবশেবে সেই প্রকৃত লক্ষ্য-ীয়ু 
পর্ব্ব মধ্যেই আত্মার শক্তি লক্ষ্য করিয়া “ধারণা” হইবে । যখন শরীরের অন্যান্তি 
স্থানি পরিত্যাগ পূর্বক কেবল মাত্র সমস্ত 'বক্ষপ্রদেশটিই লক্ষ্য করিয় নিবিষ্ট 
থাকিবে, .তখন তোমার জীবাত্মার বুখানশক্তির (৬ পৃ ৪ পণ) বিস্তৃতি একটু 
কমিবে--একটু আকুঞ্চিত হুইবে, অর্থাৎ তোমার সর্দেহব্যাপিনী বুখান- 
শক্তি সর্ধদেহ হইতে ওটিয়! হৃদয়ের দিকে যেন জড় হইতে থাকিবে ; 
ব্যুখানশক্তির বল একটু কমিবে; সুতরাং ফুস্ফু্‌ হৃৎপিওাদির ক্রিয়া 


পার্স ৯০০ জাপা ক? পান জবা 








পা পপি শীপিস পাশপাশি পপি পপপা শিপ পাপপ্পীা শিপ পাশা শিপ ীপীপিপীপাাশিশিটি পাশ শীত, 


যন্ত্র মধ্যে এক একবার চাপ লাগিয়া! এ পুর্ধোক্ত নলাকার পদার্থগুলির দ্বারা 
পিচকিরির জলের স্তায় রক্ত প্রবাহিত হহইয়। সর্ধশরীরে পরিব্যাপ্ত হয় । 
এই নলাকার পদার্থের নাম “ধমনী”, এবং এ বস্ত্রটির নাম “হৃৎপিগু | 

হৃংপিওড ব৷ ফুস্ফুসের নিজ হইতে কোন ক্রিপ্না করার ক্ষমতা নাই, এবং 
ইহাদের সহিত সংলগ্ন অনেকগুলি মাংস পেষী--মাংসের চাপড়ী মত -আছে 
তাহাদের ও নিজের কোন কাধ্য করার ক্ষমতা নাই; কিন্তু পূর্বে যে 
সাধুর কথা বলা হইয়াছে (৬৮ পৃ ২৮ পং) সেই স্নায়ু সহক্স আসিয়া এই 
ফুস্ত্ফুস্‌, হৎপিণ্ড, ও তৎসংলগ্ন মাংসপেধী গুলিকে ওতপ্রোত ভাবে গাথিয়া 
রাখিয়াছে; তাহাদ্বার! প্রবাহিত হইয়া মস্তিফস্থিত আম্মা ্ইতে শক্তি 
আসিতেছে, সেই শক্তি তোমার শর মাংসপেবী ও ফুল্‌ ফুম্‌, হৃৎপিগাদির 
আকুঞ্চন ও প্রসারণাদিক্রিয়া সাধন করিতেছে, এবং সেই আকুঞ্চন প্রসারণের 
শক্তি দ্বারা ফুদ্‌ ফুদ্‌, হৃংপিগু পরিচালিত হইয়া আপন২ কার্ধ্য সাধন করি- 
তেছে। এই ফুস্ছুদ্‌, হংপিগাদির নিকট একটি বড় মত ক্মাযু পর্ব (৭* পু 
২০ পং) অছে, তাহা হইতেই ন্নারুসযূহ বাহির হইয়া ফুস্‌ ফুসাদির ক্তিরা 
নিষ্পুপ্ণ হইতেছে। (ধাহারা সংস্কতানভিজ্ঞ তাহারা মনে করিতে পারেন যে 
“শরীর খানের 'যেটুকু দেষা হইল ইহা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথ! নহে, ইতরাজীর 
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একটু কমবেগে এবং বীর্সেধীরে হইতে থাকিবে, সমস্ত শরীরটি আর 
তোমার অনুভবে আসিবে না, হৃদয়ভাগ ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীরটা যেন 
অচেতন মত হইতে থাকিবো কেবল বক্ষপ্রদেশই চেতন বলিয়া অনুভূত 
হইতে থাকিবে । (বে কারণে উহা হয় তাহা সমাধি প্রকরণে বলিব) 
এতদবস্থায় নিরোধশক্তির কিছু বৃদ্ধি হইবে, আত্মজ্ঞানাদি ধর্মের ও অতা- 
পত্লিমাণে বিকাশ হইবে । 

তৎপর যখন সমস্ত বক্ষপ্রদেশ লক্ষা করিতে করিতে ফুন্ফুপ্‌, জদ্পিপ্ত ও 
তৎসংলগ্ন মাংসপেশীর অন্গভব হইতে থাকিবে, তখন তোমার ব্যুখাঁনশক্তির 
বিশদ মারও একটু কমিবে,একটু আকুঞ্চন হইবে ; অর্থাৎ তোমার জগ 
ব্যাধিনী বুখানশক্তি বক্ষপ্রদেশের চন্মীন্ত-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া একটু 
অভন্তরে নিমগ্ন হইবে, বুখানশক্তিৰ বল আরও একটু কমিবে ; সুতরাং 
ফ্ুদ্ফুস্‌ জৎপিপ্ডের ক্রিয়া আরও একটু কমবেগে ও ধীরে-ধীরে হইতে 
থাকিবে । মন্তিষাদি সমস্ত যন্বের ক্রিয়া আরও অধিক ক্ষীণ হইবে, এবং 
বক্ষপ্রদেশের চণ্মান্তভাগ আর তোমার অন্ুভূব আসিবে না, বক্ষ প্রদেশের 
উপরিস্থিত-স্তরটা যেন অচেতনমত হইতে থাঁকিবে। এমবস্থায় 
নিরোধশক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে, এবং আত্মঙ্ঞানীদি ধর্মের অধিষ্ষতর 
বিকাশ হইবে । 

তক্খপর যখন হঁংপিগডও ফুস্ফুসাদিতে অনুপ্রবিষ্ট-্বায়ুসমুহের অনুভব 
হইতে থাকিবে, তখন তোমার জীবায্সার ব্যুখান-শক্তির বিস্তৃতি 
আরও একটু কমিবে, আরও একটু আকুষঞ্চিত হইবে? অর্থাৎ তোঁখার 
ফুস্ফুস্‌, হৃংপিণ্ডও তৎসংলগ্ন মাংদপেষী-বাপিনী-বুখানশক্তি আরও একটু 
গুটিয়া এই স্থানের ্নীয়ুর মধ্যেই জড় হইতে থাকিবে; বুযখানশক্তির বেশ 
আরও একটু কমিবে ) সুতরাং ফুস্ফুস, হৎপিওাদির ক্রিয়া আরও কমবেগে 


দহ 











অন্থুবাণ মাত্র” ক্ষিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে সংস্কৃত শান্্রেও এ সকল কথা 
বিশেষরূপ আছে, কিন্তু ইহাইত টিপ্পনী, আবার ইহার টিপ্পনী করিয়া সে 
কল প্রমাথ তোলা নিতান্ত অনিয়ম এ নিমিত্ত তাহা উদ্ধত হইল না, 
ধ্যাত রিজ্ঞানে তাহ! দেখাইক ' 
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এবং ধীরৈ-ধীরে হইতৈ থাকিবে, অন্তান্ত-সমন্ত-যন্ত্রের ক্রিয়াও অবরুদ্ধ 
প্রায় হই; সমস্তদেহ, বক্ষ প্রদেশ, ও ফুন্ফুন্, হৃতপিছাদি প্রায় তোমার 
অন্থভবে আসিবে না; এই স্থানের ক্নাঁরসমূভ'বাতীত অন্ত সমস্ত-শরীরাবয়াব 
যেন অচেতন হইয়া আসিবে, কেবল এর স্সাযু-সমূহই চেতন বলিয়। অনুভূত 
হইতে থাকিবে । এখন নিরোধ-শক্তি এবং আম্মজ্ঞানাদি-ধর্মগুলি আরও 
অধিক প্রবল হইবে । 

এইরূপে অনেককাঁল লক্ষ্য কারতে কিঃত বখন খ্ী স্ারু মণ্ডলের শক্তির 
অনুভব হইতে থাকিবে, তখন জীবাত্বার ব্যান শক্তি আর ও আকুঞ্চিত 
' তইবে, অর্থাৎ তোমার এ স্গারুব্যাপীনী ব্যখান-শক্তি যেন আরও একটু 
গুটিয়া ্াু-ষগুলের মধোই জড়সর হইবে, ঝাখান শক্তির বল আরও 
কমিবে ১ সৃতরাং ফুস্ফুস্ঘংপিগাদির ক্রিয়া আরও ক্দীণতা-প্রাপ্ত হইবে 
এবং আরও বিরল-ভাবে হইবে; মস্তি, পাকস্থলী-প্রভৃতি অন্যান্যা-যন্ত্রের 
ক্রিয়া অতীব ছুর্পক্ষ-ভাবে হইতে থাকিবে; তখন সমস্তদেহ, সমস্তবক্ষ- 
প্রদেশ, ফুসফুস, হৃংপিণ্ড, তৎসংলগ্র-মাংসপেষী এবং তত্নংলগ্র-ন্নায়ুমণ্ডল 
অনুভবে আসিবে মা; কেবল এ ক্বাধুমণ্ডলের মধ্যবর্তি-শক্তিরই অন্ভভৰ 
হইতে থাকিবে । এখন মিরোধশক্তি এবং আত্মজ্ঞানামিধর্ম আরও অধিক 
প্রকাশ পাইবে। 

তৎপর এইরূপ লক্ষ্য হই'তৈ হইতে অবশেষে, যখন ত্র নারু-পর্বের মধ্যেই 
ব্যুখান-শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে, তখন জীবাত্বার ব্যুখানশক্তি একবারে 
আকুষ্ষিত হইয়া শরীরের সমন্তঅবরব সর্বতৌভাঁবে পরিত্যাগ করিয়া প্র 
ন্নাযুপর্কের মধ্যেই জড় হইবে, ব্যু্খান-শক্তির বল এত ক্ষীণ হইবে, যেন 
তাহার অস্তিত্বই থাকিবে না ; সুতরাং শরীরের সমস্ত-যন্ত্রের ক্রিয়াই একবারে 
অবরুদ্ধ-প্রায় হইবে, তখন দেহের কোঁন অবয়বই অনুভবে আসিবে না 
কেবল মাত্র অতীব ক্ষীণ-দর শাপন্ন-লুপ্তপ্রার-ব্যুখানশক্তি, আর এ স্বাযু-পর্বটি 
এবং অতীব প্রবলতাপিয্ন নিরোধশক্তি ও আত্মজ্ঞানাদি-ধর্মের' বিকাশ এবং 
'াহাদেরই অনুভব হইতে ধাকিবে ; তখন তোমার অন্তিত্ব সমস্তশরীর পরি- 
ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্র স্সাযুপর্কের মধোই আসিবে এবং সেইখানেই 
(তম! অস্তিত্বের অন্থুভব হইবে । এই সময় পুর্ণ-নিরোধ-শক্কি প্রাহতৃ তি 
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হইবে, আত্মজ্ঞাপাদি-ধর্শের পুর্ণমাত্রায় বিকাশ হইয়! উঠিবে। এখন হৃৎপক্মে 
সম্পূর্ণ ধারণা, হইল। ্‌ 

কিন্ত যিনি কৃতকর্্ী তাহাকে স্ুল-বক্ষ প্রদেশ অবধি ধারণা করিতে 
করিতে ক্রমে এই হৃত্পদ্ম বা ভ্দয়স্থ-নীষুপর্ষে উপস্থিত হইয়। ধারণা, 
করিতে হয় না) তিনি যখন ইচ্ছা তখন, একবারেই এই হৃদয়পন্ম-মধ্যে 
আগ্মাকে ধোবণা করিতে পান্সেন * নাভিচ কাদি মন্যান্ত স্কানেও একবারেই 
ধারণ? করিতে পারেন । 

নাভি চক্রাদি ষেকোনখানে ধারণা, কর, তাহাতেই এই একই নিয়মে 
ধারণা করিতে হইবে; এবং এই একই প্রকার ফল সাধিত হইবে, অর্থাৎ 
নাভিচক্রে ধারণা করতে হইলে, দিনি কৃতকর্্ম। পুরুষ নহেন, তাহাকে প্রথম 
সমন্ত-উদত্র দেশটা লক্ষ্য করিতত হইবে, উদর-দেশটা লক্ষ্য কনিতে করিতে 
যখন অন্তদিকে মনের গতি না হইয়া উদর-দেশটাতেই মনের অভিনিবেশ 
হইবে, নুখন ক্রমে ক্রমে আপনি আপনিই সমস্ত উদবটা। পরিত্যাগ করিয়া 
উপরের মধ্যবর্তী পাকস্থদ্দী, পাকস্থলীর বাম দক্ষিণ-স্থিত প্লীহা এবং যকত, 
পাকস্থলীর নিয়স্থিত-ক্ষুত্র পাকস্থলী, এবং নাভিমূল সংলগ্র-কতকগুলি-ধমনী 
ও ততৎসংলগ্র-পেবী-সকল অনুভূত হইতে থাকিবে (ক)। 


পাপ পদ া্পপরপিপউপপ পউ পপ 














নি রনির ্ 


(কে) উদর বলিয়! যাহ! বাহির হইতে দ্রেখায়ায়, তাহার সম্মুখটা কেবল 
চম্্ম আর তৎসংলগ্ন মাংস পেষীর দ্বারা! আবৃত; উদরের দক্ষিণভাগ, বামভাগ, 
ও পৃষ্ঠভাগটা প্রথম চন্য তাঁহার নীচে মাংসপেষী ও তাহার নীচে“অস্থি- 
সমূহের দ্বারা আবৃত। 

এইরূপ আবরণের দ্বারা দেহের মধ্যে একটি বিবর অথবা একটি কুঠরী 
হুইল। এটির নাম দেহ “মধ্য বিবর” এই কুঠরী মধ্যে অনেকগুলি যন্ত্র আছে, 
তন্মধ্যে আপাঁতিতঃ, মাংসপেষী বাদে চারিটি যন্ত্রকে প্রধান বলিয়া! বুঝিতে 
পার । তাহার এক-একটির, সক্ষিপ্ত বর্ণন! সন । | 

এই ষুখের প্রণালীটি একটি চোক্ষের আকারে বক্ষ-প্রদেশের সমান মধ্য 
ভাঁগ দিনা নিক্নাঁতিমুখে বরাবর লম্বমান হইয়াছে; এই প্রণালীটি স্বতাঁবতঃ তিন 
গর্ব অঙগেক্ষাঁ় কিছু বেশী মোটা হইবে । ইহা। তোমার বক্ষ-প্রদেশেগ নিয়স্থান 


খণ্ড] ধন্মর্য খ্য। | ১৫১ 


এই সকল গুলি লক্ষ্য করিতে২ পরে আপনিই এই সকল-মন্ত্সংলগ্ন 
নাযুমগলা এবং তন্মধ্যবন্তি শক্তির অনুভব হইবে। তত্র নাভিচক্রে 
ধারণা হইবে । 
মস্তিষ্কের মধ্যে অথব। ব্র্ধরন্ধে, ধারণা” করিতে হইলে প্রথম সমস্ত-মস্তক 
প্রদ্দশের অন্ুভব হইবে, তৎপর মস্তকের চর্ম ও অস্থির ঝেষ্টনটি বাদ দিয়া 
সমস্তট! মস্তিষ্কের অনুভব হইবে, তৎপর মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশের অনুভন্ন 
হুইয়া “ধারণ!” হইবে। 

কিন্ত নাসিকাগ্র বা জিন্বাগ্রাদি-স্থানে “ধারণা” করিতে হইলে প্রথমেই 


স্পা ্প্” লন পা পাপা পা পিপাসা পাপী পাপা পপ এ পপ পপ ১ এপ অপ 


পর্যযস্ত আসিয়া! ক্রমে দক্ষিণ ভাগে প্রায় পঞ্জরাস্থির নিকটে সরিয়! গিয়াছে; 
তৎপর দক্ষিণ-ভাঁগ হইতে ফিরিয়া আবার একটু নিম্নভাঁবে প্রায় মোঝাসোৰী 
বামভাগে গিয়াছে, বামভাগে গিয়া আবার নিক্মাভিমুখ হইতে হইতে দক্ষিণ- 
ভাঁগে কতকটা গিয়। আবার প্রায় নাভির নীচে ফিয়িয়া আসির! সর্পেরস্তাঁয় 
রুএকুটি কুগুলী পাকাইয়া' অবার নিম্নাভিমুখে গিয়াছে, ইহার শেষ মুখ 
গুহ্যদ্বার । : 
এই প্রণালীটার বর্ণ একটু কালিমামিশ্রিত শাদাশাদা,-ইহার মধ্যে 
বরারর চোঙ্েরন্তায় ফীক আছে, কিন্তু সেই মধ্যটার গাত্রে চারিদিকে শৈবা- 
লের মত আঁটা-আট। পিছিল-পিছিল একপ্রকার পদার্থ আছে । 

এই প্রণালীটি বখন বক্ষপ্রদেশের নিক্মভাগ পর্যন্ত গিয়া কিছুদক্ষিণ 
ভাঞ্ছে সরিয়। আবার বামভাগ পর্য্যন্ত গির়। কিছু দক্ষিণ ভাগাবিমুখে ফিরি- 
যাছে, তখন সেই স্থানটি, অর্থাৎ এই চোঙ্গাকার-প্রণালী দক্ষিণ ভাগ হইতে 
ফিরিয়া! বামভাগ পর্ধ্স্ত াইতে উহার যে দীর্ঘতা টুকু ব্যয়িত হয়,_যাহা প্রান 
৮ অঙ্গুলীরও কিছু অধিক দীর্ঘ হইবে, সেই অংশটি অনেকটা মোটা, ইহার 
বেষ্টনটি প্রায় ১৬১৭ অন্গুলী হইবে। তাহার পর, আবার সেই পূর্বের মত সরু 
হইয়! গিয়াছে । এই মোটা স্থানটি রবারেরন্তায় স্থিতিস্থাপক গুণযুক্ত পদার্থের 
ছারা রচিত এবং ইহার ছই মুখই সরু, আর মধ্যটা এ্রন্নপ মোটা, ইছ! আকাঁবে 
প্রায় একটি ভিন্তি.বালার মশকের আকুতি গ্রহণ করিয়া আছে। 

আমর! যেমকল বস্ত পানাহার করি তাহা গলপ্রণালীর দ্বারা গিয়া] প্রীয় 


৯৫৬ ধন্মব্যাখ্য। | [তৃতীয় 


ঈ সকণস্তান লক্ষা করা বাইতে পারে। কারণ, ইহাতে অভ্যান্তবে লক্ষা 
করিতে হয় নী। প্রত্যেক রকম ধারণারই ফশ ও তাহার প্রাকিয়। এক 
প্রকার। এই গেল শরীরের মধ্যপ্রদেশেন ধারণা, অতঃপর বাহা-বিষয়েৰ 
“ধারণার” প্রণালী শুদ-7 ্‌ 


বাহ বিষয়ে ধারণার প্রণালী ও তাহার ফল ।-__ 


বাহা-বিষয়ে “ধারণা” সম্বন্ধে পুরাণ, _পপ্রীণীয়ামেন পবনং প্রতাহারেণ 
চেক্ছরিয়ম্। বশীরূতা ততঃ কুর্ষাচ্চন্তস্তানং শুভাশ্রয়েশ প্রাণায়ামদ্বারা 
প্রাণাদি শক্তি বশীভূত করিয়া, প্রত্যাহারের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত 
করিয়া অনন্তর শুভআশ্রয়ে চিত্তের স্থাপন করিবে। শুভাশ্রয় বিষয়ে ও পুরাণ 


সাপ জপ ০০০ পাপী পক পপি পপ পাস অপ সা আপা 


৩ ঘণ্টা ৩। ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই যন্বটতে অবস্থিতি করে, এবং এই যন্ত্রটির মধ্য 
হইতে এক প্রকার পাঁচক রস শ্তন্দিত হইয়! (চৌয়াইয়া) ভুক্ত বস্ত গুলিকে 
গলাইয়! ফেলে, ইহা এই ষন্ত্রের কারা | এই যন্ত্রটি নাম (পাকস্থলী)। 

এই পাকস্থলীর ছুদিকে যে ছুটি মন্ত্র আছে, যাহা বাম ও দক্ষিণ এই ছুই 
পার্খে সংলগ্র, চিত্র ব্যতীত কেবল কথার দ্বারা তাহার আকুতি বুঝা- 
ইয়া দেওয়া যায় না। তাহার যেটি দক্ষিণদ্িকে সেইটি যর, আর ফেটি 
বামদ্দেকে সেইটি প্লীহা। যকৃৎ হইতে পিত্ত নিস্তন্দিত হইয়া ভূক্তপীতদ্রব্যকে 
রূপান্তরিত করে। প্লীহা হইতেও একপ্রকার সাদা মৃত রস নিশ্তন্দিত হত 
সেই রস দ্বারাও যকৃতের মতই কার্য হয়। 

পাকস্থলীর শেষ স্থান হইতে বে প্রণালীটি গিয়াছে তাহার কণন্তকটা। 

ং₹শের নাম ক্ষুদ্র পাকস্থলী । ক্ষুদ্র পাকস্থলীর সহিত পিন্তস্কলীর সহিত 

যোগ আছে, সেই পিন্তস্থলী হইতে পিস্ত নিশ্তন্দিত হইয়। ক্ষুদ্র পাকস্কলীত মধ্যে 
গিপা ভুক্তপীতদ্রর্যের নহিত সন্মিশ্রিত হইয়া তাহা দ্রব করিয়া দেয়। ক্ষ 
পাকন্থণী সেই দ্রব রস গ্রহণ করিনা শিলা সমূহে অর্পণ করে । 

উক্ত সমস্ত যন্ত্রেরই সংলগ্র মাংসপেবা আছে, এবং সেহ পেশীয় মধ্যে 
অগ্ুহ্যত ্লারু মাছে ভাহ। হহতেই শক্তি প্রান্ত হইরা এ সকল মন্ত্র আপনাপন 
কার্য নিম্পন্ন কারয়া থাকে,। উপ্ত লারু মমূহের মূলে প্রান নাতিসমস্থানে 
একটি স্ুবৃহৎ শাবুপব্ব আছে, সেহটিব নাম নাভিচক্ষ? | 








গু] ধর্মব্যখ্তা। | ৯৫৩ 


রলিতেছেন, মূর্ত ভগৰভেো রূপং সর্কোপাশ্রয় শিষ্পহম ( এষা বৈ পারণ। 
জেরয়! ফ্রত্তং তত্র ধার্খ্যতে । তচ্ছ মূর্ত হরেরূপং যদ্ধিচিন্ত্যং নরাধিপ ! 
তচ্ছ,য়তা মনা ধারা ধারণা নোপপদাতে । প্রসন্নব্দনংচারু-পন্ম-পত্র-নিতজ' 
ক্ষণম্‌। স্থুকপোলং স্ুবিস্তীর্ঘধ রলাটফলকোজ্জলম্‌। * * * ইতাদিগ 

ভগবানের সর্বগুণ-সম্পনূ ঘুগ্য়াদি-মূর্তিতে চিন্তের অভিনিবেশ করা 
নাম ধারণা । হে নরাধিপ ! মাত] ধাঁরণাতে লক্ষা করিতে হয়, ভাহা 
হরির মূর্ররূপ, তাভা আনি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কত, কারণ কোন একটি 
আঁধাঁর ব্যতীত ধোরণা, হওয়া অসম্ভব | সই রূপ, প্রপন্ন-বদনং চাঁরু-পদ্থা- 
পত্রের ন্যাঁয় নয়ন-মুগল, স্ুন্দন কপোল* সগদয়, স্বিস্ীর্ণ ললাট-ফলক এব 
উজ্জল ++ | 

শিষা । ধারণার বিবরণ “বজূপ ললিলেন, ভাঁভাতে নিরোধিশক্ষি আহ 
পারণাঁশক্তি যেন একুই বলিম্লা বুন্ঝিলাম, নিনোধশভ্তি হইতে বিভিন্নভাবে 
রারণাঁশক্তি বুঝিতে পারিলাম না । যদি বাস্তবিক এভডুভয় একই হয়, নে 
নিরোধশক্তির ব্যাথা করিয়া ধারণাশক্তি ব্যাখ্যার আনশ্ঠক কি £ 

মাচার্য ।--নিরোধশক্তি আর ধারণাশক্তকি, এক নে, সম্পূর্ণবিভিন্ন তবে 
পাঁরণাশক্তিও নিবোধশৃক্তি হইতেই সমুতপন্ন, তাহাতে কোন রন্দেহ নাই । 
যে শক্কিব দ্বারা ব্যু'খানশন্ভিন্ন বল কমাইবঘা ক্রমে তাহাকে উদ্ধে-মস্তিক্ষের 
দিকে সংযত না অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া নিষ্নাভিমুখে, অর্থাৎ শদীনরের শাখা 
প্রশাখায়, প্রবাহিত ভইতে না দেওয়া যায়, তাহার নাম নিরোধশক্তি' ইত 
-পুর্জোই সবিস্তাবে বলিয়াঁছি। ধারণং তাহা ঠিক নহে --যে শক্তির দ্বারা আত্মার 
স্বভাব- চঞ্চল-সমস্ত-শক্তিকে হদয়াদি কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া সেই এক 
স্তানেই নিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়৮--0সই একস্থান হইতে এদিক্‌ ওদিন 
যাইতে না দেওয়া হয়। তাহার নাম “ধারণাশক্তি'। নিরোধের সময় হৃদ, 
ফাপি কোন স্থান লক্ষ্য করিতে হয় না, কেবল আত্মার শক্তিমাত্রই বিল- 
ক্ষণ যত্ব সহকারে উুঁড়তর্‌ লক্ষ্য করিয়া থাকিতে হয়; আর ধারণার সময 
আম্মা শক্তিব দিকে মুগ্যরূপে লক্ষা না রাখিয়া হৃদয়াদি-স্থানের দিকেই 
বিশেষ ল্ক্ষা বাখিন্তে হয়$--ঈতাদি পার্থকা আছে। ত্রএব নিরোধ- 
শক্তি, আর (ধারণা ) পুথক পৃথক ছুটি শক্তি। 
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শিষা। _ধারণার দ্বারা কিরূপে নিরোধশক্কি বৃধি, বান, শক্তির্‌ 
ক্ষয়, এবং আন্মাজ্ঞানাদি পরম ধর্ত সমূহের বিকাশ হয় তাহা অনুর 
পূর্বক বিশেষ বিস্তার করিয়া বলুন । 

আচাধ্য 1--প্রথম তোমার স্বাভাবিক অবস্থাটি স্মরণ করিয়া লও ;-- 
স্বাভাবিক অবস্থায় তোমার বুখানশক্তি মন্তিষ্-মধ্যে উত্তেজিত হইয়া! 
দেহের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়। সম্তদেহ-পবিব্যাপ্ত-ভাবে 
রহিয়াছে, বক্ষপ্রদেশেও পরিব্যাপ্ত আছে। 

এখন যেন তোমাকে হৃদয়পদ্মে ধারণা কবিতে হইবে । স্থৃতরাং তুমি 
পূর্বকার নিয়মান্থসারে সথল-বক্ষ-প্রদেশটা লক্ষা করিয়া মনোনিবেশ করিতে 
থাকিলে । তোমার মন কিন্ত স্থির হইয়া থাকার জিনিষ নহে, আুতরাং 
সে একবার চক্ষুর দ্রিকে _একবার কর্ণের দ্রিকে--একবার বাক্যযন্ধের দিকে _ 
একবার পাকস্থলীর দিকে, অথবা হস্তপদাদির দিকে. ছুটিয়! বেড়াইতে 
লাগিল। তুমিও তাহাকে বক্ষপ্রদেশেই বাধিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছ, এক 
এক বার মন স্খথলিত হইয়! যায়, এক একবাঁর বক্ষ প্রদেশে লক্ষা করিয়া! বঙ্গ 
প্রদেশেই তাহাকে রাখিতে থাকিলে । বল দেখি, মন এক একবার স্বালিত- 
পদ হইয়া শানাদিকে যাইতেছে কোন শক্তির বলে? রজোগ্ুণ-সমুৎপন্ন 
বাখান-শক্িল বলে ১ব্ুখান শক্তিই তোমাকে) শরীরের হল্ত-পদাদি-শাখা- 
প্রশীখায পরিচালিত করিতৈছে। এখন যদি সেই মনকে জদষাঁদি এক স্বানই 
লক্ষ্য করিনা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তবে টি ব্যুখান-শক্তিকে 
ক্ষীণ করা হইল, যতক্ষণ পর্যাস্ত ব্যুখানশক্কি ক্ষাণতা প্রাপ্ত না তবে, 
ততক্ষণ, ভূমি বক্ষ-প্রাদেশে মনকে রাখিতে ঠা না, বাখান-শক্কি তাহাকে 
বলক্রমে অন্যত্র লইয়া ঘাইবে। অতঞ্ব 'পাঁবণী” কালে ব্যখান-শক্কি 
অবপ্তই পরাভূত হইবে। ৃ 

মনকে একস্বানে বাধিয়া রাখার চেষ্টা করিতেই তৎসঙ্গে অলক্ষিতভাবে 
মনের সংযমশক্কি__নিরোধ-শক্তি-উদ্দীপিত. হয় । মন যদি এদিক ওদিকে 
না যাইতে পারিল, স্থতরাং নিরুদ্ধই হইল। 

যখন ব্খান-শক্কির সঙ্কৌচ হইয়া ক্ষীণতা হইল, নিরোধেরও বুদ্ধি 
হইল, তখন স্থতবাং দেহের আম্মার সহিত শক্তির সম্বন্ধ শ্লথ হইয়া গেল, 
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স্থতরাং দেহাত্জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া১ইন্ড্রির়াত্মজ্ঞানাদি(পৃঃ৮৭ প£১৯)হইতে থাকিবে, 
দেহের হিত.আত্মার সম্বন্ধ শিথিল হইলে, দেহেন্ন স্টপত্র আঁস্সার---'অহং) 
মম? ভাব ক্ষীণ হইলে, দেহাআ্-বিবেক (পৃ৮৭ পঃ২৪ ) এবং “দৈহিক বৈরাগ্য" 
(পৃ পঃ) আপনিই হইবে। তৎসঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, ক্ষমা, ওদাঁসীন্ত, 
ধতি দম, শৌচ প্রভৃতি ধর্ম ও অগত্যাই বিকা1সিত স্থইতে থাকিবে । 
_ কক্ষপ্রদেশ পরিতাগ পূর্বক ক্রমে "ফুস্ফুস, হৃৎপিওীদি-স্থানে ধারণা 
যতই প্রগাঢ় হইতে থাকিবে, ততই নিরোৌধশক্তি, ও অন্তান্ত আত্- 
জ্ঞানাদিধর্ম্ের বিকাঁশ, ও বৃদ্ধি এবং বখাঁন শক্তির ক্ষয় হইতে খাঁকিবে। 
অবশেষে" যখন হৃতপন্মে অর্থাৎ হতপ্িগাদি সংলগ্ন ল্াঁষু পর্ব ধোঁরণী” হইবে, 
তখন প্ররুতিনিরোধ (পৃঙ৬৮ পষ্ ) প্ররুনভ্াম্মজ্ঞান ( পণ পঃ২৫ ) এবং 
অন্ঠান্ত ধর্মের পরাকাষ্ঠা হইবে, আর বুখান-শক্তিবও একবারে ক্ষয় 
হইয়া সংস্কারাবস্থায়.থাঁকিবে। | 

বাহ-বিষয়ের ধারণা-দ্বারা কি প্রকারে নিরোধশক্তি এবং আতম্মজ্ঞানাদি- 
ধর্মের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়, এবং বাখান-শক্তির ক্ষয় হয তাহা শুন। মমে- 
কর! তোমার সম্মুখে ভগবানের মৃ্ধয়ীপ্রতিসুর্তি রহিয়াছে । তুমি চক্ষু 
দ্বারা এই মূর্তি লক্ষ্য করিয়া! মনোনিবেশ করিতে থাকিলে । তোমার মন 
রজঃশক্কি ব1 ব্যু্থীনশক্তির প্রভাবে নানা দিকে নান! বিষয়ে যাইতে চেষ্টা 
করিতেছে, এখন কেবল মাত্র এই ভগবানের মূর্তিতেই তাহাকে আবদ্ধ করিতে 
হইলে, তাহার নান! দিকে গৃতি-শক্তি বিনষ্ট কবিতে হইবে, নানাদিকে গতি 
থাচ্কিতে চিত্ত এক স্থানে আবদ্ধ হয় না। সুতরাং ব্যুখান-শক্তি দমন করা 
হইল। চিত্তের নাঁনাদিকে গতিশক্তি বিনষ্ট করিলে অদৃশ্তভাবে নিরোধ-শক্তিরও 
বৃদ্ধি হইবে । সর্বদেহ-ব্যাপক-বুখান-শক্তির বিনাশ হইলে দেহের সহিত 
আত্মার সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া যার, সুতরাং আত্মজ্জঞান, বৈরাগ্য, ওদাসীন্ত, ভক্তি- 
প্রসৃতি-ধর্ম্ের পরিক্ষ,রণ হইতে থাকে । 

এই প্রকারে উভয়বিধ ধারণ? দ্বারাই নিরোদ শক্তির বৃদ্ধি ও আত্মজ্ঞানাদি 
ধর্মের বিকাশ, এবং বুখান-শক্তির ক্ষয় হয়। 


কাপর 
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ধ্যানের বিবরণ । 

এখন ধ্যান কাহাঁকে বলে তাহা শ্রনণ কর। গুরুদেব ভগবান্‌ পণ্ঠ- 
গুলি বলিয়াছেন “তত্ব প্রতায়ৈকতানতভা ধানম্” । পান্ত,৩পাংস্থ ) দাদি 
কোন এক স্তাঁনে (ধাবণারী অভণাস তলে সেইখানে কেবল একটি মাত্র ল্ষস 
নিশ্চল ভাঁবে চিন্তা করার নাঁন ধান। যতক্ষণ চিন্ত 'একবারে একাগ্র 
না হর, ক্ষণে ক্ষণে ভল্গান্স বিষয়ে যার, ততক্ষণ প্রকৃত ধান ভষ নী। 
অতএব যতক্ষণ সম্পূর্ণ একাগত। না হইবে। ততক্ষণ ধ্যানীভ্যাস কবিতে 
হইবে ।” রর 

ধ্বানবিধয়ে পুপাণ বলিতভোছিন,- শদ্রপ-প্রভ্যয়ৈকা্রা-সম্তভিশ্চান্য 
নপ্প ভা । তল্গানঃ প্রথগৈরইঙগঃ লিছ্িষ্পাদাতে নুপ |» অনন্যচিন্থ ভইয়। 
পাবাবাজী ভগবানের চিন্তার নাম ধ্যান। বম, ন্য়িম,। আপন, প্রাণাযাস,, 
প্রন্তাভার, আর ধারণ! এই ছয়টি শঙ্গ দাতা প্যান নিম্পন উয়।৮ 

শিলা ।- ধারণা, আন ধানের পার্থকা কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না 
1বশেন করিয়া বলল ৃ 

'্সাচার্যা। ধারণাতে, জদষ, নাভিচন্র, বঙ্গধন্গ, প্রঙ্গতি এক একটি স্বানে 
পল্সা করিয়া “লই খানে মনকে আবদ্ধ করিতে হয় ; কিম্বা বতিঃস্কিত কোন 
মন্টি একদুষ্টে দেখিয়া সেই খানে মন নিবদ্ধ কলিতে হয; ধ্যান তাহ 
নহে, ধাবণার অভাবের দ্বাল! চিত নানাদিকে গতিশক্তি বিনষ্ট হইলে, 
হৃদয়াদি স্কান বা বাভিবের মূর্তি লক্ষ্য না করিয়া কেবল মাত্র চিন্তনীয় লিষ- 
যটি লক্ষ করিতে হইনে,অর্থাহ ধাঁরণাতে যেরূপ চিত্তকে শরীরের এক 
'এক স্থানে আবদ্ধ করিনা লাখার যন্ত্র করিতে হয়, ধ্যানে তাহা করিতে হয় 
না; শরীবের' অবয়ব বাদ দিয়া কেবল চিস্তনীয়-বিষয়েরই চিত্তা করিতে 
হইবে। অতএব ধারণ] এবং প্যান বিভিন্ন পদার্থ | 

ধ্যানের দ্বা্না নিরোধের বৃদ্ধি, আম্মজ্জানাদি-ধর্মের বিকাশ, এবং 
বাখান-শক্কির বিনাশ হইয়া আম্মা! কৃভার্গ হম । ধেবধপে তাহা হয় তাহা 
কমাধি প্রকলণেই ঝলিতেছি | 


খণ্ড * ধর্থাব্যাখ্যা । ২৫৭. 


বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইক্তিয়াদিএ 
বিশেষ বিবরণ । 


শিন্না। ধাপণ। ৪ ধ্যানের বিবয় একন্সপ সঙক্ষেপে বুঝিলান এখন 
সমাধি কাহাঁকে ধলে, কি প্রণাবে সমাধি সাধিত হয়) এবং তন্বাপা 
নিরোধ-শক্তি আব আক্মজ্ঞানাদ্রি ধর্মের বিকাশ ও বুখানশক্তি আর অধন্ম্েব 
ক্ষয হয়, তাহা সনিন্তাবে ব্যাধা। ককন | 

আচাধ্য । _সম।পিণ সবিস্তার-ব নাতে বোধ হয অনেকঅধ্যায় ব্যয়িত 
“হইনে, ইহাতে বহু প্রকাপ কথ। উখিত হবে, অনেক-বিষষের আলোচনা 
কপিতে হইবে। তাহান আন্বঙ্গিক অনেকগুলি কথা জানা নিতান্ত 
আবশ্তক হম, "সই সকল ধিশবয় বিশেষরূপে অবগত না হইলে সমাধি বিবরণের 
স্থন্দনকূপে অবগতি ভষয না। কিন্তৃযদি উপস্থিত মতে সেই সেইস্থানে 
সে সকল বিষের মীমাণ্সা করিষা বুঝাইতে হয তবে সেইগুলি বুঝিতে 
বুঝিতেই প্রন্কতবিষম একএক বাথ ভূলিষ! যাইবে,-আতহাবা হইতে 
হইবে, স্ুতধাং প্ররুত প্রস্তাব বুঝিতে বড়ই অগ্ুবিধা হইবে। এজন্ঠ সেই 
বিব্ষগুলি পুর্ধ্বেই বলিষা বাখি,পবে একক্রমেই প্রস্তাবিতবিষয় ব্যাখ্যা 
কবিব। তুমি এই বিষষ গুলি যত্ত্-সহকারে শ্রবণ ও স্বরণ করিয়া রাখিও। 

প্রথমতঃ বুদ্ধি, অভিমান, মন প্রভৃতিৰ বিশেষ বিবরণ করিতেছি শুন -. 
বুদ্ধি, অভিমান, ও ইন্দ্রিষ এবং প্রীণাদিশক্তি ইহাদের অবস্থা, প্রকৃতি, 
আকুতি, ও ক্রিয়াবদ্বারা কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলে ও স্বরূপতঃ কোন প্রভেদই 
নাই, স্ববপতঃ ইহা! সকলেই এক পদার্থ +_স্বৰপতঃ _-বুদ্ধিও যে পদার্থ, 
অভিমান্‌ও সেই পদাথ,মনও সেই পদার্থ, ইন্দিষ এবং প্রাণও সেই একই পদার্থ 
একটিমাত্র পদার্থই অবস্থাদি-ভেদে বুদ্ধি, অভিমানাঁদি পৃথকৃং নামে অভিহিত 
হয। এবিষয় বুঝিবাব নিমিত্ত প্রথমে এই কথাটি বুঝিয়া লও ১-- 

আমাদেব মস্তিষ্ক ঈধ্যে যে,তভীতিক পদার্থ হইতে শ্বতন্ব ও পৃথকৃভাবে তিন- 
প্রকার শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, _াহাঁর একটি জ্ঞানেরশক্তি, আর একটি-_ 
পরিচালনেবশক্কি, আঁর একটি-__পৌঁধণকরারশক্তি বলাইয়াছে,_-ষে শক্তি- 
বয়ের সমঞ্ভি, আর চৈতন্য বা ঠেতনাঁশক্তি একরে বিষিশ্রিত হইযা জীবান্মা 
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বলাহইয়াছে (৭৮ পৃ২ণবা)যে শক্তিত্রয় এই দেহের রাজা ও.হর্তাকর্তা, 
থে শক্রিব্রয়ের শীখা-প্রশাখা-বিস্তার হইয়া শরীরের মধ্যে জিনা 
কার্ধ্য হইতেছে, সেই শক্তিত্রয় পরস্পরের সহিত এমন স্থদৃঢ়-সন্বন্ধে একত্রিত 
ও মিলিত হইয়া আছে, তাহা অতি অন্তত, এমন কি, এই শকতিব্রয়ের 
পরস্পরের ভেদ অন্থুভব করা নিতান্ত ছুঃসাধ্য 1 |] 

শিষা। শক্তিত্রয় পরস্পর বিমিশ্রিত একথাটি কি রকম? ভূতত ভৌতিক 
'পদার্থেরই মিলন হইতে দ্েখিয়াছি,-মুত্তিকা জলের সহিত মিলিত হয়, জল 
বায়ুর সহিত মিলিত হয়, দেখিয়াছি, কিন্তু শক্তির সহিত শক্তি কিরূপে 
মিলে তাহা কখনও দেখিনাই শুনিও নাই। অতএব আপনার উক্ত শক্তি-' 
ত্রয়ের কিরূপ মিলন তাহা বুঝিলাম না 4 

আচার্য বাস্তবিক শক্তির সম্মিলনই হইয়া থাকে, ভৌতিক-পদার্থের 
সম্মিলন কোন কাঁষের কথা নহে, কারণ ঘে যেখানে ভৌতিক-পদার্থের 
সন্মিলন বা বিমিশ্রণ দেখিতে পাও, সেই সেই খানেই শক্তির সম্মিলন আছে, 
শক্তির সম্মিলন না হইলে ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন হইতে পারে না, শক্তির 
-সম্সিলনই ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন জন্মাইয়া দেয় । ইহা! বুঝিবার পূর্বে 
'একটি দৃষ্টান্ত বুবিয়ালও)-__একটি তড়িত-শক্তি যে অপর একটি তড়িৎশক্তির 
সহিত আসিয়। সম্মিলিত হয়, তাহ! কখনও দেখিয়াছ কি?। 

শিষ্য। মেঘীয়-তড়িৎশক্তি পৃথিবীর তড়িৎশক্তিতে আসিয়া মিলিত 
"হয়, অবগত আছি, এবং তড়িৎযন্ত্রেও তড়িদ্বয়ের পরস্পর-সন্মিলন প্রত্যক্ষ 
“করিয়াছি, এখন অন্য কি বক্তব্য তাহা! ধলুন। ] 

আচাধ্য (যে ভড়িৎশক্তির গতিও সম্মিলন দেখিয়া, তাহার আ'লশ্বন 
“যদি অতি ক্ষুদ্র হইত, এবং প্রী তড়িৎ-শক্তিটি বলবতী হইত, তাহা হইলে 
তড়িৎ-শক্তি চলিয়া যাওয়ার কালে নিজের আলম্বনটি সঙ্গে করিয়া লইয়াযাইত, 
এবংতড়িৎঘ্বয়ের মিলনের সঙ্গে২ আলম্বনের মিলনও দেখিতে পাইতে। সাঁধারণ- 
"্তড়িতের দ্বার! ইহার দৃষ্টান্ত বড় ভালরূপ হইবে না। চুস্বকীয় তড়িতের 
একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও ১-চুন্বকধর্ম্ম তড়িত-শক্তিরই রূপান্তরমাত্র। একটি 
উত্তরগ-চুম্বক, আর একটি দক্ষিণগ-হুম্বক যদি নিকটবর্তী হয়, তবে শী ছটি 
.ছ্বকলৌহ গিয়া! একত্রিত হয়। ইহার অর্থ এই যে, প্র লৌহদ্বয়ের সংকট 
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দক্ষিণগণ-চুম্বক-শক্তি এবং উত্তরগ-চুম্বক-শক্তি এতছুতযে পরম্পব সিলিবার নিমিত্ব 
চেষ্টা করে এবং ক্রমে ঘনিষ্ট হইতে থাকে, অথচ সঙ্গেং প্র চুশ্বক লৌহ- 
থণ্ডকেও লইয়া বাইতে থাকে, ক্রমে দক্ষিণগ-চুম্বক-পুক্তি নার উত্তবগ-ুস্ব- 
শক্তি গিয়া পরস্পরে মিলিত হয়, অগত্যা! তৎসঙ্গেৎ তাহাদের আঁলক্প- 
লৌহ-খগুদ্ব়ও যুগপৎ পরস্পরে মিলিত হয়। 

জলেজলে মৃত্তিকায়মুত্তিকার বিমিশ্রণকাঁলে যে সম্মিলন দেখিতে পাঁও, 
তাহাও এই শক্তিদ্বয়েরই মিলন-জনিত। প্রত্যেক জলীর-ত্রসরেণুব (ক) 
অনুগত আকর্ষণ-শক্তি আছে, সেই আকর্ষণ-শক্তিই পরস্পরের সহিত মিলিত 
“হয়, অগত্যা তৎসঙ্গেং জলীক়-্রসরেণু ও মিলিত হয়। প্রত্যেক পার্থিব- 
অংশের অনুগত আকর্ষণ-শক্তি আছে, সেই শক্তিই পরস্পরের সহিত মিলিত 
হয়, অগত্যা ততসঙ্গে পার্থিবঅংশও" পবস্পরে সম্মিলিত হয়। সর্বত্রই" 
এইরূপ শক্তিরই পাম্মলনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন দুষ্ট হয়। 
এখন শক্তির সম্মিলন বুবিলে ? 

শিষ্য । বুঝিলাম, এখন আত্মার সেই জ্ঞানশক্তি-প্রভৃতি-শক্তি-ত্রয়েক 
মিলন হইয়া কি হইল তাহা! বলুন 1 

আচাধ্য। শরীর-মধ্যবস্তী উক্ত-শক্তিত্রয় মিলিত হইয়া প্রথম যে অবস্থা! 
গ্রহণ করে তাহার নাম “বুদ্ধি” | জ্ঞানাদি শক্তি-ত্রয়ের মুখ্য অবলম্বন স্থান মন্তি- 
ককের অভ্যস্তর প্রদেশ; সুতয়াং বুদ্ধব অবলম্বনস্থান মস্তিষ্কের অভ্যস্তর 
প্রদেশ। আত্মার জ্ঞানের শক্তি, পরিচালনার শক্তি, এবং পোষণের শক্তির 
অন্তর্গষ্ক যে কোন-শক্তির ক্রিয়। শরীরের মধ্যে হইম্া থাকে, তৎসমস্তই এই 
মস্তিষ্কের অত্যন্তরস্থান হইতে আসিতেছে, এই স্থান হইতেই প্রযুক্ত হইয়! 
সর্ধশরীরের মধ্যে কার্য করে, ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । আত্মশক্তিত্ন 
এই প্রথম অবস্থাকে “অধ্যবসায়” বা ণনিশ্চয়বৃত্তি বলে। “অধ্যবসায়ো বুদ্ধি” 
(সাঙ্য্য) অধ্যবসায় বা নিশ্চষাত্বক বৃত্তি বলিলে কি বুঝা যায়, তাহা ধোধ 
হয় এককথায় বুঝিতৈ পাঁর নাই, এজন্য আরএকটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। 


(ক) নব্যমতের ছুইটি জলজনর-পরমাণু আর একটি জয়জনক-পরযাঁণু 
একত্রিত হুইটল প্রাচীনমতের একটি জলীয় ব্রসবেণু বলাহয়। “ত্রসরেণুষ্ততৈ 
স্ত্রিতি:” (অমর কৌষ ) 
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শক্তিজগতের ইহা একটি সাধারণ নিয়ম যে, যে যে শক্তি প্রবাহিত হইয়া 
চলিয়! গিয়! কার্ধ্য করে, সেই শা কমাত্রেরই তিন প্রকার অবস্থা আছে 
তাহা পূর্বে (১৬ পৃঃ ৯ প্রং) বলিয়াছি, আবারও স্মরণ করিয়া দিতেছি )-_, 
সেই তিনটি অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থার নাম “নিয়োগাবস্থা,, আর একটি 
অবস্থার নাম “প্রবাহাবস্থা আর একটি অবস্থার নাম ধরন্থুত্রীবস্থা”। মনে 
কুর, মেঘ হইতে তড়িৎশক্তি' আসিয়! পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত হইতেছে, 
এখন এ তড়িৎশক্তি যতক্ষণ মেঘে থাকে, ততক্ষণ তাহার হ্ত্রাবস্থা বল! 
যাঁয়। আর যখন এ শক্তি বাধুরাশির স্তরে-স্তরে ভেদ করিয়া, পৃথিবীর 
দ্রিকে আসিতে থাকে, তদবস্থার্কে প্র ভড়িংশক্তির প্রবাহাবস্থ! বলা যায়, 
এবং বখন পৃথিবীতে আদিয়া পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত হুয়, তিদবস্থার নাম 
নিয়োগাবস্থা এই ভিন অবস্থা হইল |. 

বহির্কি চরণ শীল শক্তিতে যেমন এই তিনটি অবস্থা দেখিলে, তোমার 
শরীরের মধ্যে যত প্রকার শক্তির কার্ধা হইয়' থাকে, তাহার ৪ প্রত্যেক. 
টিতেই এইরূপ তিনতিনটি অবস্থা মাছে। মনে কর, তুমি হস্তদ্বারা রান- 
দাসকে একটি ধারা দিলে, এই ধাঁক্কাটি তোমার কোন্‌ শক্তির কার্ধ্য? ইহ! 
একটি অপসারণ-শক্তির কার্ধা ; এই অপসাঁরণ-শক্তিটি প্রথম তোমার মস্তিক্ষের. 
অভ্ান্তরবর্তি-বুদ্ধিতে পরিশ্ক,রিত হইলে, তৎপর মস্তিষ্ক হইতে ক্রমে হস্তের 
্বাযুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া! কর পর্য্যস্ত আসিয়া পরে রামদাসের শরীরে বিনি- 
মুক্ত বা মিলিত হইল, তখন ধান্জা লাগিল, রামদীস সরিয়া পড়িল। এইক্ষণে 
যখন এই অপসারণ-শক্তিটির প্রথম পরিস্ক,রণ হইল, তখন ইহার ুত্ৰাবস্তা 
এই অবস্থার নাঁয়ই তোমার রাঁমদাঁসকে ধাক্ক। দেওয়ার 'অধ্যবপায়” ব টচ্ছ! 
বা নিশ্চয় বা বুদ্ধি-হওয়া বলা যায়। অর্থাৎ রামদাঁসকে ধার! দেওয়ার জন্ঘ 
যখন প্রথম তোমার এ ধান্ধা দেওয়ার শক্তির -একরূপ অপদারণ-শক্তির -- 
প্ররিষ্ফ,রণ হয়, তখন ইহা বলা যায়, যে তুমি রামদীসকে ধাকা দেওয়ার নিমিত্ত 
অধ্যবসায়ী হইয়াছ, বিশ্বা ইচ্ছারান্‌ হইয়াছ, কিন্বা। নিশ্চয় করিয়াছ, কিন্বা 
বুদ্ধি করিয়াছ। এসময়ে কেবলমাত্র মন্ন্তিফ্ষের মধ্যেই. শক্তির ক্রিয়া হয়) 
তৎপর, খন শী শক্কিটি মস্তি ছাঁড়িয়! হস্তের মাংসপেবী-সমুহে জড়িত- 
ন্নাধুমণ্ডলের মধ্যে চলিয়া আইসে, তখন উহার প্রবাহাবস্থা বলা যায়? এই 
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অবস্থার ন্লাম, তোমার রামদাঁসকে ধাক্া দেওয়ার চেষ্টা” বা “সমীহ?” অর্থাৎ 
রামদাসর্কে ধাকা দেওয়ার জন্য তোমার অপদারণ-শক্কিটি পরিস্ষুয়িত 
হইয়া যখন তোম।র হস্তের ন্লানু-সমূহ পর্যন্ত প্রবাহিত 'হইয়।'আইসে, তথ 
ইহ! বলাঁধায়, থে তুমি রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছ, 
অথবা সমীহ! করিতেছ। এই সময় তোমার হস্তের মধ্যে প্র অপসারণশক্তির : 
ক্রিয়া হয়, এখন তোঁমাব্‌ কার্যোদাম বাহির হইতেও বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয় । 
তৎপর যখন ত্র অপসারণ-শক্তিটি তোমার করতল-পর্যান্ত আসিযা রাম- 
দাসের শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয় যায়,তখন উহার 'নিক্লোগা বস্তা বল। যায়; 
* এই অবস্থাকে জমার রামদাসপকে আঘাত করার ক্রিয়া হত্তয়! বলা যায় । 

অতএব ইহা! বুঝিতে পাবিলে, যে 'অধাবসাঁয়” বা ইচ্ছা, এবং “চেষ্টা? রা 
“সমীহা১ এবং এক্রিয়॥ ইভার। সকলেই একই পদার্থ__একই শক্তির নান। প্রকার 
স্থান ও অবস্থাভেদে নানা প্রকার সংজ্ঞাভেদ__নামভেদ-_মাত্র। ন্যায়দর্শনের 
ভখঘধ্য ভগবান্‌ বাঁংস্যাঁষনদেব এইকথাই বলিয়াছেন,_“প্রমাণেন খন্বয়ংজ্ঞাড়ী 
অর্থনুপলভ্যতমর্থমভীপ্পতি জিহাসতি বা,তস্তেপ্সা-জিহ।সা'-প্রযুক্তন্ত সমীহা গ্রবৃতি 
খিতুচ্যতে, সামধ্যম্‌ পুনবন্যাঃফলেনাভিসন্বন্ধঃ” | “কোনবস্তকে কোন কার্যে 
ব্যবহার করার-সাধারণ নিয়ম এই,__প্রথম সেই বিষয়টির গুণাগুণ, ফল, ও 
প্রয়োজন জান হয়, তৎপর সেই বিষরটি অগ্রহণ করা, কিম্বা পরিত্যাগ- 
করার নিমিত্ত ইচ্ছা হয়, তৎপর সেই ইচ্ছার পরিণাম-স্বরূপ সমীহ! - চেষ্টা - 
হয় (ক) তৎপর সেই চেষ্ট। বা সমীহার সহিত যখন ফলের সহিত -বস্তধ 
সহির্_-সন্বন্ধ হয়, তখন তাঁহাকেই “সামর্থ্য? বা “ক্রিয়া” বলে।” 

পরস্ত শক্তির এই এক নিযোগাবস্থাকেই আবার অবাস্তর-ভেদে তিন 
অবস্থায় তিনভাঁগে বিভক্ত করা যাঁয়, অর্থাৎ শক্তিটির যখন প্রথম পরিক্ষ-রণ হয় 
এবং মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশেই থাকে, তখন তাহার নাম” অধ্যবসায়” ব। 
ইচ্ছা] “বা” “নিশ্চয় বল! হয়, তৎপর যখন শ্রী শক্তিটি মস্তিষ্কের অন্তরে আইসে, 
তখন সেই শক্তির নাম “অহঙ্কার, তৎপর বখন সেই শক্কিটি মস্তিষ্কের 


(এ 





(ক) অবরপমীহা সামানাধিকরণ্যেনোচ্যমানোপি প্রবৃতিশক্খং-গন্ত 
প্রযমেধ গমষতি ! 
২. 
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শেষসীমা এবং ক্লাধুর মুল-প্রদেশ, পর্যন্ত আইসে, তখন যে না 
'প্রবৃত্তি বাঁ, ঘন । অতএব অধ্যবসায়, অহঙ্কার, যত্ব, চেষ্টা, এবং ক্রিয়া 
ইহারা সকলেই একই শক্তির নামভেদ বাতীত আর কিছুই নাঁ। শরীরের, 
মধ্যে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া হয়, ততসমস্তেই এইরূপ ব্যবহাৰ জানিবে। : 

ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে, তাহাও বুঝিয়া লও ।-_ আমরা 
অনেক সময় একই বস্তকে আধারও আধেয়-রূপে ভিন্নভাবে ব্যবহার করিয়া 
থাকি, এবং ত্ররূপ ব্যবহার করিয়া সেই একই বস্তর বিভিন্ন নামও দিয়া 
থাকি ;_-যেমন ভিত্তির গার, পর্বতের দেহ, ইত্যাদি। এখানে ভিত্তি, আর 
তাহার গাত্র, কিন্বা পর্বত, আর তাহ।র দেহ বিভিন্ন এক একটি পদার্থ নহে, 
ভিভিও ষে পদার্থ, ভিত্তির গাত্রও তাহাঁই,-_পর্ধতও যে পদার্থ, পর্বতের দেহও 
তাহাই, অথচ ঘেখন ভিত্তির গীত্র, “পর্বতের দেহ” বলা যাইতেছে, তখন 
ভিত্তি আর তাহার গাত্রকে, পর্বত আর তাহার দেহকে ভিন্নভাবে ব্যবহার 
করা, যাইতেছে, আমার ধন” “আমার পুত্র“ বলিলে যেরূপ আমি আর আমার 
ধন ও পুত্রকে ভিন্ন ভাবে ব্যবহার কর! হয়, এখানেও সেইরূপ ;- এখানে ভিত্তি 
"মার পর্ব্তকে, তাহাদের গাত্র আর দেহের আধারভাবে ব্যবহার রা হুই- 
তেছে,_আবার বাস্তবিক সেই বস্তকেই তাহাদের “গাত্র” এবং “দেহ+ বলিয়া 
বিভিন্ন আধেয়ভাবে ব্যবহার করা হইতেছে। |] 

আত্মার শক্তিকেও আমরা এই প্রর্ণার এক বস্তরতেই আধার ও আঁধেয়- 
রূপ-ভিন্নভাবে ব্যবহার করিয়। থাকি। পূর্ব কথিত নানাপ্রকার অবস্থাপন্ন 
আত্মশক্তিকে যখন আধেয়-ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন এফ-এক 
অবস্থাভেদে অধ্যবসায়, অহঙ্কার, যত, চেষ্টা বল। যায়, -আর যখন সেই 
শক্তিকেই আধার অধিকরণ-ভাঁবে ব্যবহার কর! হয়, তখন বুদ্ধি, অভিমান, 
মন, ও ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকি। অর্থাৎ শরীর-মধ্যে যে সকল, শক্তি 
ক্রিয়া হয়, তাহার প্রথম পরিশ্ষ,রণ কালে (স্থত্রাবস্থয়) তাহাকে, তাহার 

ধয়-ভাঁবে ব্যবহার করিলে “অধ্যব্সাঁয়” অথবা “ইচ্ছা, বা "নিশ্চয় বলা 
বাঁ, আর তাহ্রাকেই আবার অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করিলে “বুদ্ধি” 
বল! যায়, আর যখন এ শক্তিটি মস্তিক্ষের মধ্য-ভাঁগে আসিয়া ক্রিয়া করে 
গ্খন তাহাকে, তাহার আধেয়-ভাষে ব্যনহাঁর করিলে, “মহঙ্কার বলা যাঁয়, 
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আর যখন তাছাকে, অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন “অভিদাল 
বলা ধাঁর়ী। * এই শক্কিই ঘখন মন্তিফের শেষ-প্রদেশে আসিয়া! কির 
করে, তখন তাহাকে আধেয়-ভাবে ব্যবহার করিলে প্রবৃত্তি “বা 
“যত্ব” বলা যায়, আর যখন তাহাকে অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করা যাস 
তখন “মন” বলা! হয়। এই শক্তি যখন ন্গায়ুসমূহের মধ্যে ক্রিষাকরে, তখন 
তাঁহাকে, তাহার আধের-ভাঁবে বাধহার করিলে, “সমীহা" বা “চেষ্টা” বলা 
যায়, আর যখন তাহাকে, তাহার অধিকবণ-ভাবে বাহার করা যায়, তখন 
“ইন্জিয়' বলা যায়। আর যখন এই,শক্কতি শরীরের সহিত সংলগ্ন কোন 
বহিস্থিত-বস্তর সহিত সংযুক্ত হয় _-তখন তাহাকেই “ক্রিয়া” বলে। ক্রিয়াবস্থায় 
আর আধার বা অধিকরণ-ভাঁষে ব্যবহারের নিয়ম নাই, কেবলমাত্র “ক্রিয়া 
ধলিয়াই ব্যবহার হইয়া থাকে। এইক্ষণে দেখা প্রেল যে, বৃদ্ধি, অভিমান, 
মন, ইন্ড্রিয়। এবং অধ্যবসায়, যত্বু, চেষ্টা আর ক্রিয়া এই কথাগুলি কেৰণ 
একমা্র-শক্কিরই অবস্থা ও স্থানাদদি-ভেদে পৃথক্‌ পৃথক কএকটি নাম-ভেদ 
মাত্র। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের দ্বার প্রতিপন্ন হয়। 

যথ।১--“গুণক্ষোতে জাঁয়মানে মহান্‌ প্রীছর্বভূবহ। মনে! মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় 
একং ত্ত্তি-ভেদতঃ 1” (লিঙ্গপুবাণ) সত্ব, রজ, এবং তম এই তিন প্রকার গুণ 
বা শক্তির বিক্ষোভ হইলে 'বুদ্ধিঃ বাঁ “ইচ্ছা/রূপের পরিদ্ক.রণ হয়, তাহাই আনার 
ক্রমে বিজৃস্তিত হুইয়া অভিমান ও মন-আদিবূপে পরিণত হয়। এক বুদ্ধিই 
ক্রিয়া ও অবস্থাভেদে নাঁনা-সংজ্ঞায় বিভক্ত হয” । আরও," অহমর্থেদয়ো 
যোহধং চিত্তাত্মা বেদনাত্রকঃ। এতচ্চিত্ব-্রমন্তান্ত বীজং বিদ্ধি মহাঁ 
মতে ! ৷ এতনম্মাঁৎ গ্রথমোগছ্িন্নাদস্করোভিনবাকৃতিঃ। নিশ্চয়াত্বা নিরাকায়ে! 
রিত্যভিধীধতে।  অবুদ্ধিবৃদ্ধভিধানস্ত খাস্ন্কুন্ত প্রপীনতা। সঙ্ধ্প” 
কূপিণী তন্তাশ্চিত্ত-চেতো-মনোভিধা”। € যোঁগ বাশিষ্ঠ ) “বুদ্ধি অভিমান ও 
ধন প্রভৃতি যাহা কিছু এই দেহের চেতনতা সম্পার্দন করিতেছে, এত” 
সমস্তের মূল-বীজ (মুলকারণ) আমিত্বভাব--আমিতাঁব--অতিগুক্ষ-অহন্ভাব্‌। 
শরীরের অত্যন্তর কিন্বা বাহিরে কোন কার্ধ্য নিষ্প& করার পূর্বে প্রথমে 
অতি স্ক্ভাবে' আমিত্বের_নিজদ্বের--পরিক্ষ/রণ এবং তাঁছার অইভব হয়, 
তৎপর ঘেই আমি-ভাঁবাপর্ন-শক্তিরর একটু বিস্তৃতি হইয়া যে অবস্থা হয় 
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তাহাকে (মআাঘধষতাবে ব্যবহার কৰিলে) তাবে নাম ঠবেদনা' (অধ্যবলাষ ) 
আব (আঁধাবভাবে ব্যবহাঁব কবিলে) “বুদ্ধি” বল। ঘাঁষ , এই বৃদ্ধ্যঘস্খবই একটু 
বিশ্বৃতিও স্থুলত্ব হইলে ক্রমে (তাহাকে আখেয়ভারে বাবহাব কবিলে) অহস্কাঁঘ, 
ভাবনা, ও সপ্কপ্র বা গ্রবৃত্তি ইতাদি বলা যার, আন (আধাবভাবে ফাবহাব 
কবিলে ক্রমে তাহাকে) মতিঙ্গান, চিত্ত, ও মন ইত্যাদি বলা যায়। 

আব ও,--সাঙাপর্শনেধ ১অ ৬৪কনের ভাষো গুকদেব বিজ্ঞানীচার্ধ্য বলিয়া" 
চেন, যদাপ্যেক মেটান্তঃ কত্ণৎ বুন্তি দেন ভ্রিবিধং লাঘবাৎ,। তথাপি 

ংশ-পর্বস্থিবাবান্তব ভেদমাশ্রিত্যান্ত ববণনযে ক্রেমঃ,  কার্যযকাবণভ।ব 
শ্চোক্েঃ। যোগোপধোগি ঞ্তি স্মতি পব্ভাষান্গসাবাদিতি মন্তব্যম” “যদি চ 
একই অন্তঃকবণ নামক-শক্তি-বিশিষ নানাপ্রকাব-ক্রিষা ও অবস্তা-ভাদে 
বুদ্ধি, অভিমান, ও মন এই তিন নাম কথিত হয, তথাপি বেষপ আস্ত 
একটি বাঁশ এক হইলেও তাহাৰ ণকএব পর্ষেবপৰ অপব পার্ধব উং- 
পি হম বলি! পূর্বপুর্বপক্ব ওণকে নপবাপব পাপন কাপণ বল। যা, 
সইবকপ. উন্দ্রিঘব কানণ মন, মানন কাধণ অন্ঠিনান এল” অভিমানব 
কবণ বুদ্ধি এইন্পে কার্য কাব ভাব কপ্পন। কবা যাহাতি পাবে। এইদ্প 
কল্পনা কশিষাই মল কাব বৃদ্ধি 5ই7ত অঙ্িম।নেৰ উত্পপ্9ি) অভিমান হটে 
মনেব উতৎপৰ্তি ইতাদি বলিষাছেন 1” 

মল-সাঙ্যাদর্শনেও বলিষাঁছেন “* * মহাতী তঙ্কাবঃ অহঙ্কাবাৎ * * উভষ 
মিক্সিবং (১ অ৬১ সু) বুদ্ধি হইতে অভিমানেৰ পবিদ্দ,লণ হয়ঃ অভিমান হইতে 
মন-ও অন্তান্। ইক্ক্রিযাদিব বিকাশ হয” “উভয়াম্মকম্মনঃ৮ গুণ-পবিণাম 
ভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ” (ভ্ী ২৬২৭ নত ২অ) মনকেজ্ঞানেক্ত্রিয় এবং কর্মে 
ক্দ্িয় এতদ্বভষই বলা যাইতে পাঁবে, কাবণ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক আব কর্্মেন্ত্রি- 
পাঞ্চক, ইহাব! কেহই মন হইতে অতিবিক্ত পদার্থ নহে, যেমন একই ব্যক্তি 
নানাবিধ অবস্থ। ভেদে নানা প্রকার নামে ব্যবঙ্গত হইযা থাকে, তেমন একই 
মন নানা-ইন্দ্রিয়েঘ অবস্তায় পবিণত হইয়! নানা-নামে কথিত হয়।” অতএব 
সাঙ্যদর্শনদ্বাধা ও প্রমাণীক্কৃত হইল যে, বুদ্ধিত অভিমান, মন ও উন্দরিয়াঁণি, 
ইহাবা একই শক্তির অবস্থা! ও ক্রিয়াভেদে এক একটি নামান্তব মাত্র । 
২ বেদান্ত দর্শনের ,-৭পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ধযপদিস্তুতে”__-এই ক্বত্রেব দ্বাৰা একথা 
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বীর হস্্নাছে। বাস্তবিক বুদ্ধি, অভিমান, ও মন প্রভৃতি সরলেই এক 
পদার্থ বি সমস্ত শাস্ট্রেই কখনও বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া মন বল! হইয়চিছ, 
কখন বা মনকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধি বলা হইয়াছে, কথন বা অভিমান দা 
চিন্তক্ষে লক্ষ্য করিরা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ইত্যাদি বলা হটয়াছে। 

এজগ্তই শ্রুতি বলিতেছেন “যছেম্বাজ্মনসি প্রাজ্ঞ স্তদ্ধ্যছেজ্জ্ঞানআঁক্মনি ? 
জ্ঞানমাত্মনি মহাতি নিয়ছে ত্দ্যছেচ্ছান্ত আত্মনি।” (কঠোপনিষদ ) প্ইঞিয়- 
সমূহকে মনে লয় করিবে, মনকে অভিমানে লয় করিবে) অভিযানক্ষে) 
বুদ্ধিতে লয় করিবে, বৃদ্ধিকে প্ররূতিতে লয় করিবে”। বুদ্ধিগ্রভৃতি সমস্তই 
এক পদার্থ না হইলে একটিতে আর একটিব লয় করা সম্ভবে না। 

প্রশ্নোপনিষদে৪ এইরূপই বলিষযাঁছেন)--ত্ষণাগা্স্য ! মরীচয়োর্কস্তাস্তিং 
গছনতঃ সর্ব এবৈতন্রিস্তেজোমগুপ একীভবস্তি। তাঃ পুনঃ প্রনকদয়তঃ 
প্রচবন্তোবং ভবৈততসর্বং পবেদেবে মনস্তেকী ভবতি” “ভেগার্প 1 সুর্যের 
অপ্তগমনকালে যেকপ তীাভাঁব বশ্যি-সমূহ তীঁহাব সঙ্গে সঙ্গে গিয়া ফিলিত হন 
বলিযা বোধ হয়, এবং বারম্বাৰ উদযের সমষও তাহার সঙ্গেসঙ্গেই উপস্থিত হয়, 
?সইবপ নিদ্রার্দির সময় আমাদেব সমস্ত ইন্জ্রিয়শক্তি মনেতে বিলীন হয়” * 1 

তএব ইহ! নিশ্চয হইল যে, একমাঁ শক্তিকেই' অবস্থা ও ক্রিয়াডেদে 

আধেমভাঁবে ব্যবহার করিলে ইহারা অধাবপায়, অহঙ্কার, প্রবৃত্তি বা যত; 
সমীভা বা চেষ্টা, এবং ক্রিষা বলা যাঁয়, আবার সেই শক্তিকেই অধিকরণ 
ভাবে ব্যবহাব কবিলে বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইব্জিয় বলিয়। থাকে । 

দেত মধ্যে আত্মার কার্য্যকারিণী শক্কি মূলে মোট,--জ্ঞানশক্তি, পরিচালন” 
শক্তি ও পোষণের শক্তি, এই তিন প্রকার-মাত্র হইলেও অবশেষে, শরীরের 
একং ইন্্রিযাদির আধার-ক্ষু-কর্ণাদি-একংযন্ত্র পৃথক্‌ পৃথকৃক্রিয়া করা হেতু, 
অবান্তব-ভেদে তাহাঁকে অননস্তভাঁগে ভেদ করা যাইতে পারে, আর সেই 
পত্যেক শক্তিই পৃর্পোক্ত-প্রকাঁরে ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, সমীহা বা চেষ্টা, এবং 
ক্ষিষা এই তিন অবস্থাপর হইয়াই কার্ধ্য করে।, অতএব ইচ্ছা বা অধ্যবমায় 

* এই শ্ুতি-ছুটির শক্করাঁচার্য্যকূত উপপত্তি একটু অন্ত রকম আছে? 
তাহাতে কিছু দৌষ বোঁধ হয় বলিয়া সেইরূপে উদ্ধার করিলাম লা । 
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ও অনন্ত প্রকার, সমীহা বা চেষ্টাও অনন্ত প্রকার, ক্রিয়াও অনন্ত প্রন্কার। এবং 
বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইঞ্জিও অনন্ত গ্রকার | অর্থাৎ যত প্রকার জঙ্গন-শক্তির 
ক্রিয়া হয়, যত প্রকার পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া হয়, এবং যত প্রকার পোঁষশ- 
শক্তির ক্রিয়৷ হয়, তাহাঁর প্রত্যেকটিই আধেয়ভাবে ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, 
প্রবৃত্তি বা যত্ব, সমীহ ব! চেষ্ট| এবং ক্রিয়া, এই তিনটি অবস্থা গ্রহণ করে, 
আর ( আধারভাবে ) বুদ্ধি, অভিমান, মন,ও ইন্দিয়, প্রাণ এই কএক অবস্থা 
গ্রহণ করে। তোমার দশন-শক্তির কার্য হইতেছে,-এই শক্তি যখন 
মস্তিষ্ষের অভ্যন্তরস্থ আত্মাতে প্রথয় পরিস্কবিত হইয়াছিল তখন তোমার 
দর্শন করার বুদ্ধি হইল, বা ইচ্ছা, অধ্যবসায় হইল ইহা বলা যায়, 
ঘী শক্তিই আর একটু পরিচালিত হইয়! মনের স্থান পর্য্যস্ত অগ্রসর হইলে 
দর্শন করার মন ব! প্রবৃত্তি বা যত্র করা হইল, আর একটু অগ্রসর ভইয়া 
চাক্ষুষ-স্নাযুর মধ্যে আসিলে তোমার দর্শন করার চেষ্টী বা সমীহ বা চক্ষুি- 
জরিয়ের স্ফরণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে, পরে আর একটু অগ্রসর হুইয়া 
ঘখন ও শক্তি চক্ষু সংলগ্ন বিষয়েব সহিত-_নীল পীতাদি বর্ণের সভিত সংযুক্ত 
হয় তখন তোমার দর্শন ক্রিয়া হইতেছে বলা যাইতে পারে। 

এইক্নপ যখন শ্রবণশক্তির কার্ধ্য নিম্পঞ্জ হয় তখনও, এই শ্রবণের শক্তি 
যখন মস্তিক্ষ-মধ্যবর্তী আত্মাতে প্রথম পরিল্ফংরিত হয়, তখন শব্ধ-শ্রবণের বুদ্ধি 
এবং অধ্যবসায় বা চেষ্টা হইল, এ শক্তি কর্ণস্থ-্ীয়ুর মূল প্রর্দেশ এবং মস্তি- 
ক্ষের পার্থখের দিকে তাহার শেষভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া অগ্রসর হইলে, তোমার 
শব্-শ্রবণের মন হইল এবং প্রবৃত্তি বাঁ ষত্র হইল বলা যায়” আবার এ শক্তি 
আর একটু অগ্রসর হইয়া কর্ণের ন্লাযুর মধ্যে আসিলে শ্রকণের চেষ্টা বা সমীস্থা 
এবং শ্রবণেক্রিয়ের পরিক্ষ,রণ হইল বলাষায়। পরে এ্ীশক্তি কর্ণপট 
পর্য্যস্ত আসিয়া কর্ণবিবর প্রবি্-শব্ষের সহিত সংযুক্ত হইলে তখন শন্দ শ্রবণের 
ক্রিয়া! হইল বলাষাইতে পারে । 

এইরূপ তোমার রস-গ্রহণের ক্রিয়ার সময় ধখন মন্তিকষের অত্যন্তর প্রদেশে 
'তোমার আত্মাতে, রসগ্রহণের নিমিত্ত শক্তির পরিচ্ক,রণ হইল তখন রসগ্রহণের 
বুদ্ধি হুইল, এবং ইচ্ছ! বা অধ্যবসায় হুইল, তৎপর পরী শক্তি মনের স্থান 
স্পর্যাক্ত আসিলে রসগ্রহণের দন হইল, এবং প্রবৃত্তি বা যত্র হইল, তৎপর মস্তিষ্ক 
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পরিত্যাগ পূর্বক রসনা-পর্ম্যস্ত বিসর্পিত-্লাযুসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হক, 
তখন রসঞ্কাহণের ইঞ্জি-স্ক,রণ হইলএবং চেষ্টা বা সমীহা হইল বলা ঘা! জী 
শক্ষি তোমার রসনা! পর্য্যন্ত আসিয়া অন্ন মধুরাদি-রসের সহিত সম্বন্ধ হইলে; 
তোমার রসগ্রহণের ক্রিয়। হুইল £ 

এইক্সপ শর্বীরের কোঁন অবয়ব দ্বারা যখন শীতলোষ্ণাদি-স্পর্শের অনুভব 
করা হয়, তখন এ ম্পর্শীনৃভব শক্তির প্রথম পরিষ্ষরণ কালের ক্পর্শে 
ইচ্ছ! বা অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি করা হইল, শক্তি মনের স্থানে অগ্রসর হইয়া 
আ'সিলে স্পর্শের ঘত্র বাঁ-প্রবৃত্তি এব$ মন করা হইল, এঁ শক্তি মস্তিষ্ক 
পরিত্যাগ পূর্বক শরীর ব্যাপক ক্াযুসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হইয়৷ আসিলে 
স্পর্শের সমীহা৷ বা চেষ্টা এবং স্পর্শেন্র্রিয়ের ক্ষ,রণ হওয়! বলাধান়, এঁ শক্তি 
গাত্রের চর্ম পর্যযস্ত আসিয়া অগ্নি জলাদির সহিত সংযুক্ত হইলে, স্পশেক্ 
ক্রিষা বলা যায়। এইরূপ গন্ধাদি গ্রহণ-কালেও জানিবে। এই গেল জ্ঞান 
শক্তির ক্রিয়]। 

পরিচালন-শক্তিব ক্রিয়া সন্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হুইবে। আমবা 
ষখন পদ-পরিচালনা-দ্বারা গমন করিতে থাকি, তথন এ পরিচালনা শক্তি 
প্রথম মস্তিক্কেব_অভ্যন্তরস্থ-আস্বাতে বিজ্ত্তিত হওয়া! কালে গমনের বুদ্ধি হইল 
এবং ইচ্ছা হইল বলাযায়, তৎপর ত্র শক্তি অধোদিগে প্রসারিত হইফ্বা 
মস্তিক্ষের নিয়-প্রদেশে তাহার শেষসীমায় মনের স্থানু পর্য্যন্ত প্রনারিত হইস্সঃ 
আসিলে গমনের মন হইল এবং যত্ত বা! প্রবৃত্তি হইল বলা হয়, তৎপর এঁ শক্তি 
মন্তিফ ছাঁড়িয়! শরীরের অধঃশীখাঁয় পদ পর্য্যন্ত বিদর্পিত-্াযুদমূহ্রে মধ্যে 
আসিলে গমনের সমীহাঁ বা চেষ্টা হইল এবং গমনেন্দ্িয়ের ক্ষরণ হইল বল? 
যায়, অনস্তর প্রী শক্তি পদতল পর্যযস্ত আসিফ! ভূমির সহিত নঙ্বন্ধ হইলে গমন 
ক্রিয়া হইল বলাষাঁয়। 

এইরূপ মল-মৃত্বু বিসঙ্জন-কাঁলে আমাদের যে শক্তির দ্বারা মলাশন্নাঁ 
দির আকুঞ্চন এবং রেচন-দ্বারের গ্রসারণ হয়, সেই শক্তি, প্রথম মস্তিষা ভাবার 
আত্মাতে পরিস্ফরিত হইলে তাহার নাম মলাদি-রেচনের কুদ্ি, এনং ইডছা 
বা অধ্যবসায়, শক্তি মস্তিষ্কের নিক্মতল-পর্য্স্ত আসিগে ভাঙ্গাকে দলাদি- 
বেচনের মন এবং প্রবৃত্তি বলে; এবং শরীরের অধংপ্রাসারিতন্মাযসমির 
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মধো প্রবাহিত হইয়া আসিলে মলাদি রেচনের সমীহা বা ট্রেষ্টা এব 
পায়ু ইন্দ্রিয় বলা যায়, আর মলাশয়ের শেষ স্থান পর্য্যন্ত আপি! কার্য 
করিলে মলমৃত্র ব্েচনের ক্রিয়া হইল বলা যায়। কামক্রিয়া সম্বন্ধে ও 
এইরূপ জানিবে। আর আমরা কোন বাক্য বলিবার পূর্বে প্রথম যখন 
এ শক্তি আক্মাতে উথিত হয়, তখন তাহাকে বাক্যের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা বলে, 
মেই শক্তি মন্তিক্ষের সীনাস্থান পর্ন্যস্ত আপিলে তাহাকে বাক্যের মন হওয়' 
এবং প্রবৃত্তি বলে আর সেই শক্তি হৃদয়-স্থান-ব্ঁি-্নাযু-সমূহের দ্বারা প্ররা- 
হিত হইয়া আসিলে তাহাকে বাগ্নিক্রিয় এবং বাক্যের চেষ্টা বলে, আর 
মেই শক্তি বাগিক্দিয়-প্রণালী এবং দস্তোষ্ঠাদি-পর্য্যস্ত আসিয়া দেহাভ্যন্তর 
বন্তি-বাফুনিঃসারণ করা কালে (যেরূপ বাধু-নিঃসারণ দ্বারা অকারাদি ব্রণ 
মালার পরিষ্ষ,রণ হয়) তখন তাহাকেই আবার বাগিক্ট্রিয়ের ক্রিয়া বলে। 
এইরুপ হস্ত দ্বারা কোন বস্ত গ্রহণ করা কালেও জানিবে। এই গেল 
পরিচালন শক্তির বিষয় । 
পৌষণ শক্তির বিষয়ও এইরূপ জানিতে হইবে । আমাদের পঞ্চ প্রকার 

প্রাণ শক্তিই পোষণ শক্তির অন্তর্গত এক একটি শক্তি ইহ1 পূর্বেই একরূপ 
বলিয়াছি (৮* পু ১৪ প*") তাহা স্মরণ করিয়! দেখ । এখন আরও বিস্তারক্রমে 
বুঝাইতেছি। প্রথমতঃ প্রাণাদি শক্তির ্রিয়াস্থানের যন্ত্র গুলির কার্ধ্য প্রণালী 
কতকটা-বুব! নিতান্ত আবশ্ঠক। প্রথম পাকস্থলীর ক্রিয়া বুঝ । পাকস্থলী 
এবং ক্ষুত্র-পাকস্থলীর গার্রের অত্যান্তর-প্রদেশ হইতে এক প্রকার রস 
নিশ্তন্দিত হইয়া ভূক্ত-গীত-দ্রব্যকে ক্রিন্ন (গপিয়া) করিয়া ফেলে, তৎপর, 'সেই 
ভূক্ত পীত-দ্রব্যের ক্লিন্নাকারে পরিণত রস আবায় পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র পাকস্থলী 
প্রভৃতি যন্ত্র সকল কূষিয়া লইয়া শরীরসাৎ করে। পরকস্থলী প্রস্ৃতির গাত্র 
লগ্ন এক প্রকার অসঙখ্য সুক্ষ শিরা আঁছে, সেই শিরা-সমূহের দ্বারাই 
প্রীরস চোষিত এবং পরিগৃহীত হইয়। সমস্ত দেহে পরিচালিত, এবং গৃহীত 
হইয়া দেহের সমস্ত অবয়ব পোষণ-প্রাপ্ত বা পুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং 
পাকস্থলীর আশ্রয়ে এইরূপ ক্রিয়া হওয়া! পোষণ-শক্ষির কার্ধ্য, ষে শক্তি দ্বারা, 
এই ক্রিয়া সংসাধিত হয় তাহার নাম “সমান শক্তি” : লমন্বয়নাৎ সমান: + 
(শ্রুতি ) 
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এই ভ্তমান-নামক শক্তি যখন প্রথম মন্তিষ্ষাভ্যন্তরস্থ আম্মাতে পরিক্ষ,রিত 
হয়, তখনঈতাহাকে সমানন-ক্রিয়ার বৃদ্ধি, এবং ইচ্ছা বা অধ্যরসাগ বলা বাঁয়। & 
শক্তি মন্তিফেগ নিয়তলে শেষ-স্থান-পর্যস্ত আসিলে। তাভাঁকে সমানন-ক্রিয়াত 
“মন' হুইল বলা যায় এবং যত্ব হইল বলা যায়,-পরে এ শক্তি মস্তি পর্ি- 
তাগ পুর্বক দেতের অধঃশাখায় প্রবাহিত-শ্রায়ুসমূতের মধো অবরোহণ- 
পূর্বক যখন অবসর্পিত ভইতে থাকে,_-তখন তাঁভাকে সমানন্-ক্রিষার চেষ্টা 
হইল, এবং সমানের পরিষ্ষরণ হইল বলিতে হয়,পরে এ শক্তি পাকস্থলী 
এবং ক্ষুদ্র পাকস্থলী-পধ্যস্ত আসিয়া! রসঞ্পরিগ্রহের নিমিন্ত যখন পাঁকস্থলী- 
স্থিত সেই রসাঁকাবে পরিণত ভৃক্ত-উ্রব্যের সতিত সন্বন্ধ হয়। তখন তাহাকেই 
সমানের ক্রিয়া বলা যাঁয়। 

ফুন্ফুসদ্বয়ের মধ্যে চত্র্দিক হইতে গিয়া দূষিত রক্ত সঞ্চিত হয়, এবং 
আমাদের প্রশ্বাসকালে বহি:স্থ বায়ু গিয়া সেই ফুস্ফুদের মধ্যে প্রবেশ করে, 
রাযুর মধ্যে একরূপ আগ্রেয় বায়ু আছে, সেই আগ্নেয় বায়ুর দ্বারা ফুস্যস্থ 
রক্তের দোষ সশোধিত হইয়া! যায়, তৎপর সেই রক্তন্ৃ-পিও্ড মধ্যে গিয়া 
তন্দারা সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত ও ব্যাপ্ত হয়। ফুস্ফুস্‌ যখন প্রসারিত হয়, তখন 
তন্মধ্যে বাহিরের বায় গিধা প্রবেশ করে, আবার যখন আকুঞ্চিত হয়, তখন 
তাহার মধ্যবর্থি-বাু বহির্গত হইয়! পড়ে। দুষিত রক্ত দ্বার! শরীরের পুষ্ট 
সাধন হইতে পারে না, তদ্বারা পুষ্িব বাধাই হইতে থাকে, পোষণ শক্তিরও 
ইচ্ছা যে আপন পোষণ কার্যের বাধা সকল উল্লজ্ঘন করিয়া দেহের পুষ্টি 
সাধন ও সংরক্ষণ করে। সুতরাং পোষণ শক্তিই একবার ফুস্ফুসের আকুষঞ্চন 
কবিয়! তন্মধ্যবর্ি-দূষিত পদ্দার্থের সহিত বায়ু রেচন করিয়| ফেলে আবার 
ফুস্ফুসকে প্রসাবিত করিয়া পরিষ্কত-আগ্রের-বারু * গ্রহণ করিয়া রক্তে 
পরিষ্কৃতি-সাঁধন-পুর্বক সেই রক্ত দ্বারা দেহের পোষণ-সাধন করিয়া থাকে । 

যে পোষণশক্তি ফুস্ফুসের উপর এইরূপ কার্য করিতেছে, তাছাঙ্ব 
নাম পপ্রাপশক্তি”। এই শক্তি খন প্রথম আম্মাতে পরিস্কুরিত হয়, তখন 
তাহাকে প্রীণনক্রিয়ার বুদ্ধি, এবং ইচ্ছা! বা অধ্যবসার ব্ল] যায়/ পরে 
খন ত্র শক্তি মন্তিক্ষের নিয়তলে তাহার শেষসীমায় মনের স্থানে উপস্থিত ইসস, 


চখন তাহাকেই প্রাথনক্রিষার মন, এবং বদ্ধ বা প্রবৃত্তি বলা খায়, অনপ্তর 
রি 
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যখন প্র শক্তি মন্তিক্ধ পরিত্যাগপূর্বক ফুস্ফুদ্‌স্পর্শা-নিয়গ-ন্নায়ুমমূহের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া অবনর্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে প্রাণনক্িগীর চেষ্টা 
এবং প্রাণের ক্ষুরণাবস্থা বল। যায়, তৎপর যখন প্র শক্তি ফুস্ফুস্‌ 
পরয্স্ত আসিয়া তাহার আকুষ্চন-গ্রসারণ-কার্ধ্য সাধনকরত, ফুস্ফুসন্থ-দৃঘিত- 
বাঝু পরিত্যাগ করাইয়া ভাল-মাগেয়-বাযুর সহিত সংযুক্ত হইয়! ফুল্ফুম্ত্- 
রক্তের সহিত সম্বদ্ধ হয়, তখন দেই শক্তিকেই প্রাণনক্রির়! বলা ষাইতে 
পারে। 

এইরূপ নাভির নিম্রস্থ অপান-শক্ষি, স্বশরীর- ব্যাপক-ব্যান-শক্তি, রদ 
উদ্ান-শক্তি বিষয় 'ও যথাযোগ্য সমন্বয় করিয়া বুঝিবে। 

জ্ঞান-শক্তি, পরিচালন-শক্তি, এবং পোষণ-শক্তির এই পঞ্চদশ প্রকার বিভাগ 
করিয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই বুদ্ধি, মন ও ইন্টরিয়াদি অবস্থা এবং প্রত্যেকেরই 
ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, প্রবৃত্তি বা যত্, চেষ্টা বা সমীহ1 এবং ক্রিয়া অবস্থা 
অর্থাৎ প্রত্যেকেরই হ্থত্রাবস্থা, (১৭ পৃঃ ৯ পণ) প্রবাহাবস্থা (১৭ পৃঃ ৯ পং) এবং 
নিষ়োগাবস্থা ও (১৭ পৃঃ ৯ পং) দর্শিত হইল! ক ইহাদের অবাস্তর-ভেদে 
শরীরের মধ্যে অসঙব্য প্রকার শক্তির ক্রিয়া হইতেছে,তাহাদের প্রত্যেকেরই 
এইরূপ বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয়াদি অবস্থা, এবং ইচ্ছা, যত্ত্র, চেষ্টা! আ'র ক্রিয়া অবস্থা 
আছে ইহা নিশ্চয়, সুতরাং সেই সমস্তগুলি লইয়া বুদ্ধি, অভিমান, মন ও 
ইদ্রিয়ার্দির এবং ইচ্ছা, ষত্র ও চেষ্টাদির অপরিসঙেখ্যয়ত্ব জানিবে। অর্থাৎ 
বুদ্ধি অসঙখ্য গ্রাকার, অভিমান অনগখ্য প্রকার, মন অসঙখ্য প্রকার, 
ইন্দিয়প্রাণা্দি অসঙখ্য প্রকার, ইচ্ছা! অসঙথ্য প্রকার, যত্ব অসঙখ্য প্রকার, 
চেষ্টা অসঙখ্য প্রকার, এবং ক্রিয়াও অসওধ্য প্রকার জানিবে। 

ইহার মধ্যে আরও অনেক কথা, অনেক আপত্তি, অনেক মীমাংসা আছে 
তাহা * অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে * বিস্তার ক্রমে' বলিবার ইচ্ছা আছে। 

ফলতঃ - এখানে যতটুক বলিলাম তন্দারাই বোধ হয়, অধ্যবসায়, প্রবৃত্তি, 
বন চেষ্টা, সমীহ! ও ক্রিগ্না এতৎসমস্তই যে এক পদার্থ-_-একইশকির অবস্থা 
ও কাধ্য-ভেদে কেবল পৃথকৃ২ নাম করা হইয়াছে, তাহা অনেকট1 বুঝিতে 
পারিষাছ। এখন আর একটি কথা শুন। | 
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জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পৌঁষণশক্তির ৷ 
উৎপত্তি । 


উক্ত জ্ঞাঁনশক্তি, পরিচাঁলনশক্তি আর পোঁষণশক্তি ইহার! ভিন্নপ্রকারেন্ 
তিনপ্রকার-মূল-শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়। জানশক্তি সত্বগুণ বা সত্বশক্তি 
হইতে সমুৎপন্ন হয়,__-পরিচালনাশক্তি রজোগুণ বা রজঃশক্তি হইতে 
সমুৎ্পন্ন হয়, পোৌষণশক্তি তমোগুণ বা তমঃশক্তি হইতে উৎপক্স হুইদা 
থাকে । স্ৃতরাঁং পরিণামে, উ ক্ত-ত্রিশক্রির মধ্যে যাহার অন্তর্গত যত প্রকার 
শক্তির বিস্তাতি হইয়াছে, তাহারাঁও সেই সেই মূল-কারণ-শক্তি হইতেই সমুৎ- 
পর হয়, ইহা! বলা যাইতে পারে । অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত যতপ্রকাঁর শক্কি- 
আছে, তাহ! সন্বশক্তি হইতে সমুপন্ন হইতেছে, যাহারা পৰিচাঁলনশক্তির অস্ত- 
গতি শক্তি, তাঁহারা রজঃশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ;আর যাহার পোঁষণ-শক্তির অস্ত- 
গত শক্তি, তাহার! তমঃশক্তি হইতে প্রীৃরভতি হুইয়াঁছে, ইহা বলাষাইতে পাঁরে। 

শাস্ত্রে হাই বলিয়্াছেন, --" সত্বং লঘু প্রকাশক মিষ্ট-মুপষ্টস্তকঞ্চলঞ্চরজঃ। 
গুরুবরণক মেবতমঃ, প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥৮ (সাহ্যতত্বকৌমুদী ) “সত্ব- 
শক্তি অন্ুভবকালে লঘু অর্থাৎ হাল্কা-হাল্কা-মত মনে মনে অনুভব করা 
হয়, সত্বশক্তি জ্ঞানজনকশক্তি, সব্বশক্তি স্পৃহণীয় বলিয়া মনে মনে বৌধ হয়। 
আর রজঃশক্তি সত্বশক্তির বাধিক এবং ইহা চলৎংশক্তি--পরিচালন-শক্তি | 
আর তমঃশক্তি মনে মনে ভাবী-ভারী বলিয়া অন্থুভব হয়, এই শক্তি জ্ঞানের 
আবরণ করে”। * **্ “ প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলং ভূতেন্রিয়াত্মকং ভোঁগাঁপ- 
বর্ণীর্থ, দৃশ্যম্‌ ॥৮ (পাতিঠদঃ--২ পা ১৮ স্থ) “ প্রকাশশীলং সত্বং ঝি 
ীললং রজঃ স্থিতিশীলং তম ইতি। এতে গুণাঃ পরস্পরেপরক্ত-প্রবিভাগাঃ 
»পরিণামিণঃ সংযোগ-বিভাগধন্মীণঃ ইতরেতরোপাশ্রয়েণোর্জিত-মূর্তয়ং পর- 
ন্পরাঙ্গানিতেপাসস্ভিন্পশক্রিগ্রবিভাগান্ত [ল্য-জাতীয়াতুল্য-জাতীরশক্তিেদা্ছ- 
পাঁতিনঃ, প্রধান-বেলায়ামপ্যুপদর্শিত-সঙ্গিধানা! গুণদ্বেপিচ ব্যাপারমাবেণ 
প্রধানাস্তর্নীতানমিতান্তিতাঃ পুরুতার্থ-কর্তব্যতয়া প্রুক্ত-সামর্থযাঃ সম্গিধিমাআোপ* 
কাঁরিপো অয়স্কাস্ত মণিকল্পাঃ প্রত্যয়মস্তরেণ একতমন্ক বৃত্ভিমন্ধ বর্তমানাঃ প্রধান 
শববাচ্যাভবস্তি।” (উর হুত্রের ভগবদ্‌ বেদব্যাসক্কৃত ভাষ্য) * সত্বশ্খক্তি প্রকাশ” 
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গীল, অর্থাৎ জ্ঞানের ভতপাদিকা, বজঃশক্তি ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ পরিচালিক, 
আর তমঃশক্তি স্থিতিশীল, অর্থাৎ গুরুত্বের উৎপাদিকা &যাহাকে 
পোষণ-শক্তি বলা হ্ইয়াছে।) এই তিনটি শক্তিই সর্ববাপিকাঁ, 
'স্রতরাং তোষার দেহের মধ্যেও কাস করিতেছে, এই শক্তিত্রয়ের 
নিজনিজ অংশ পরস্পরের ছারা উপরক্ত আক্রান্ত। অর্থাৎ সুর্য্যের 
নীল, গীত, হরিতার্দি বিভিন্নপ্রকারেব আলোকশক্তি যেরূপ পরম্পবের 
দ্বারা পরস্পরে উপৰক্ত বা আক্রান্ত হইয়ী সকলেই বিমিশ্রিতভাঁবে 
জগতে প্রকাশ পাইতেছে, এই গুক]শশক্কি, ক্রির়াশক্তি আর স্থিতি-শক্তি ও 
সেইরূপ পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত হই? বামশ্রিতভাবে রহিয়াছে | সত্বশক্তি 
ব৷ প্রকাশ শক্তি, ব্জঃশক্তি আঁর তমঃশক্ভিদ্বারা উপরক্ত, রজঃশক্তি বা ক্রিয়া- 
শক্তি, সত্ব আর তমঃশক্তি দ্বারা উপরক্ত/ এবং তমঃ শক্তি বা স্থিতিশক্তি 
সবশক্তি মার রজঃশক্তি দ্বারা উপরক্ত। অর্থাৎ সন্বশক্তির উপরেও রজত 
আর ভমঃশক্তির প্রভাব বর্তিতেছে, --রদ্শক্তির উপনও সত্ব আর তষঃশক্তির 
প্রভাব বন্তিতেছে। এবং ভমঃশক্তির উপরেও সন্ব আর রজঃশক্কির প্রভাব 
বার্টতৈছে । এই শক্তিত্রষ হাস বৃদ্ধি দ্বারা সর্বদাই অবস্থান্তরিত হইতেছে, 
স্রতরাঁং এই শক্তিত্রয পরিণামধর্ট্রী এবং ইহাদের পরম্পরেব সহিত পরস্পরের 
নিয়মিত সংযোগ রহিযাছে,লু তাং ইভারা সংযোগধন্মী,মাবার যখন পরস্পরের 
মধ্যে একের হাঁস হইয়া অপরের বৃদ্ধি বা আধিকন্ত হয়, তখন যেটির হাঁস 
বা নিতান্ত ক্ষীণতা হইয়া পরে, পেইটিপ সভিত অন্য দুটি শক্তির বিভাগ 
হইল, অতএব এই শক্তিত্রয় বিভাগবন্মীও বটে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে 
সকলেই পরস্পরের বিরোধী, অর্থাৎ সন্বশক্তির বিরোধিনী রর্জঃশক্তি নার 
তমঃশক্তি, রজঃশক্তির বিরোধিনী, সভ্বশক্তি জার তমঃশক্ছি, এবং তমঃশক্তির 
বিরোধিলী, সত্বশক্তি আর রজঃশক্ি। এজন্য ইহাদের পরস্পরের মধ্যে 
একের সাহাষো অপরটির বলধুদ্ধি বাঁ উত্তেজনা হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
পরস্পর বিরুদ্ধ-বিজীতীয়-তড়িৎ-শক্ষিদ্বয়ের যেবূপ একটির দ্বীরা অপরটির 
বলবৃদ্ধি হয়, অথবা পরস্পর বিরুদ্ধ-বিজাতীয়-চুম্বকধর্মন্ধয়ের মধ্যে যেব্ূপ 
একটির দ্বারা অপরটির বলবুদ্ধি হয়, অথবা নিষুদ্ধকারী ( কুল্ঠিগির ) মলদ্বয়ের 
মধ্যে. যেমন একের বল-প্রযোগের দ্বারা অপর জনের বল উত্তেজিত ও বিজূত্তিত 
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হইয়া! উঠেট-সেইক্পপ এই ত্রিশক্তির মধ্যেও পরম্পরের সক্বর্ষণ দ্বারাই পর 
স্পরের বলক্বদ্ধি ব! প্রাহুর্ভাব হয়। অর্থাৎ রজঃশক্তি আর তমঃশস্ির সহিত 
সংজ্বর্ধণ করিতে করিতে সন্তৃশক্তি বিজ্ত্তিত হইয়া উঠে, আবার সত্বশক্তি আর 
তমঃশক্তির সহিত সংজ্বর্ষণ করিতে করিতে রজঃশক্তির প্রাহূর্ভাব হুইয়! পড়ে 
এবং রজঃশক্তি আর সত্বশক্তির সচিত সংজ্ঘর্মণ করিতে২ তমঃশক্তির পরিশ্ফ,রণ 
হইয়। উঠে। শক্তিত্রয়ের এইরূপ পরম্পর প্রতিদ্বন্দিতা না থাকিলে কখনই 
কোনটিরও পরিশ্ষ,রণ বা স্বাসবৃদ্ধি কিছুই হুইতে পারিত না। প্রতিদবপ্দি- 
শক্তি দ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্ি-শক্তির প্রভাব ও বলবৃদ্ধি হয়, ইহ1 শক্কি-জগতের 
"সাধারণ ও সার্বভৌম নিয়ম । সুতরাং 'এ্ইব্ধপ স্থলে, দ্রব্যে এক শক্তি 
অপর শক্তির বিবোধিনী, হ্বাসকারিণী, বিনাশকারিণী বা প্রবল-শ্রত্র হইকোও 
অন্ত দৃষ্টিতে এক শক্তি অপর শক্তির নিতান্ত আত্মীয় বন্ধুই বলিতে পার! 
খায়,__যেহেতু একটি বিরুদ্ধ-শক্তির ধর্ষণ ক্রিয়া না করিয়া কোন শক্তিরই 
প্রকাশ ব' প্রাছুর্ভাব হওয়া সম্ভবে না। সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই শক্তিত্রয় 
এইরূপে পরম্পরের সহিত একত্রিতভাবে থাকিলেও ইহাদের সাক্বধর্য উৎপন্ন ভয় 
না, অর্থাৎ ইহাদের একতা হুইয়| যায় না) লক্ষণ দ্বার! ইহাদের নুস্পষ্ট পার্থক্য 
বিবেচন। ও অনুভব করা যায়। শক্তিত্রয় পরস্পর সঙঘর্ষণের দ্বারা যখন 
একটি বিজূত্তিত হয় আর অপর দুটি বিনষ্টপ্রাব-ক্ষীণদশী! প্রাপ্ত হয়, তখনও 
ভাহাদেব সেই অনি সুক্মীবস্থার অনুভব না করা যায় তাহা নহে, ষদিচ 
তখন তাহাবা নিতান্ত ক্ষীণ তথাপি “বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব ব্যতীত কোন্‌ 
শক্তিই প্রভাব প্রকাশ পায় না” এই নিয়মান্ধসারে একটি বিরুদ্ধ শক্ষির 
প্রবলত। দেখিলেই অপর ছুটির অন্তিত্বও অনুমিত হয়। অর্থাৎ কার্যযকালে, 
প্রবল সন্বশক্তি দেখিলেই তাহাব বিরোৌধিনী রজঃ আর *তমঃশক্কি গন্তি 
ক্ষীণভাবে সঙ্গে সঙ্গে আছে। ইহা অনুমান করা যায়, এবং প্রবল রজঃশক্ি 
দেখিলেই তাহার বিরোধিনী সত্ব আর তমঃশক্তি সঙ্গে সঙ্গে অতি আীশভাবে 
আছে ইহা অন্কুমিত হয়। আর প্রবর তমঃশক্তি দেখিলেও তাহার বিস্বোধিনী 
সন্ব আর রজঃশক্তি অতি ক্ষীণভাবে সঙ্গিনী হইয়া আছে ইহা যনে কনিতে 
হইবে । কারণ বিরুন্ধ পক্তি সঙ্গে সঙ্গে ক্সীণভাবে না থাফিলে এই বল 
শির বল গ্রক্ষাশ হইতে পারে না? 
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জ্ঞানশক্তি পরিচালনশক্তি ও পোষণশক্তির 
বিকাঁশ ও হাস বৃদ্ধির নিয়ম । 


উক্ত প্রকারের গুণপলম্পন্ন-ত্রিবিধ-শক্তি হইতে আঁমাদিগের উক্ত জ্ঞান- 
শক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পৌধণ-শক্তির উৎপত্তি, স্থৃতরাঁং ইহাদের উক্ত 
শাক্তি ভ্রয়ের ন্যায়ই বিকাশ, বৃদ্ধি, ও হসাদির নিরম বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ 
আমাদের দেহ-মধাবর্তিনী জ্ঞানশক্কি, পরিচাঁলনাঁশক্তি এবং পোষণশক্তির 
ও উপরিউক্ত নিয়মেই বিকাঁশ ও হাঁস বুদ্ধি ইত্যাদি হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
আমাদিগের মন্তিষ্ষ-বাঁসিনী জ্ঞানশক্তি পরিচালনাশক্তি এবং পোঁষণশক্তি 
ও পরম্পরে পরস্পরের দারা উপরক্ত বা আক্রান্ত অর্ধাৎ রক্ত, পীত, নীলাদি 
ভেদে নানারপে রঞ্জিত সৌর-আলোঁক-শক্তি যেরূপ পরস্পরের দ্বারা 
পরম্পরে উপরক্ত হইয়। প্রকাশিত হইতেছে, আমাদের জ্ঞানশক্কি, প্রভৃতিও 
তথা ;-_জ্ঞানশক্তি, পোষণশক্তি, এবং ক্রিয়াশক্তির দ্বারা আক্রান্ত, পরি- 
চালন-শক্তি, জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তির দ্বারা আক্রান্ত, এবং পোঁষণশক্তি ও 
জ্ঞানশক্তি আর পরিচালনশক্তির দ্বারা আক্রান্ত। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির 
উপরে ক্রিয়াশক্তি আর পোষণ শক্তির প্রভাব বন্তিতেছে, পররিচালনশক্তির 
উপরে জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তির প্রভাব এবং পোঁষণশক্তির উপরে 
জ্ঞানশক্তি আর পরিচালনশক্তির প্রভাব বর্তিতেছে | 

জ্তানশক্তি, পরিচালন-শক্তি এবং পৌষণশক্তি হ্রাসবৃদ্ধিদ্বারা সর্বদাই অবস্থা- 
স্তরিত হইতেছে, কখনও জ্ঞানশক্তির হাঁস পোষণশক্তির বৃদ্ধি, কখন বা 
পরিচালনশক্তির বৃদ্ধি এবং পোষণ শক্তির ভাস, কখন বা পরিচালম শক্তির 
হাঁস জ্ঞানশক্তিরবৃদ্ধি ইত্যাদি । সুতরাং এই শক্তিপ্রয় পরিণাম-ধন্ষ্ী, এবং পর- 
ম্পরের সহিত পরস্পরের নিয়মিত-সম্মিলন রহিয়াছে, সুতরাং ইহারা সংষোগ- 
ধন্সী, আবার যখন পরস্পরের মধ্যে একের হাঁস হইয়া অপরের বৃদ্ধি বা আধিক্য 
হয় তখন যেটির নিতান্ত ক্ষীণতা৷ হইয়া পড়ে, সেইটির সহিত অন্ত ছুটি শক্তির 
বিভাঁগ হইল) এ নিমিত্ত ইহাদিগকে বিভাগধর্ীও বলা যাইতে পাঁরে। 

ক্ঞান, ক্রিয়। ও পোষণ-শক্তির মধ্যে সকলেই পরস্পরের বিরোধিনী। অর্থাৎ 
জ্ঞান-শক্তির বিরোধিনী পরিচালনশক্তি আর পোষণশক্কি, এবং পরিচালন- 
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শক্তির ব্রিরাধিনী দ্রনৈশক্ষি আর পৌষণশক্তি, এবং পোষণশক্ির বিরাধিনী : 
জ্ঞানশত্তিঞ্ আর পরিচালনশক্তি। এজন্য ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একের : 
সাহায্যে অপরটির বলবৃদ্ধি বা উত্তেজনা হইয়। থাকে, আবার একটি৭ ী 
দ্বার! অপরটির বল হাসপ্রাপ্তও হইয়া থাকে । অর্থাৎ কৌন বিষর ধর্শন 
স্পর্শনাদি কালে যখন আমাদের জ্ঞানশক্তি বিজ্তিত হইয়া চক্ষু-কর্ণীদির 
শ্নায়ুসমূহের দ্বার! প্রবাহিত হইয়া! আসিতে থাকে, তখন পরিচালিনশক্তি আন 
পোষণশক্তি ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে, ক্রমে যখন আমাদের কোন বিষয়ে 
প্রগাটতর জ্ঞান, অর্থাৎ স্থির-ভাবে কোনবস্তর গভীর-জ্ঞান-_সর্ধাঙ্গ-প্রকাঁশক- 
জ্ঞান হইতে থাকিবে, তখন গ বিরুদ্ধশক্তি-দ্ব় একবারে ক্ষীণ বা নিরুদ্ধ-_ 
নিস্তন্ব--হুইবে। কারণ একটি বিরুদ্ধ শক্তির বল একবারে নিস্তেজ না 
হইলে অপর একটি বিরুদ্ধশক্তির বল প্রবল ভাবে উত্তেজিত হুইাতে 
পারে না,_-এবং পবম্পর ধর্ষণশীল শক্তি সমূহের মধ্যে একটি বিরুদ্ধশক্তির বল 
যে মাত্রায় কমিবে অপর-একটিব বলও ঠিক সেই পরিমাণেই বাড়িবে, একটি 
বিরুদ্ধশক্তিকে নিস্তেজ করিয়াই অপর একটির বিকাশ, অথবাএকটি শক্তিক্কে 
নিস্তেজ করার নিমিত্তই অপর একটি বিরুদ্বশক্তির প্রাহূর্ভাব হয় ইহ! বৰ! 
যাইতে পারে। অতএব আমাদের এ দর্শন্পর্শন-শক্তিটি যে পরিমাণে উদ্ভুত : 
ও উত্তেজিত হইবে, পরিচালনশক্তি আর পোষণ-শক্তিও, ততক্ষণের নিমিত্ব, 
ঠিক সেই পরিমাণেই হাঁস প্রাপ্ত ও নিলকক্ষ্য হইতে থাঁকিবে। অর্থাৎ এ সময় 
হন্ত-পদীদির পরিচালনা ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিবে, এবং ফুস্ফুস্‌, হৃৎপিও, 
পাঁবচ্িলী-প্রভৃতির ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়! পড়িবে, ক্রমে অবশেষে নিস্তদ্ধ হইবে। 

এইরূপ যখন পরিচালনশক্তি বিজ্ত্তিত হইয়া হস্ত-পদাদির শসা 
সমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া হস্ত পদাদির উপর পরিচারন কার্ধ্য কন্ধিতে 
থাকে, তখন জ্ঞানশঞ্ডি আর পৌষণশক্তি নিস্তেজ হইতে থাকে। যে" 
পরিমাণে পরিচালনশক্তির বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণেই অপর-শক্তিগ়ের 
হাঁস হইতে থাকে, অবশেষে যখন পরিচালনশক্তির পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি, তখন 
অপরছটিরও পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণতা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ 'সপুখস্থিত কৌন 
'বস্তর দর্শনস্পর্শনাদির অস্ভব বা কোন প্রকার চিন্তাঁ এবং পাস্থুলী- 
প্রভৃতির ক্রিয়া, ততক্ষণ পর্য্যস্ত, অতীব ক্ষীণতা প্রাঞ্ধ হইবে । 
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এইরূপ বখন পোষণশক্তি উত্তেজিত হইর! ন্লামুমগুলে-গ্রবাহ-পুর্ব্বক 
_ফুস্ফুস্‌ হৃৎপিও্, পাকস্থলী-প্রভৃতির উপরে পোষণকার্ধ্য চরিতার্টি করিতে 
থাকিবে, তখন জ্ঞান ও পরিচালনার শক্তি নিস্তেজ হইবে । যে পরিম্বাণে 
পোষণশক্তির বৃদ্ধি ব! উন্নতি সেই পরিমাণেই আবার অপর ছটি-শক্তির হাস 
হুইবে, অবশেষে পৌষণশক্তির সর্বধাঙ্গীন-বৃদ্ধি হইলে অপরদ্ধয়ের সর্বাঙ্গীন 
ল্ীণতা হইবে । অর্থাৎ দর্শন-্পর্শনাদি সমস্ত প্রকার অনুভব ঠিস্তার্দি 
'কিছুই হইবে নী, হস্ত পদাদির পরিচালনও হইবে ন1। 

শিধ্য। একথাঁর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,-_আমরা সর্বদা! যাহ! 
স্বচক্ষে দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধ কথ! কিরূপে বিশ্বাস 
করা যায় ?-__আমর সর্বদাই দেখিতেছি যে ঠিক এক সময়ই আমাদের 
জ্ঞাঁনশক্তি, পরিচাঁলনশক্তি, ও পৌষণশক্তির কার্য হইতেছে, -দেখিতেছি-- 
সর্বদ। আমর! যখন কোন বস্তু দর্শন করি, তখন আমাদের হস্তাদির পরিচালন 
ও ফুস্ফুসাদির ক্রিয়। হুইয়! থাঁকে, এবং হস্ত পদাদিব পরিচালন কালে অন্য 
বিষয়ের জ্ঞান ও পৌষণ-শক্তির ক্রিয়! হইয়া থাকে, আবার শ্বাস-প্রশ্বাসাদিরূপ- 
পৌঁষণ-শক্তির ক্রিয়া কাঁলেও জ্ঞান-শক্তি ও পরিচাঁলন-শক্তিরক্রিয়া হইয়! থাকে। 

আচার্য । আমার কথাটির হুশ্ষ মন গ্রহণ করিতে পাঁর নাই । জ্ঞান- 
শক্তির পরিস্ষক.বণ মাত্রেই যে হস্তপদাদি নিশ্চল, ও ফুস্ফুসাদি নিস্তব্ধ হইয়া 
পরিচালনশক্তি এব পোষণশক্তি বিনষ্টপ্রায় হইবে, এইরূপ আমি বলি 
নাঁই, কেবল এই মাত্র বলিয়াছি যে এক এক শক্তির বৃদ্ধির মাত্রান্তারে 
আঁপরাপর শক্তির হাঁস হয়, পরে একটির চরম উন্নতি হইলে অপব ভরঁটির 
, একবারে বিনষ্টপ্রার় অবস্থা হয়, সুতরাং তাহাদের জিম্বাও বিনষ্টপ্রায় 
হইয়াঁবায়।  , 

প্রত্যেক শক্তি ও ততকার্য্যেরই মাত্রার ইতর বিশেষ আছে। তুমি 
যখন স্বভাবাবস্থায় বসিয়া থাক, তখন মুছ বা মধ্যম মাত্রায় তোমার 
'পোষখশক্তি পরিক্করিত হইতেছে, এবং মৃছু ব| মধাম মাত্বায়ই তোমার 
পুষ্টির ক্রিয়া হইতেছে * | 





* উদ্দরস্থিত ভুক্ত পীতদ্রব্য প্রথম একরূপ সাঁদা ২ রসাঁকারে পরিণত হয়। 
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এগন ধতোমীর জ্ঞানশর্তি, পরিচালন্শক্তি এবং তাহাদের কিয়া মধ্য়- 
ম্নাত্রায় ব স্‌ মাত্রাক্ থাকিবে, অর্ধাৎ এখন তোমার হস্ত পদাঁদির পরিচাঙ্ন: 
এবং সম্মুখস্থিত-বন্জুর 'দর্শনস্পর্শনার্দি ও কিছুৎ হইতে থাকিবে, একবাকে, 
বন্ধ হইবে না। 

আর আমরা যখন পরিপূর্ণ টি করিয়! উঠি, তখন &ৎ আন! মী 
পোষণশক্তির পরিষ্ষ রণ হয়, তাহার ক্রিয়া ও ৮ আনা মাত্রায় হইতে খাঁকে 
তখন সর্ধশরীর অতি গুরুতর--ভারী২ বোধহয়,আলম্ত উপস্থিত হয়,এই সময় 
প্ররিচালনাশক্তি ও তাহার ক্রিয়া ॥* আন? মাত্রায় কমিয়। যায়, তখন গমনাফি 
পরিচালন! কার্ধ্য করিতে, কিন্বা! দর্শন-চিন্তাদ্ধি জ্ঞানে্র্িয়ের কাধ্য করিতে 
নিতান্ত অবসাদ অনুভূত হয়। ক্রমে পৌধণশক্তির পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ॥ 
এবং তাহার ক্রিয়াও পূর্ণ-মাত্রায় হইতে থাকে, তখন আপনাকে 
এত গুরুতর বলিয়া-ভাঁরী বলিয় বোঁধ হয়, যেন নিজকে আর 
বহন করিতে পারি না, পরিচাঁলনশক্তি, জ্ঞানশক্তি আর তাহাদের 
ক্রিয়া প্রায় পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণ হইয়! পড়ে, চক্ষু-প্রভৃতি সমস্ত-জ্ঞানেজ্িয়ের ভরিয়া 
নিস্তব্ধ হয়, হত্তপদাদি কর্শেক্দিয়ের ক্রিয়া এককালে শিথিল হইয়া পড়ে। 
তখন শগ্নিত হইলাম, নিদ্রা হইল । ফুসফুল,হৃৎপিও্ড ও পাকস্থলী প্রভৃতি-যন্ত্রের, 
দ্বারা কেবল পৌষণশক্তিই ক্রিয়া! করিতে লাঁগিল। কিন্তু পরিচাঁলন ক্ররিয়! বন্ধ 
হইলে শরীরাবয়বের ক্ষয় হয় না, স্থতরাং পুষ্টিশক্কি পূর্ণমাত্রায় উত্তেজিত 
হইলেঞ্ বিশেষ কার্য হইতে পাঁরে না, ররং আঁর২ কএকটি কারণে তাহার 
কাধ্য কম কমই হইয়া থুকে। 


হয়, তৎপর তাহা .রক্জ্ূপে পরিণত হয়, তৎপর সেই রতয় সুপ আশ 
সকল শরীরের অবয়বে পরিণত হয়, অর্থাৎ রক্তের কতকগুলি হাক অংশ 
ংসভাবে পরিণত হয়, কতকাংশ, অস্থিভাবে, কতকাংশ ন্নাযুভাবে, কতকাংশ 
রাহ দারা মজ্জাভাবে, কতকাংশ বা নাড়ীভাবে, কতকাঁংশ ফু: 
ফুসভাবে, কতকাংস বা ভ্ৃংপিগভাবে পরিণত হয়। ওইন্ধপ অসঙ্ 
গ্রকারেই পরিণত হয়। এই জ্্িক্ধাকে পুষ্টির ক্রিয়া বাঁ পৌঁধণশতির 
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 শিষ্য। আমরা যাহা আহার করি তাহাও প্রায় /১, /১ ভারী হইবে, 
সেই জন্যই আহারের পর দেহটি ভারী বৌধ হয় বলিনা কেন ? 

আচার্য্য । হা্তের দ্বারা /১, /১।॥ সের ভারী কোন.দ্রব্য বহনে দেহট' 
ঘেক্ূপ ভারী বোধ হয়, আহারের পর তদপেক্ষায় অনেক অধিক ভারী বোঁধ হয় 
মা কি ?অবশ্তই হয়। ফলতঃ__আহাঁরের পর ভিন্ন যখনই নিদ্রা বেগের 
উপক্রম হয়, তখনই জাঁনিবে তখঃ-শক্জি পূর্ণ- মাত্রায় পরিক্ষ,রণ হইয়াছে । 

আবার আমরী যখন বীরেধীরে বেড়াইতেবেড়াইতে চলিতে থাকি, 
তখন মুছুমাত্রায় পরিচাঁলনশক্তির বিকাশ হইতেছে, তখন দর্শন, চিন্তাদি 
জ্ঞানশক্তিব কার্য এবং পোঁষণশক্তির .কার্ধ্য বেশ চলিতেছে; কিন্তু তুমি 
যখন ক্অত্যস্তবেগে দৌড়িয়া চলিয়! যাইতে থাক, তখন তোমার পূর্ণমাত্রা় 
পরিচাঁলনশক্তি বিকসিত হইল, ক্রমে মরী-বীচিজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িবে, 
দর্শনাদি-জ্ঞানশক্তি বিনষ্ট প্রায় হইবে, সম্মুখে দক্ষিণ-বামে কিছুই " লক্ষ্য 
থাকিবে না, অনেককাল-পর্য্যস্ত থাঁকিয়! থাঁকিয়াই নিশ্বাসাদি ক্রিয়া! হইবে, 
পোষণশক্তির ততটুককালের নিমিত্ত বিলক্ষণ হাস হইবে। 

তবে অবশ্তই অনেক সময় যেন মনে হয় যে ঠিক এক সময়ই ছুটি শক্তির 
প্রবলভাবে পরিষ্কুরণ হইতেছে, কিন্ত তাহা বাস্তবিক সত্য নহে বাস্তবিক 
সেখানেও, এমত সুক্ষারূপ পৌর্ব্বাপর্য্য-বৈলক্ষণ্য আছে তাহা সহজে অনুভব 
কর! যায় না, অর্থাৎ সেখানেও অতিছুলক্ষ্য-দ্রুতভাবে একটি শক্তির পরেই 
আর একটির বিকাশ হয়। 

জ্ঞানশক্তি বিষয়ে ও এইরূপ জাঁনিরে ৷ জ্ঞানশক্তিব্ন ও নান! প্রকার মাত্রা. 
আছে, তদনুসারে' অপর-শক্তিদ্বয়ের হাস হইয়া থাকে । জ্ঞানশক্তির মাত্রায়, 
ননাতিরেক বুঝিতে গেলে জ্ঞানশক্তিটি--ঠিক কিরূপ বস্ত, জ্ঞান কি প্রকারে 
উৎপন্ন হয় ইত্যাদি বিষয় একটু বিশেষরূপ না জানিলে হয় না। অতএব 
প্রথম, তাহার বিবরণ বলা আবশ্তক। 





জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়। 
আমাদের যদি কোন প্রকার বিষয়জ্ঞান না থাকে, তবে কি আমরা 
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মৃৎ্পিপ্টের ্ায়অন্ধ পদার্থ হই ? যদি দর্শন জ্ঞান, শরবঞ্জান, রসজ্ঞান, শ্পলনি- 
গ্ঞান) গন্ধজ্ঞান কিম্বা মানসিক কোঁন বিষয়ের চিন্তা বা স্মরূণরূপ জালও 
আমাদের কোন সময়ে না” থাকে, তবে কি তখন, আমর! 
কাষ্ঠখণ্ডর ন্যায় জ্ঞানশুন্য পদার্থ হই ?-ম্কখনই, না, না,আমরা 
তখনও জ্ঞানশূন্য পদার্থ হই না। কোন বিষয়েরই যদ্দি' জান 
ন। হইল তবে কিসের জ্ঞান হইবে? হইবে, আমার নিজের জ্ঞান হুইধে, 
তখন কেবলমাত্র আমাকেই আমি অনুভব করিতে থাকিব । আমার মধ্যে 
যে সকল শক্তি আছে,_-যে সকল শীক্তির সমষ্টি একত্রিত করিয়াই আমি) 
যে পরিচালন শক্তি আমার সমস্ত দেহ মধ্যে পরিব্যাপ্তভাবে যেন পোর। 
রহিয়াছে, যে পোষণ-শক্তি আমার শরীর ব্যাপিয়! ক্রীড়া করিতেছে, যে 
জ্ঞানশক্তি শরীরের প্রত্যেক শাখা! প্রশাখায় বিস্তুতভাবে রহিয়াছে পেউ 
সাস্িক রাজসিক তামসির শক্তিত্রয়ের সম্ম্বরূপ-_-আমাকেই আমি অন্তর্জে 
অন্তরে অনুভব -জ্ঞাণ--করিতে থাকিব ; ইহাকেই সর্ধদেহব্যাপক একট! 
(আমি) অনুভব করিব। ৃ 

শিষ্য । আপনার এবাক্যাবলীর যে কোন অর্থ আছে, এক্পই খানি 
বোধ হইতেছে না। - 

আচার্য্য । তুমি যে এসয়স্ত বিষয়গুলি এইকপই বুঝিবে,তাহা আমি পূর্বেই 
অবগত আছি, তথাপি আমার মনের 'বেগে ভগ্র-সংষম হইয়া! এত পরিশ্রমে 
প্রকৃন্ত হইয়াছি, একজন অরণ্য-বাসীলোক,_-যিনি যাবজ্জীরনে একখানি 
তৃণ কুটার কিদ্ধপ তাহাও সন্দশন করেন নাই, ত্বাহার হৃদয়পটে একটি সমস্ত 
কলিকাতা সহরের চিত্র করিয়া দেওয়া! বোধহয় কাহারও ক্ষমতা নাই 
ইহ] আমার নিতান্ত বিশ্বাস আছে। তোমরা বাহিরের ইট, এমার। 
1[বল্চিউ. বালাখানা, গাছ, পাল! ব্যতীত, স্বপ্নেও একবার লিজ শ্রী 
মধ্যে' প্রবেশ, কর নীই ; অথচ আমি তোমাদিগকে ক্রমাগত সেই দ্বেছ মধ্য 
গত তব্বকথা না বুঝাইয় ছাঁড়িৰ না, ইহা আমার বালকের ক্রীড়ার সর্ব 
ফলশুত্ঠ অনুষ্ঠান বটে । তথাপি যদি শুনিতে শুনিতে ভবিষ্যতে কখনও বুঝিতে 
পার এই আশায় বলিতেছি। 

তুমি যে সর্বদাই তোমার অস্তিত্বের অস্থতব করিতে, তাহা 'কিছুঃ 
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বুঝিতে পারিতেছ না কি ?--তুমি বে সর্বদাই আছ তাহা তোমাধী মনে 
আসেনা? 

শিষ্য। তাহাতে! আসেই, কিন্ক জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বর্ণন করিতে 
পারি না। 

আচার্য্য । তুমি কিছু ন! দেখিয়া শুনিয়া একটু কাল চুপ কুবিদ্বা বসিয়। 
থাক দেখি, তোমার নিজের অস্তিত্ব কিছু বুঝ কি মা? । 

শিষ্য। দেখিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিলাম না। 

আঁচা্য। যাহা বলি তাহা কর্ধ তরেই কিছু বুঝিতে পাঁরিবে। 
চেয়াব হইতে নাম, মোজ! পেশ্ট,লন, চাঁপকান, টূপী এসব ছাড়, ধুতি 
চাদর পরিধান পূর্বক একখানি কুশাসন পাঁড়িয়া আমার সমীক্ষ্যে 
বইস, ছুই উরব উপরে অথবা নীচে দুই খানি পা! বিন্যস্ত কব, মেরুদও্ট 
সরল ও সপ্পূর্ণ খু কব,_যেন সম্মুক দিক, পশ্চাৎ দিক্‌, কিনব! দক্ষিণ-দিকৃ, 
বাম-দিক্‌, কোন দিকেই শবীবটাব কুঁকি না থাকে, মন্তরুট। খজু কর, ঘাড় 
যেন কোন দিকে অবনম্্ হয নাঁ-কঝৌকে না) উত্তরাস্য হও, আপন ক্রোঁড়ে 
উত্তান "াঁবে একখানিৰ উপর আব একখানি করিয়া হস্ত ছু খানি বাখ, 
নয়ন ছুটি এমত ভাবে বাখ যে, কমি লক্ষ্য কৰিলে পর কেবল নাসিকাৰ 
অগ্রদেশ ভিন্ন তাহার উপর, নীচ, বা দক্ষিণ-বামে, সম্মুখে জার কিছুঈ 
লক্ষিত নায় । যদি ই্কা-না পার, তবে পারত চক্ষু মুদ্রিত করিয়।ই রাখ, ধীর 
গন্ভীর-ভাবে অচর্চল হইয়া থাক, এখন কিছুই চিত্ত। করিও না, -কোন দিকে 
মন দিওনা, কোন দিকে চক্ষু দিওনা, কোন দিকে কাণও দিওনা ৫ পল 
কাল থাকিরা দেখ ।* কেমন কিছু বুঝিতে পার কি? 

শিষ্য । কতকটা বুঝিয়াছি বটে | 

আচার্য । কিরূপ বুঝিলে বল দেখি ?-- 

শিষ্য । তাহা বিশেষ বুর্ণন করিতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, 
যে আমরা কোন বিষয়ে মন দিলে, কিন্বা চক্ষু কর্ণীদি কোন বিষয়ে থাকিলে 
যেন, সেইংবিষঙ্গের্ু একটা না একটা জ্ঞানহয়, এখন তাহা কিছুই হুইতেছিলনা। 

আচাঁধ্য । তুমি কি অচেতন হুইয়। ছিলে ? 

শিষ্য। অচেতন ও হই নাই, জাজল্যমান মন্ৃভূতি ছিল। 


খর হৃব্যাখাা। চি 


আক্ঠার্ঘা।--বে অহুৃতি ছিপ উহ্াই তোষাঁর 'নিঙ্গের+ অতিতি, একর 
ভুঘি তোঁদার নিকেই কেবল অন্তভৰ করিতে ছিলে। ইছার শা 
লহ শুন ১ 

কাচপাত্রের অল্যাপ্তরবর্তী-জলন্ত-ব্তিকা যেক্ধপ কাছের সাঘাঁধ 
আপন জ্যোতিকে দ্বিগুণতর-উত্তেজিত করিয়া! সমস্ত-গৃহটিকষে অ।লোক্ষ+, 
শক্তি-পরিপুরিত করিয়! থাকে) জামাদের অনক্্যের়-জড়শক্তির আকন এবাং 
অসথ্থা শক্তিমন-জড় আর চৈতন্তমন্ অর্থাৎ চৈতন্তপদার্থঘারা-বিমিশ্রিত-ড়- 
শক্তি ময়নাত্মাও সেইরূপ আমাদের মন্তিক্ষের যধ্যে বাস করিয়া! মত্বিক্ক এবং 
শৃধুমগ্ডলের সাহায্যে আপনার অংশম্বরুপ জ্ঞানশক্তি, পরিচালনপক্ভিপ্াঞবং 
পোষণশক্তিকে মন্তক-অবধি পাদ-পধ্যস্ত শরীরের .প্রত্োেক-অবয়বেপ্প্রতোক্ক 
'গুতেঅণুতে বিকীর্ণ করিয়া, দেহুটি পরিগৃরিত করিয়া আছেন, ইহা 
খঘনেকৰারই বলিয়াছি। এখন স্ববশিষ্ট কথ: শুন,__ 

স্বয্ং প্রকাশ-বিহীনদশ! ( শল্তা') আর তৈল যেমন তাপ-সংযোগে। 
তাপেরই সাহায্যে, সেই দশাও তৈলাকার পরিত্যাগ-পুর্বক একটা আপীত- 
চম্পক-কলিকাঁকারে (দীপাকারে)পরিণত হইয়া উজ্জ্বলতা ধারণ-পুর্বক প্রকাশ- 
বিশিষ্ট হয, অথবা শ্বয়ং প্রকাশ্শববিহীন একট। ল্েহপিগ যেরূপ তাপের সহিত 
মাখা-মাথি হইয়া নিজের অন্ধকারত্ব_কালিমা-_অপ্রকাশত্ব--আবস্থা! পর্গি- 
তা।গ-পুর্ধক প্রজ্বলিত ও প্রকাশিত হুইয়! থাকে; কিন্ত তাগের সহিত নংযুক্ক 
হইয়া এ লৌহ, কিম্বা দশা আর তৈলের যে শ্রীরূপ আলোকশক্তি-রিশেম্ব 
হইল তাহা বাস্তবিক এ লৌহ, বা বর্তিকাঁতৈলেরও নহে, আবার 
শুধু তাঁপেরও নহে, কিন্তু উভয়ের ; এবং তাপের য্্বম্ধাধীনযাত্রেই লৌহাদির 
যধ্যে কী্পপ আলোকশক্তি পরিদ্ষরিত হইয়া লৌহাছির নি্-নিঙ্গের 
অন্ধকারত্ব বা কালিমা বিদূরিত করিয়া উহাদিগক্ষে গ্রকাশম্ন 
কবে, সেইকপ ছআযাদিগের যে সর্বষা নিজনিজের একপ্রকার 
আভ্যন্তরিক প্রকাশু হইতেছে তৎ্সম্বন্ধেও জালিবে, অর্থাৎ আধা 
দেরও জড়শক্তির সমষ্টিময আত্ম(ও সেইরূপ শ্বপ্ং স্িকাশবিহীন-ন্ধকায় 
ময়-জড়পদার্থ (বাহিরে দৃশ্তমানতার-_গ্রভৃতিপদার্থের মধ্যে প্রবাহণাঈ” 
ভড়িৎশক্তির ভ্তা জড়পার্থ) হইলেও চৈতত্ত পদার্থের সহিত নিতান্ত ঈ্সেম্য 
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বিমিশ্রণভাব থাকাতে সর্বদাই দেহগৃহের অভ্যন্তরে উজ্জলিতভাবে প্রকাশমাঁন 
হইয়া আছে, দেহেরমধ্যে যেন আর অন্ধকার নাই--পাদ অবধি মস্তাক পধ্যন্ত 
কোন-খানেই অন্তরে২ অপ্রকাশ নাই, কোন স্থানেই যেন আর অদ্ধতা নাই, 
অন্তরে মর্ধত্তই ষেন এক রূপ প্রকাশভাব রহিয়াছে । এইরূপ এক প্রকার 
আন্তরিক-প্রকীশঅবস্থার নাম আমাদের « আমির ” উপলদ্ধি বা আঁমির + 
জ্ঞান। এই বিমিশ্রিত উপলব্ধির মধ্যে আমাদের চৈতন্ত এবং বুদ্ধি 
ইচ্ছাদি-অবস্থাপন্ন জ্ঞান-শক্তি পরিচালন-শক্তিপ্রভৃতি সমস্তশক্তি, সমস্ত- 
ইন্দ্রিয়াদি ও প্রাণার্দি এবং স্কুল দেহটা পর্য্যন্ত পাড়বে, অর্থাৎ 
ইহা্গীর সকলকে লইয়াই এক প্রকার একটা প্রকাশভাৰ হইতেছে । 
আমাদের এইরূপ আন্তরিক উপলব্ধি স্বরূপ প্রকাশ ভীবট।'দিন-দন নূতন২ 
জন্মিতেছে না, কারণ আমাদের 'চৈতন্ত আর জড়শক্তির সংযোগ দিন২ 
নৃতন করিয়া! জন্মিতেছে না, যে দিন আমার আঁমত্ব সংগঠিত হইয়াছে 
সেই দ্বিনই আমার চৈতন্য এবং জড়শক্তির সংযোগ হইয়াছে, সুতরাৎ 
সেই দ্িন হইতেই আমার “আমির” মধ্যে প্ররূপ প্রকাশন্বরূপ জ্ঞানও 
হইয়াছে । 

কিন্তু অবশ্যই, জড়তাঁপ শক্তির যোগে লৌহাছ্র-আরক্তিমবর্ণ বা আলোকে! 
ভেদ স্বরূপ প্রকাশ লইয়া! যে আমাদের আন্তরিক প্রকাশের তুল্য দৃষ্টান্ত যো- 
জন] কর! হইল, তাহা! কখনই ন? কারণ দৃষ্টান্ত আর দাষ্টণস্তিক সম্পূর্ণ বিস- 
দশ পদার্থ; কেননা আমাদের চৈতন্ত পদার্থটি তাপশক্তির স্তায় জড় পদার্থ 
নহে, আর আমাদের “আমির” অন্তর্গত বে শক্তিগুলি প্রকাশিত হইতেছে 
তাহারাও লৌহ পিগাদির ন্যায় ভৌতিক পদার্থ নহে, এবং আমাদের 
দেহের মধ্যে যে, "আমি; সর্বদা প্রকাশ পাইতেছি,- দেহের মধ্যে 
যেন কখনই অন্ধত্ব ভাঁব হইতেছে না, সেই প্রকাশ ও ঠিক ট্ত্তপ্ত-লৌহপিণ্ডের 
প্রকাশের মত নহে, ইহারা পরম্পরে অত্যন্ত বিভির প্রকার । কারণ আমা 
দের দেহ-মধ্যে চৈস্ুন্তপদার্থ, আর সর্বাদেহ-ব্যাপক দশ প্রকার ইন্জিয়-শৃক্তি 
এবং পাঁচ প্রকার প্রাণাদি-শক্তিপ্রভৃতি সমস্তপ্রকাঁর অস্বাভাবিক-শক্তির 
সমষ্টি (৭৩। ২৬) এবং পদতল-অবরধধি-মন্তক-পর্যস্ত সমস্তটিদেহ,” ইহাদের 
একরূপ অনির্্চনীয় অত্যন্ত-মখামীখি-ভাবের সংযোগ আছে, সেই সংযোগ 
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থাকাতে দেহের ভিতরে জ্ঞনিশক্তি প্রস্ভৃতি যে সকল শক্তি কার্য করিতেছে। 
তাহার প্রঁত্যেকশক্কির অস্তিত্ব এবং দেহের প্রত্যেক অবয়ব বা সুল-হুক্বসমৃ্ত, 
অংশই একক প্রকার জাগ্রত ভাবে,-_-এক প্রকাব ভাসমানভাবে-_রহিয়াছে: 
ইহাদের অস্তিত্বের অন্ধতা হইতেছে না। সুতরাং বাহিরের সানোকের 
সাদৃণ্ত কোথ। ? বাস্তবিকপণ্ছে তোমার নিজের অন্ৃতবশক্তি ব্যতীত প্ ভাবা 
কথার দ্বারা বুঝাইয়! দেওয়! নিতান্ত অসাধা, তবে আমি যদি আমার হৃদয় 
তোমার মধ্যে পুরিয়! দিতে পারি, তাহ হইলেই এই ভাবটি ঠিক ঠিকমত 
তোমার মধ্যে পৌছাইয দিতে পারি, নতুবা কোন ভাষাঘারা ব্যক্ত 
করিয়া ইহা পরেব মনে পৌছাইবাব স্কো৷ নাই,যে হেতু ৬ আভ্যন্করিক 
তাবগুলি ঠিক ঠিকমত প্রকাশেব উপযুক্ত কোন ভাষাই নাই, এবং তাহ! 
সম্ভবেও না। কারণ আমর! যে সকল কথ] সর্বদা ব্যবহার করিয়! থাঁফি, 
তাহার প্রত্যেকটি কথাই আমাদেব বাহিরের দৃষ্টি দ্বাবা, বাহিরের ভাবের 
দ্বারা সংগৃহীত এবং অভ্যন্ত, বা শিক্ষিত, সুতরাং তাহা অন্তরের ভাবের 
প্রকাশ কবিতে পারে না। কাঁবণ বাহিরেব ভাব আর অস্তরের ভাব নিতান্ত 
অসদৃশ পদার্থ) কোন একটি বাহিবেন ভাব আব কোন একটি অন্তরের ভাব, 
ইহাদের কোন অংশেই ঠিক মিল নাই, মিল থাঁকা কদাচ সম্ভবেও ন1। 
প্রকাশ “অন্ধ” “জাগ্রত 'ভাসম!ন” প্রভৃতিশবগুলি আমরা বাহিরের 
দৃষ্টিতে, বাহিবেব ভাবেই সংগৃহীত ও অভ্যস্ত করিয়াছি; নুর্ধ্যাদি হইতে 
বিকীর্ণ জড়-পদার্আলোকশক্তির দর্শনে, সেই আলোকশক্তির ভাবেই আমা 
দের “প্রকাশ,কথাটি অন্যন্ত আছে, স্থৃতরাং প্রকাশ” কথাটি শুনিলে আলোক- 
মণ্ডলের ভাঁব ব্যতীত আর কিছুই আমাদের মনে আসিতে পারে না, হৃদস্ে 
ধারণ। হইতে পাঁরে না, কখনই না। কারণ যে অর্থে আমাদের যে কথাগুলি, 
অন্যযন্ত আছে, সেই কথা শুনিলে আমাদের সেই অর্থ ব্যতীত আর কিছু মনে 
হইতে পারে না। 
অন্ধ কখাটি আমবা নয়ন-শক্তি-বিহীন-লোকের বর্শনে তাহারই 
ভাবে, অথব। অন্ধের অনুকরণ করিয়া দসিজ-চক্ষুদ়্ নিমীলনে 
একপ্রকার কাব-কালভাব আঁধাব-আীধাঁবভাব দর্শনে ,সেইকপ . ফাল- 
কাল-আঁধার-আধারমত সন্র্শনকরার ভাবেই অভ্যত্ত _ করিয়াছি, এখন, 
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অন্ধ কথাটি গুনিলে আমীদেয় এ কলি-কালমত--অধার-আঁধারমণ্ত- 
ভাবদেখা অর্থ ব্যপ্তীত আর কোন ভাব কখনই ধারী হইতে 
পারে ন1। ৃ 

'জাগ্রৎয শব্দটিও আমরা চক্ষুর উন্মীলন-পূর্বক চলিয়াফিরিয| 
বেড়ানের অবস্থা দেখিয়া সেইভাবেই সঙ্গহীত ও অত্যন্ত করিয়াছি, 
এবং “ভাঁসমাঁন” কথাটিও প্রকাশের ভাবেই অভ্যস্ত করিয়াছি, সুতরাং 
*জাগ্রৎ “ভাসমান? কথা শুনিলেও আমাদের এই অভান্ত-প্রকারের 
ধারণাব্যতীত্‌ অন্যকোনপ্রকাঁর ধারণা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় 
কথপি ঃ 

এখন দেখ, আমি প্রকাশাদিশব্দ দ্বারা যে ভাব তোমাকে বুঝাইয়া 
দিতে চেষ্টী করিতেছি সেই ভাঁবটি, কোন্মতেই প্রকাশাদি-শব্দের 
বাচ্য হইতে পারে ন' কারণ প্রকাশাদি-শব্দ শুনিলে আমাদের 
মনেমনে যেরূপ-ভাবের ধারণা হয়, উহাঠিক্‌ তাহা নহে,উহাতে 
আলোকের মত ভাব নাই, জাগ্রতের ভাব নাই, ভাসমানের মত ভাব 
নাই,_-অথচ অর্থের কিছুকিছু মাত্র সাদৃশ্ত লইয়া এই সকল-শবের প্রয়োগ 
হইয়া থাকে; সেই সাদৃশ্তও এক হিসাধে অতি অকিঞ্চিংকর; পদতল 
অবধি মস্তক পর্যন্ত আমার আস্তরিক অস্তিত্বের মধ্যে ঘে ভাবটি হইতেছে, 
তাহা আলোকের ভাবের প্রকাশ না হইলেও,_আমার সমস্তদেটার 
অত্যন্তরে যে একটা অস্তিত্ব বর্তমান আছে,__“আমি আছি+ এই ভাবটি আছে, 
'আমাদের আভ্যন্তরিক একট! অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হইতেছে না-অস্তরে অস্তরে 
“আমিনাই” এই ভাবটা হইতেছে না, এই ভাব্টিকেই প্রকাশ বা 
জাগরণ বলিয়া! নির্দেশ কর! হয়। এইরূপ ভাবটিরই নাম আমার নিজের 
অন্ুভূতি__আমার “আমির জ্ঞান_-'আমির” উপলব্ধি ইহাই পূর্ব্বে কল! 
হুইয়াছে। 

এই অগ্গৃতৃতি বাঁ জ্ঞান তোমার আত্মার ফোন ৭ বিশেষ ,বা শক্তি 
বিশেষ নহে, এবং সর্বর্দ! উৎপরণও হইতেছে না) কিন্তু যে দিন হইতে তোমার 
“আমিত্ব” হইয়াছে, লেই দিন হইতেই টৈতন্য পদার্থের সহিত তোমা 
'আহির+ বাঁসাঁয়ন-সংযোগের ন্যায় মাখামাখি ভাবটা বসাছে, সুতরাং 
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সেই দিন হইতেই আন্তরেশ্ত্বরে তোমার “আমি উদ্ঠ। প্রক্ষারের 
প্রকাশ ধ্পাইতেছে, তোমার অস্তিত্ব সর্বদাই অবিলুপ্তভাবে খাঁকিকা 
'আষি আছি” এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তুষি যে সর্বাদহি 
আছ, তাহার নিমিত্ত প্রমাণাস্তর চাহিতেছ না তোমার “আগিঙঃ 
অনুভূতি হইতেছে। ঘদদি এই উক্তপ্রকার প্রক্কাশভাবস্বরূপ আবাদের 
“আমিব? জ্ঞানটি, বস্ত্রাদির শাদা কাল রঙ্গের মত কোন গুণ বিশেষ, অগা 
লৌহাফিতে উৎপন্ন আলোফ-শক্তির ন্যায় কোন শক্তিবিশেষ হইত, 
তবে বস্ত্র রঙ্গেব ন্যায়, কিম্বা লৌহাদিব আলোক-শক্যানির স্কায় সময় 
সময় কমি-বেশী, এবং কখন বা *একবাবে বিনষ্ট, জীধীর করন হা 
ভয়ানক উত্তেজিত, আবাব কাহাবও বা কিছু বেশী, কাহারও বা কিছুক্কদ 
ইত্যাদি নানা প্রকার হস্ত; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা কদাচ হয় না। 
আঁমাদেব খন্তবে অন্তবে ষে“আমি আছি” এইক্সপ-ভাঁবটা বা আমাদের 
“আমিব* জ্ঞান আছে। তাহা আমাব জন্মাঘধি সর্বদাই একরূপ আছে, কোন 
অবস্থায় কখনই তাঁহাব হাঁস বৃদ্ধি, বা একবাবে লোপ, অথবা অত্যান্ত 
উত্তেজিত ভাব, অথবা কাহাব কিছু বেশী এবং কাহাবও কিছু কম ইত্যাদি 
প্রকাৰ ভেদ নাঁই। অতএব আঁমাঁদেব "আমিব' অনুভব বা জ্ঞাগ ব! 
পূর্বোক্ত প্রকাব প্রকাশ ভাবটা আমাদেব “আমিব কোন গুণ বাঁ শক্তি বিশেধ 
নয; কিন্তু উহা আমাদেব টচৈতন্যেবসত্তাশ্রিত-_-আমাদেরজড-শক্ষির 
পবিস্ক,বিত-সত্তাবিশেষমাত্র। এ কথাটা বড়ই দুর্গম, ইহা বুঝিতে হইলে 
বিশেষৰপ অন্থুভবশক্তিব আবশ্তক। যাহা হউক এখন আর ইহার 
বিস্তাব কবিব না, এই প্রস্তাবে শেষেই ইহা অধিক বিশ্তাব করিষা ধেখাইফ। 


কোন্‌ সময় আমাদের আত্মার অনুভূতিটা গ্রান্থ হয়? 


শিষ্য। মহাশয়! আমি এখনও সুষ্পষ্টকপে আপনার তাবটি অন্থভধ 
কবিতে পাবি ম্লাই। যদি সর্বদাই অন্তবে অন্তরে আমার “আমির” 
প্রকাশ হইতেছে--বা অন্ত বা জ্ঞান হইতেছে, তবে আমি তাহ বিশদ পে 
বুদ্ধির বিষ কবিতে পাবিতেছি না কেন ?-অনুগ্রহ পূর্বক কা একটু 
পরফারকূপে এ বিষয়টি বুধাইয়া দিন। 
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আচার্য । বিষ্তাররূপে বলিতে আমার কোনরূপ আলসতা বোধ 
নাই, কিন্তু আমি বড়ই দুর্ঘট-ঘটনা-সাধনের ব্যাপারে ঞ্নিপতিত 
হইয়াছি; কারণ এদিকে তোমার, বাহিরের কতকগুলি * জিনিষ- 
পত্রের জ্ঞান ব্যতীত আন্তরিক অনুভব শক্তি কিছু মাত্রই নাই,-.একবা"ৰর 
অভাব, অথচ আমি তোমাকে সেই অন্তর্জগতের বিষয়গুলি যেন 
নিতীস্তই বুঝাইব বলিয়া চেষ্টা করিতেছি, ইহা অবশ্যই আমার ছুরাঁশ) 
এবং তোমার আমাব দুজনেরই পরিশ্রম বিফল হইতেছে সন্দেহ নাই; 
তবে বলিয়! রাখিলাম, চিন্তা করিতে করিতে যদি কখনও বুঝিতে পার, 
তখন' পরিশ্রমের সফলতা! মনে হইদত পারিবে । ফাঁহা হউক এখন তোমার 
জিজ্ঞাসিত বিষয় শুন । 

দেহাত্যস্তরে যতশুলি অস্বাভাবিক শক্তি (৭৩৬২৬) একত্রে সমষ্টি ভূত 
হইয়া তোমার পদতলাবধি মস্তক পর্যাস্ত একটি 'আমি' হইয়াছে, তৎ- 
সমন্তেরই সর্বদা অন্তরে অন্তরে প্রকাশ হইতেছে তাহাতে কোনই 
সন্দেহ বা দ্বৈধ নাই, কিন্তু তোমার 'আমিত্বের, উৎপত্তি অবধি অদ্য 
পর্য্যন্ত সর্বদাই এইরূপ প্রকাশ হইতেছে বলিয়া সেই ভাবটি তোমার 
গ্রাহ্থ হইতেছে না, পরন্ত যখন তোমার “আমিত্বের, উপাদান বা এক 
একটি অংশ-স্বরূপ-শক্তি-গুলির মধ্যে একটু কিছু নূতনত্ব হয়, অর্থাৎ 
সেই অনেকগুলি শক্তির মধ্যে কোন ৰপ একটির কিছু বেশীবৃদ্ধি বা বেণী 
হা ইত্যাদি কোন পরিবর্তন হইয়া তোমার “আমির” কোন রূপ পরিবর্তন ব 
অন্য রকম ভাব হয়, তখনই তোমার “আমির” অনুভব বা জ্ঞান বা উক্ত 
প্রকারের প্রকাশ ভাবটা গ্রাহো আইসে নচেৎ সহজে আইসে না। | 

ইহার একট দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লত্ত, মনেকর, তোমার স্কুল দেহের জন্মা- 
বধি, দেহের অন্তরে বাহিরে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত বাযুরাশি সর্বদাই তোমার 
দেহটাকে অতিতীব্র-চাঁপন দ্বারা স্পর্শ করিয়া! রহিয়াছে, ইহা অবশ্তই সত, 
সুতরাং তাহার অন্ুভবই তুমি সর্ধদা করিতেছ, ইহাঁও নিশ্গ্প,অথচ কিন্তু তুমি 
তাহা কিছুই সহজে গ্রাহ করিতে পাঁরিতেছ না) তুমি যে সর্বদা বায়ুরশির 
স্পর্শ করিতেছ তাহা লক্ষ করিতে পারিতেছ না, কিন্ধ যখন সেই বায়ুর 
্পর্শের একটু ফোন রকম নূতনত্ব হয়, অর্থাৎ স্বভাবাবস্থায় যেরূপ 


খণ্ড] বরা । ধা 


আছে, তদপেক্ষাষ কিছু একটু নানাতিবেক বা পর্গিবর্তন হয়, তবে বিবাক্ষ 
রূপে তাহ গ্রাহ্য করিয়া থাক ; ধন বাযুব আোত কোনদিক হইতে কোন 
দিকে চর্লিতে থাকে, তখন তাহার স্পর্শের অনুভব বিলক্ষণ গ্রাহ্যকর, কেনন! 
যেভাবে তোমাকে বাধুবাশি সর্প স্পর্শ কবিযাঁছিল সেই ম্পর্শেব পবিধর্তম 
হইল) আব যখন প্রধল গ্রীষ্মকালে প্রচগু-মার্ভগু-কিবণের দ্বারা পৰিব্যাধ 
বাঁধুরাশি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়! যায়, তখনও শরীবটা যেন বিবকম কি বকম 
বোঁধ হষ--শবীবটা যেন আববণশূন্য আববধ শুন্য মনে হয়, আধাৰ 
যখন প্রগাঢতর শীতকাল উপস্থিত, তখন তাপেব কিছু হ্রাস হওয়াতে পরি, 
ব্যাপ্ত বাযুবাশি একটু গাঁ হয়__স্থতবাং একটু পবিবর্তন হইল, এই 
সমঘ যেন আবাঁব আব কি একবকম বোধ হয়, সর্বদেহ-ব্াযাপিক-বায়ুরাশির 
আঁবরণটা! যেন একটু জ্মনুতবে আইসে, শবীটা যেন একটু চাপাঁচাপা 
মনে হষ। সুতরাং তখন বাঁধুবাশিব স্পর্শ যে আমবা অনুভব করিতেছি 
তাহা বুঝিতে পাবি । 
এইকপ সময সময  পবিবষ্তিত একএকবপন্পর্শেব অন্থতব কবিষ! 
আঁমবা মনে কবি ষে 'বাধু হইতে আমবা ম্পর্শশক্তিব অন্কতব কবি! 
থাঁক, কিন্তু ষদি বাধুবাশিব এইরূপ সামধিক পবিবর্তানর দ্বারা তাহাব 
স্পর্শ শক্ত্রিব পবিবর্তন না হইত, তাহা হইলে, বাঁষু হইতে যে আমবা স্পর্শ 
শক্তির অন্নভবকবি কিনব! বাব মধ্যে যে স্পর্শশক্তি আঁছে, হয়ত তাঁহাঁও 
আমবা স্বীকাব কবিতাম না। 
আমাদের “আমিব' অন্থভব সম্বন্ধেও এইবপেই জানিতে হইবে । যখন 
হইতে আমি তছি, তখন হইতেই আমাব 'আমিব+ও সর্বদা 'অসুষ্তধ 
হইতেছে, অথচ তাহা গ্রাহ্যে আসে না, আমরা যে সর্বদা "শাষির 
অন্তভব কহিতেছি, তাহা বুঝিতে পাবিনা। কিন্তু যখন ভক্তি, ক্রোধ; 
ঈর্ষ্যা, অনুষা', দ্বেষ, দুঃখ, শোঁক, হর্ষ, সুখ, প্রভৃতি কোন প্রকার হুডি 
উত্তেজিত হইযা! দ্লেহেব মধ্যে বিজূত্তিত হয, তখন ততটুকু সময়ের নিমিতৃই, 
আমাদেব অন্তিত্বেব পুবিবর্তন হয়, আমাদের “আমিব বা আত্মার অবস্থার 
হয় যে অবস্থা পূর্ব ছিলাম তাহাঁৰ বাল হইয়া যায়) সতরাই কখন 
আমাকে? আমি বিলক্ষণ গ্রাহ্য কবিতে পাবি, আমাব অস্তিত্বের খঅঞুভবটাও 
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গ্রাহ্য করি, আমি থে আমাকে অগ্কুভব করিতেছি তাহ! বিলদ্ধণ বুঝিতে 
পারি। 


জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভর্তির অবস্থা নির্ণয় ।--- 


যখন ভক্কি-শক্ির বিকাঁশ-হয়, তখন আমাদের “আমির'-জীবাত্বার-- 
মধ্যে যেন কিরূপ*এক শীত-বীর্ধ্য ভাব হয়, হৃদয়টা যেন জুড়াইয়া যায়, প্রচণ্ড 
শ্রীশ্মজালাঁয় সমন্তদিন দগ্ধ হইয়!--হা! বায়ু, হা জল” করিতে করিতে 
পূর্ণসুধাংশু-কিরণান্থিত সায়ংকালে টিনী-তীরে বসিয়! কল্লোলশী করাভি ষিক্ত- 
সমীরণ সেবার প্রাণ যাদৃশ স্ুশীতল হয়, ভক্তির উন্মীলনাবস্থায় যেন 
তহোর৪ সহত্রগুণে, প্রাণটা আপ্যায়িত হয়, আমাদের “আমির” প্রতি- 
অণুতে অথুতে যেন সুধা ঢালিয়া সমস্ত আঁমিকে, পরিপূর্ণ করিয়া! দেয়, 
আনন্দের যেন তরঙ্গ উঠিতে থাঁকে,_আঁনন্দের তরঙ্গে যেন আত্মাটা 
হেলিতে দোলিতে থাকে, তখন যে কি অদ্ভুত একশক্তিরই তরঙ্গ হয় তাহ! 
বাহিরের কেহ বুঝে না। ইহাই আমাদের আত্মার_-আমির” পূর্বাবস্থার 
পরিবর্তন অবস্থা ; কিন্ত এই পরিবর্তনের সময় আমরা বেশ বুঝিতে পারি ষে 
আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে স্থৃতরাঁ এই পরিবগ্রন সময় আমাদের 
*অমিকে” বিলক্ষণ বুঝা যাঁয় “আমির” অন্ুুভবট! গ্রহ আইসে ইহা! বল' 
ঘাইতে পারে। কারণ ভক্তি অবস্থার এই অন্ুভবটা আমাদের সেই 
পুর্বকার “আমির, অন্ুভবটা অপেক্ষায় নূতন কোন একটা অন্কৃভষ 
অয়, সেই পূর্ব্বকার অন্ুভূতিরই জাগাইয়া উঠা অবস্থামীত্র | 





জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোঁধাদির অবস্থা নির্ণয় । 


ক্রোধের বিজ্শ্তন সময়ে আমাদের 'আমি,--আম্মা--যেনবিকম্পিত হইয়। 
উঠে, আত্ম! এমন এক তীব্র বেগে বিক্ষারিত হয়, ষেন প্রবল বায়ু রাশির 
সাহায্যে প্রচণ্ড অগ্নি উদ্জিভ্ত হইয়া উঠে, “আমির” মধ্যে যেন অপরিমিত্ত 
উত্তেজন। পরিপৃরি'ত হইয়া যায় যেন কতই বঙ্গ কতই সামর্থ্য বোধ হইতে 
খাকে ) সুতরাং তখন আমাদের “আমির” পুর্াবস্থা পরিবর্তন হইয়া তখন- 


খণ্ড] ধর্শব্যাখ্য! | ১৯৯. 
কারমত নূতন একপ্রকার অবস্থা ছয়, এবং তখন আমরা বুবিজ্ধে পারি ষে 
আমার 'গ্রই্ূপ অবস্থা! হইয়াছে, সুতরাং এসময় ও আমাঁদের সেই আমির 
আত্মার-_গনুভব বিলক্ষণ আমাদের . গ্রাহ হয়। কারণ এই ক্রোধাবস্থায় 
অনুভবও আমাদের সেই চিরন্তন অন্থুভবের জাগিয়! উঠা অবস্থা! মাত্র । 

ঈর্ষা, অস্থয়া, ঘ্েষাদিশক্তির উদ্দীপনার সময়ও « আমির * মধ্যে কিরূপ 
এক প্রকার বিক্ষোভ,__কিরূপ এক প্রকার কৃপণত ভাব উদ্বেলিত হক্প 
তাহা, যাহার * আমির + মধ্যে হয়, সেই অন্কভব করিতে পাঁরে, তৎকালে 
তাঁহার « আমি” পূর্বাবস্থাঅপেক্ষায় পরিবপ্তিত-কিরূপ এক অবস্থায় আইসে, 
তাহা যাহার হয় সেই শন্ুভব করিতে পারে, এবং তখন সে বুঝিতে 
পাবে যে “এখন আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। সুতরাংএসময় ও 
“আমির, সেই পূর্বতন অন্ুভূতিই আমাদের গ্রাহা হয়। | 

দ্রঃখেব সময়ও, “আমির মধ্যে ষেন কিরূপ একটা গুরুতর বাধ! ব 
আক্রমণ উপস্থিত হয়। শবীরের কোঁনখাঁনে একটা ফোঁড়া হইলে সেই 
স্বানট। ব্যাপিয়া ম্যমাদের আম্মাকে যেন অগ্নি পিণ্ডের,ঘার। চাঁপিয়া চাপিয়া। 
ধরে আমির” মধ্যে যেন কিৰপ এক প্রকার খরতরভাব-_তীক্ষতীক্ষ ভাব -- 
কিএক কপ অসহনীয় ভাব উদ্দীপ্ত হয়। ছুঃখের পুর্বকাঁৰ অবস্থাপরিবর্তন 
ভইয়! যাঁয় এবং এখন বুঝাধায় যে আমার “মামির, এই অবস্থা হইয়াঁছে। 
অতএব এই সময়ও আমাদের “আমির” অনুভব বিলক্ষণরূপ গ্রাহ করা হয়। 

শোকেৰ সমঘও, বন্ধু বান্ধবাদির বিষোগ হইলে আমাদেব “আমির” 
যেন, কতকটা অংশ খসিয়া যায়, আমিত্বটা যেন চারিদিক হইতে 
চাপালাগিষ! অত্যন্ত আকুঞ্চিত ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, __যেন শুন্যশুন্য প্রতীতি 
হইতে থাকে 'আমিব' পূর্বাবস্থার অন্যথা হইয়া যার, এই সময়ে ইহ! বিলক্ষণ 
বুঝ। যায় ষেআমার এখন এই অবস্থা হইয়াছে, সুতরাং এখনও “আমির 
অন্রুভব গ্রাহ্‌ হইয়া থাঁকে আমির অন্গুভব আমরা বুঝিতে পারি । 

হর্ষ সুখাতি কাঢলেও এইরূপ আমাদের আমির পরিবর্তন হইয়া! থাকে, বন্ধু 
জনের সন্দশনে আমাদের “আমি” যেন উৎফুল্ল হইয়া ফাপিয়া উঠে, তখন 
যেন আমাতে আর আমিত্বটা ধরে না এইরূপ বোধ হইতে থাকে আমাদের 


আমি” তখন পুর্বাবন্থ। ত্যাগ-পুর্বক অবস্থান্তরে পরিণত হয়। এখন 
৬ 
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বুঝাধায় যে আমি এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি।* অতএব তখন "আমির 
অনুভব আমাদের গ্রাহ্‌ হয় - 


আনসারি 


জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ে; অস্তর্গত ভক্তি প্রভৃতির 
প্ররুক স্বরূপ নির্ণয় ।__ 


শিষ্য ।-_ভক্তি ও কোধাদি শক্তি উদ্দীপন কালে যেরূপ অন্থভব হওয়ার 
কথা বলিলেন তাহাতে আমাদের 'আমির+__ নিজের-_-আমাদের আপনাপন 
অন্তিত্বের_-অনুভব হয়, তাহ কিন্ধাপে স্বীকার করিতে পারি ?--সাধারণ 
জ্তানে আমরা এইমাত্র বুঝি যে, ভক্তি, ক্রোধ ঈর্ধ্যাদি পদার্থগুলি এক একটি 
শক্তি বা এক একটি গুণ আমাদের আত্মাতে সঘয় সময় উৎপন্ন হয়, যখন 
উৎপন্ন হয় তখন কেবল প্র ভক্তি প্রভৃতি গুণ গুলিকেই উপলব্ধি করিয়া 
থাকি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছুই অনুভব করি না_আমাদের 
“আমির জীবাত্বার অনুভব করি না। ভক্তি প্রভৃতি গুণগুলি কিছু 
স্বয়ংই আমাদের “আমি” নহে, উহারা “আমির, আত্মার গুণ বা শক্তি বিশেষ, 
তরাং ভক্তি ক্রোধাদ্ির বিকাশ হইলে আমাদের “আমির” আত্মার 
পরিবর্তন কিরূপে হইল, এবং শ্রী সকল গুণগুলি অনুভব করার সঙ্গেসঙ্গে 
কিরূপেআমাঁদের “আমির” অন্থভব করা হয়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম 
না এবং এই সকল জ্ঞান যে আমার আত্মাতে কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ 
হইয়। জন্মিতেছে না৷ সেই পূর্বতন “আমির? অন্ুভবটাই একটু জাগিল মাত্র 
তাহাঁও বুবিতে পারিলাঁম না । 

আচাঁধ্য ।--ভক্কি-ক্রোধাদি শক্তিগুলি যে অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাক়-_ 
অন্থতব হয়__তাহাতো। তুমি বেশ বুঝিয়াছ ?। 

শিষ্য আজ্ঞা ই,__-তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, তাহাতে কোন আপত্তি 
নাই,[ুক্রোধাদ্দি এক একটি শক্তির বিজ্ম্তনকালে শরীর-মধ্যে যেরূপ ঝড়-রৃষটির 
আরস্ত হয়, তাহা কোন্‌ চেতন-প্রার্ণীর অনুভক ন! হইয়া পারে। 

'আচাঁধ্য। তবে এখন গুন, _ভক্কি প্রভৃতি শক্তিগ্রলি আমাদের “আমি, 


গা ] ধর্শর্যাথ্ । ১৪৯৯ 


'আমির'-ফ্জীবাত্মারই-একএকপ্রকার অবস্থামাত্র। এই দেহের শৈশব- 
ভাব, যৌকনভাব, প্রৌড়ভাব, বা! বার্দক্যাদিভাব যেরূপ আমাদের দেহ 
হইতে অতিরিক্ত বিভিন্ন কোন বস্ত নহে, উহ! দেহটারই একএকটা ভিন্ন- 
ভিন্ন প্রকার অবস্থামাত্র; ভক্তি, ক্রোধ, সুখ ছুঃখাদি শক্তিগুলিও তেমন 
আমাদের “আমির, _জীবাত্মার_-একএকটা ভিন্ন ভিন্ন যত আকৃতি 
ব৷ রূপাস্তর মাত্র। 

শৈশব অবস্থা হইতে যৌবন অবস্থায় আদিলে যেরূপ দেহের অভ্যস্ত 
ও বাহিরে প্রত্যেক অণুতে অথুতে পরিবর্তন হইয়া যায়,--পুর্ববকার কিছুই 
আর সেভাবে থাঁকে না) ভক্তিক্রোধাদি-শক্তির উত্তেজন। হইলেওসেইরপ 
আমাদের 'আমির_-জীবাত্বার-_সর্ধাঙ্গীন পরিবর্তন হয়, সকল অংশেত্বই 
পরিবর্তন হয়, কোন অংশই পরিবর্তন হইতে অবশিষ্ট থাকে না, অর্থাৎ 
প্রাসাদে চূর্ণলেপন করিলে, যেবপ তাহার বহিস্থ-চ্খটামাত্রই পরিবর্তিত 
বা বপান্তরিত হয, সেইরূপ জীবাত্মাব কেবল উপবে উপরেই কোন প্রকার 
পরিবর্তন হয় তাহা নহে, অন্তর বাহিব সর্বত্রই পরিবর্তিত ও অন্যথা 
ভূত হইয়া থাকে । ভক্তি ক্রোধার্দির অবস্থা ও বিকাশ প্রণালী আর একটু 
বিশদ ভাবে বিস্তার করিলেই ইহা! পরিষ্কারপ বুঝিতে পারিবে। 

অনেকবারই ইহা! কথিত হইয়াছে যে, চৈতন্যের মহিত মাখামাখি 
ভাঁবাপন্ন জ্ঞান-শক্তি, পরিচালন-শক্তি এবং পোষণ-শক্তি, এই তিন শক্তির 
সমগ্তিই আমাদিগেব “আমি'-আমাদেব জীবায্মা-(৭৮। ২৭) এবং 
এই "শক্তিত্রয় যথাক্রমে সত্ব-শক্কি, রজঃশক্তি, আর তমঃশক্কি হইতে সমু 
পন্ন। ইহ! স্মরণ করিয়াই.এই বক্তব্য বিষয়গুলি তোমাঁকে বুঝিতে হুইবে। 


জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তির প্রকৃতস্বরূপ নির্ণয় 


তক্তিকালে, তোমার “আমির'-_জীবাত্বার--অঙ্গ বা অংশ শ্বব্ধপ জাঙ্গ- 
শক্তির উপাঁদান-সত্ব-শক্ষির (১৭১1১৭২ পৃ) উত্ভেজন] হয়, তৎপর এই সঙ্ষ- 
শর্তিরই কি একরূপ অদ্ভুত বিক্ষোভ হয়, যাহ! অন্তরে অক্তরেই জানা যা? 
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বাহিরে মুখে ব্যক্ত করা যায় না, তখন তোমার “আমির” আর ছুটি অঙ্গ 
অর্থাৎ রজঃশক্তি-সমুৎ্পন্ন-পরিচালনশক্তি(১৭১/১৭২প),আর তমঃশত্তি-সমুৎপন্ন- 
পৌষণ শক্তি (১৭১১৭২পৃ) এতছুভয়ের সহিত উত্তেজিত-সত্বশক্তি,সমুইপন্ন-ভক্তি- 
শক্তি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, বিরুদ্ধ-শক্তির আক্রমণের দ্বার] বিরুদ্ধ 
শক্তির বলবৃদ্ধি পায় সুতরাং সত্বশক্তির উত্তেজন-দ্বারা ক্ষণকালের নিমিত্ত 
রজঃ-শক্তি-সমুৎপন্ন পরিচালনশক্তি, আর তমঃশক্তি সমুৎপক্ন-পৌষণশক্তি উত্তে- 
জিত হইয়া উঠে। তখন (ভাঁবাবেশের প্রথম অবস্থায় ) হস্তাদির বিক্ষেপ পরি- 
লক্ষিত হয়, শিরঃ কম্পনাদিও হইয়া থাকে, কঞ্ধ্বনি বিস্ফারিতভাবে 
হইতে থাকে, সন্গিহিত-শিরাঁদির প্রবল-বিক্ষেপদ্ধার! চক্ষুকলিকার চতুদ্ধিগ 
বর্তী-জলাকাঁরপদার্থ (অশ্রবিন্দু) ঝরিতে থাকে, ফুস্ফুস্‌ প্রবল বেগে কার্ষ্য 
করিতে থাকে, ঘনঘন বেগবান্‌ নিশ্বীসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে । পরে ক্রমে সত্বশস্তি 
বিজৃত্তিত হইয়া বলবতী হইলে রজঃশক্তি আর তমঃশক্তি এককালীন ক্ষীণ 
হইয়া পড়ে স্ুতরাৎ রজঃশক্তি সমুৎপন্ন পরিচালনশক্কির কর্ম (হস্তবিক্ষেপ, 
শিরঃকম্প, অশ্রপাতভাদি ) এবং তমঃশক্কি-সমুৎপন্ন- পোষণশক্তির কার্ধ্য (ঘন 
ঘন বেগবান্‌ নিশ্বাসাঁদ্ি) আর থাকে না। শরীর নিস্তব্ধ হইয়! যায়। এখন 
তোমার আত্মার রজঃশক্তি সমুপন্ন পরিচালনশক্তি আর তমঃ শক্তি সমুৎপন্ন 
পোঁষণশক্তি, এই ছুইটি অঙ্গ বা অংশ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। এখন ভাবা- 
বেশের পুর্ণাবস্থা হইল ; অন্তরে অন্তরে যেন কিরূপ একটা উৎফুল্লভাঁব__অমৃত 
নিশ্তন্দী আনন্দময়-ভাব প্রকাশিত হইল, এখন পূর্ণমাত্রায় ' ভক্তি- 
শক্তির বিকাশ হইল, এখন সমস্ত-বিষয়ের জ্ঞান, ধ্যান, চিন্তা, পরিচালন্লাদি 
এক কালীন নিস্তন্ধ হইয়া, কেবলই ভক্তি, কেবলই রস। এখন 
তোমার “আমির” মধ্যে বাহির হইতে একটা ভক্তি শক্তি 
আসিয়া যোগ দেয় নাই, কিস্ত তোমার "আমির প্রত্যেক অংশই 
ভক্তি আকারে পরিণত হইয়া গেল। ভক্তির অবস্থাটি বাদ দিয়া 
আর তোমার “আমির” কিছুই অবশিষ্ট নাই। অতএব তোমর সত্ব- 
শক্তির যে ভাবটিকে "ভক্তি, এই নাম দিতেছ, তাহা! তোমার সম্পূর্ণ 
«আমির, “জীবের, একটা অবস্থাস্তর মাত্র । সুতরাং “ভক্তি” নামে একটা গু 
বা শক্তি পদার্থ তোমার আত্মাতে “আমিতে” জন্মিতেছেনা এবং এই ভক্ষির 
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জ্ঞান বা উপলদ্ধি নামেও কোন একটা গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিল না? তবে 
কেবল বিঁশেষেরমেধ্যে এই হইল যে, পুর্বে যে তোমার “আহি, প্রকাশ পাইতে- 
ছিল, তাহা ভূমি গ্রাহ কর নাই, আর এখন ভক্তিরউত্তেজনায় তোমার সেই 
“আমির” পরিবর্তন হইলে, সেই পূর্বেকার প্রকাশ পাওয়া ভাবটাই সেই 
পূর্বেকার অন্ুতৃতিটাই গ্রাহ্‌ হইল মাত্র। আর নূতন কিছু জন্মিল না। 
এখন বুঝিতে পারিলে, যে ভক্তি তোঁমার---“আমি'-__আত্মা--হইতে ফোন 
অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তোমারই অবস্থা বিশেষ মাত্র ভক্তি ; “তুমি” নিজেই 
ভক্তি। এবং এই ভক্তি অবস্থার অনুভব আর তোমার সেই চিরস্তম 
“আমির” অনুভব ইহা একই জিনিষ জতিরিক্ত কিছু নয়, সেই পূর্বতন 
অন্গভবেরই জাশ্রিত অবস্থা মাত্র। 
শিষ্য ।__আজ্ঞা ই বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, এখন ক্রোধাদির কথা বলুন । 


জ্ঞানস্বরূপনির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোধেরত্বরূপ নির্ণয় । 

আচার্য্য ।-_ক্রোধও এইবূপ তোমার জীবাত্বার মধ্যে বাহির হুইতে 
আসিয়া নূতন করিয়া উৎপন্ন কোন গুণবিশেষ অথবা শক্তিবিশেষ নহে, 
কিন্তু তুমি ন্বয়ংই সর্বাংশে ক্রোধরূপে পরিণত হইয়] যাও । 

মনে কর,তুমি যেন স্থিরভাবে বসিয়া আছ, এমন সময় আর 
একটি লোক আসিয়া তোমাকে ধূর্ত, শঠ, পাষণ্ড, জুয়ৌচোর, ও ছেটি লোক, 
ইত্যাদি যাহা কিছু মিথ্যা! কটুক্তি সম্ভবে, সমস্তই বর্ষণ করিতে লাগিল. বল 
দেখি* এখন এই ছু জনের মধ্যে কিরূপ ঘটনা হইবে ?--এরূপ হইলে 
তোমার অন্তরে ২ একরূপ আঘাত লাগে না কি?__এক একটি মিথ্য। কটুক্তি 
তোমার অন্তরকে আসিয়া বিদ্ধ করিতে থাকে নাকি ?--তোমার অনস্তরাঁ- 
আবার অধুতে অণুতে সহজ শুচ্যগ্রের ন্যায় প্রবেশ করিয়! অন্তরাত্বাকে 
যেন চাপিয়। রাখিতে চায় না কি?। 

শিষ্য ।--ঠিক এইরূপ ঘটন। যদিও জন্মাবধি হয় নাই বটে, কিন্ক 
হইলে পর যাহা! বলিলেন, ঠিক সেইরূপ হওয়ারই সম্ভব মনে ক্ষপ্ধি। 

আচাধ্য।_ঠিক এইক্প ঘটনা! নিজেরই হওয়ার প্রয়োজন নাই, একটি 
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অনুভব করিয়া আর পাচটির মর্ম বুঝাই চেতন মনুষ্যের লক্ষণ। কিন্তু 
কি কারণে এরূপ ঘটনা হয়, তাহা বোধ হয় জান না, তাহা শুন; "তোমার 
অন্তরে ধারণ আছে যে,“আমি এক জন সর্ধগুণসম্পয়ন ভাল লোক,আ'মি অতুল 
রূপবান্‌, বিদ্যাবান্‌, বুদ্ধিমান্‌ ধার্মিক, কীত্তিমান্‌ ইত্যাদি ) যতক্ষণ এইরূপ 
ধারণা তোমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তোমার “আমি যেন উৎফুল্লতাঁয 
ফাঁপিয়া থাকে, জোয়ারকালে গঙ্গাজল যেরূপ ফাপিয়! উঠিয়া গঙগাসংলগ্ন 
থাল, বিল, বিল, নালা, পয়নালা, সকলেরই মধ্যে প্রবেশ করিয়। সমস্ত 
পুরিয়া৷ ফেলে, সেইরূপ সমস্ত শক্তিময় বা সমস্ত শক্তির সমষ্টি স্বরূপ তোমার 
আমি--তোমার জীব-বিক্ষুব্ধ হইয়া শক্তিতরঙ্গের উচ্ছাস দ্বারা! সমস্ত 
মন্তিফ, সমস্ত নামুমণ্ডল, সমস্ত পেষী, সমস্ত ধমনী, সমস্ত শিরা ও পদতলা- 
বধি মস্তক পর্য্যস্ত সমস্ত চর্শীস্ত প্রদেশ পর্য্যস্ত আপ্লুত পরিব্যাপ্ত করিয়া 
থাকে । যখন “আমি বড় সুন্দর বলিয়া ধারণা হয়, তথন চিম্নির মধ্যবর্ডি- 
জলস্তবর্তিকা ষেরূপ আপন আলোঁক শক্তির দ্বার! সমস্ত গৃহটি সর্বতো- 
ভাবে পুরিয়া রাখে, সেইরূপ চেতনালোকে আলোকিত--তোমার 
মন্তিষ্ষস্থিত শক্তিময় “আমি”ও উৎফুল্ল হইয়া সমস্ত দেহ পুরিয়া দেহের 
অণুতে অণুতে একবারে মাখাইয়! যায় অবিরোধে-_অনর্থলভাবে “আমির' 
শক্তি সমূহের আোত শরীরের বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, 
সমস্ত দ্নেহটাই একট। উৎফুল্ল “আমি” হইয়া যায়, পূর্ণমাত্রায় “অতিমাত্র 
দেহাত্মজ্ঞান” (৮৯১৪ ও ৯৩1১২) হইতে থাকে । “আমি বিদ্বান, আমি 
বুদ্ধিমান, আমি ধার্টিক' ইত্যাদি সমস্ত প্রকার, অভিমানের কালেই 
আমাদের “আমির -আত্মার--এইরূপ ঘটন। হইয়া! থাকে তাহা! অন্তরে অন্তরে 
অন্নুভ্ভব করিতে পারিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় । 

এইরূপ অবস্থায় যখন তোমাকে প্র সকল মিথ্য! ছুরুক্তি বর্ষণ করে, তখন 
তোমর রূপ উৎফুল্পভাবে প্রবাহিত শক্তি সমূহের গতির প্রতিবন্ধক করা 

হয়._ তোমার “আমকে” যেন উজান পানে একটা, ধাক্কা দেওয়া হয়। 
খন বলিবে “তুমি অতি বিশ্রী নিতান্ত কুৎসিত কিন্বা নিতান্ত মূর্খ? 
পাপাস্মা, কুলার” ইত্যাদি, তখনই তোমার এরূপ তাবাপন্ন 'আমির' 
বিরুদ্ধে ক্রিপ্ন। হইল । ভাবিয়া! দেখ, ভুমি যদি বাস্তবিকই একটা কুলাঙ্গার 
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ইরাখ্মা পুরুষ হও, আর যদি সেইরূপই তোমার ধারণাও খাতে) 
হি যনে মনে বিশ্বাস কর যে, আমি নিতান্ত কুৎসিত কাপুরুষ দিনত 
ুনাস্মা কুলাঙ্গার, তবে আর তোমার “আমি প্র পূর্বোক্ঞমতে উতৎকুম 
ও বিক্ষোভিত হইয়া আপনশক্তির উচ্ছাসন্ারা সর্বদেহ আপ্লুত করিয়া 
থাকে না; কিন্তু অতি বিষঞ্জভাবে, অতি সম্কোচিতভাবে যেন জড়সর হইয়!1 
যেন গুটিয়। স্থুটিয়। থাকে । 

সেইরূপ তোমাকে তিরস্কারের কালেওএক একটি ছুরুক্তি কর্ণকুক্ক্ধের 
দ্বারা তোমার অন্তরে অন্তরে প্রবেশ পূর্বক ঠিক সেইরূপ আবস্থ! 
ঘটায়, অর্থাৎ তোমার “ আমির” অঁধ্যে রূপ সক্কোচ ভাব,জড় জড়, 
ভাব উপস্থিত করে, (ইহারই নাম তোমার অন্তরে অন্তরে আঁখাত 
লাগা) কিন্তু তুমি অভিমানের দ্বারা ফাঁপিয়৷ রহিয়াছ তুমি সে আঁখাত 
সহ করিবে কেন? তোমার, “আমি” আরও উত্তেজিত হইল; শখন 
সাধারণ শক্তি বিষয়ে যেরূপ আঘাতের প্রত্যাঘাত হইয়া! থাকে, গ্রথানেও 
সেইবূপ এ দুর্বাক্যাবলীর আঘাত দ্বারা তোমার সমন্তটা “আমিই 
অত্যন্ত বিজ্ত্তিত হইয়া উঠিল, যেখান হইতে-_ষে ব্যক্তি হইতে-_তোঁমার 
মধ্যে এরূপ আঘাত আসিতেছিল, দেই খান পর্যস্ত তোমার উজ্দ্তিত 
“আমির ঢেউ লাগিতে প্রবৃত্ত হইল, অর্থাৎ যে লোকটা তোমাকে 
তিরস্কাররূপ আঘাত করিতেছে, তোমার সর্বশক্তিময় সম্পূর্ণ 'আমি”ই সেই 
লোকটাকে পরিভবকরার নিমিত্ত চলিল,--ললাট ফলক দ্বারা চলিল, চস্ষ্র 
হবার চলিল, মুখদ্বারা' চলিল, হন্তদ্বারাঁ চলিল, সর্বশরীর উলট্‌ পাঁলট্‌ 
করিয়া চলিল। মুখের দ্বারা এমনধারা নান! প্রকার ছুরুক্তি বর্ষণ 
হইতে লাঁগিল,--যে ছুরুক্তি দ্বারা আপনাকে ভাল বলিয়া! বুঝা ধায়, 
এবং বিরুদ্ধবাদীকেই নিতান্ত নিক্কষ্ট বলিয়া বুঝায়, কেননা তাহা 
হইলেই তোমার আপনার সেই পৃর্বনত ফাঁপাভাবটি ঠিক হয় এবংবিরুত্বধাদীও 
প্রত্যাঘাত প্রাপ্ত হয, হস্তের দ্বারা যে শক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, 
দেই শক্তি হয়ত তাহার পৃষ্ঠদেশেই গিয়া সংযুক্ত হইয়া তাহাঁকে 
পূরণম্যত্রাক্স প্রত্যাখাত প্রদান পূর্বক আপনার পুর্ণ অন্তিত্ব বঙ্গীয় 
রাঘখিল; অর্থাৎ জলপুর্ণ পু্ষরিণীর মধ্যে একটা লোই বিঙ্গেপ খরিলে 
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যেরূপ জলটা একবার বিক্ষোভিত ও উলটপাঁলট, হইয়া কিছু] কালপর 
আবার নিজের অবস্থায় সমান ভাবে অবস্থিতি করে সেইরূপ”তোমার 
“আমির” একটু বিক্ষোভ হইয়া আবার সেই পূর্বকার মত শমতা 
প্রাপ্ত হইল। এইত ক্রোধ এবং তৎফলানুষ্ঠান হইয়া গেল। 
এখন দেখিলে, যে ক্রোধ আমাদের “আমি” হইতে পৃথক কোন 
একটা গুণ বা শক্তি নহে, ভিত্তির রঙ্গের মত আমাদের 'আঁমির' গাত্রে 
কোন একটা গুণ বা শক্তি উৎপন্ন হয নাঁ কিন্ত আমাদের 
'আমিরই একট! সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন অবস্থা বিশেষ মাত্র; সুতরাং 
ক্রোধের অনুভব কবা আর আমাদের “আমির” অনুভব করা ইহা একই. 
কথা হইল। এবং ক্রোধ যখন নূতন করিয়া! কোন একটা গুণ “আমাতে, 
জন্মিল না, তখন ক্রোধের অনুভূতিও নৃতন করিয়া জন্মিল না, পূর্বে 
যে তোমার চিরন্তন « আমির” উপলব্ধি ছিল, তাহাই এখন জাগিয়। 
উঠিয়। তোমার গ্রাহ্য হইল মাত্র। এখন ঈর্ধযাদির কথা শুন। 
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ঈর্ষা ও অহৃয়। বিষয়েও এই ক্রোধের স্ায়ই যোজনা করিতে পার। 
পরকর্তৃক তিরস্কার অপমান বা কোন প্রকার অপকার আসিয়া আমাদের 
পূর্বোক্ত অবস্থাপন্ন “আমির + মধ্যে, একট আঁঘাত করিলে “ আমির * 
মধ্যে যে একট! উললট. পালট, ভাব হয় তাহার নাম“ক্রোধ” (যাহা পূর্বে ব্যাখ্যা 
হইয়াছে) আর নিজ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম কাহাকেও দেখিলে যে “আমির মধ্যে 
একরূপ বিক্ষোভ হয় তাহার এক অবস্থায় নাম “ঈর্ধ্যা” আর এক 
অবস্থার নাম “অহুয়া। কিন্ত আন্তরিক পরিবর্তন এই তিন অবস্থার সময়ই 
এক প্রণালীর হুইয়া থাকে। ঈর্ধ্যা অথয়া কালেও, বাস্তবিক তোমার 
ধন-সম্পত্তিবিদ্যাবুদ্ধি থাকুক, আর নাই থাকুক, (তোমার যদি ধারণ! 
থাকে যে তুমি একজন ভাল মানুষ, এবং পূর্ক্বের মত তোমার « আমি * 
ফীঁপিয়া, আপন, শক্তি মালার উচ্ছাসের দ্বারা সর্বশরীরটি আপুরিত, করিয়া 
রাখে তাহা হইলেই তোমা হইতে বড় কোন ব্যক্তিকে দেখিলে নিজের 
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ষুত্ব ভাঁব উপস্থিত হয়, তোঁষার “আর” লক্ষোচ হয় পড় উব- 
হয, কৃপগতা ভাব হুম্ব। ইহাকেই তোমার “আমির মধ্যে এক প্রেকার 

আঘাত *হইল বলাযাক, এই আাতের প্রত্যাতাত সাধনের নিমিত্ত, 
রর তোমাৰ “আমি' অপেক্ষায় এ বাক্কিকে ক্ষুদ্র করিয়া! নিজে পুনর্ধ্মার 
পূর্বাবস্থাতে (সেই বিক্ষৃ্ণও ফাঁপা ভাবে ) থাকিবার নিমিত্ত সমন্তটা “্আার্মিই 
উজ্জৃভ্ভিত হয়, পূর্বাপেক্ষায় ও বর্ধিষ্ঠ হয়। ( এখনই 'ঈর্ধ্যা” হইল বলাধাস্ধ) 
তৎপর, যদি পৃর্বোক্তরূপ প্রত্যাঘাত সাধন করিতে পারিল, তবেই ত 
পুনর্ব্বার পুর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইল, নতুবা একএক্কবার উজ্জৃত্তিত হইয়৷ উঠি! 
আবার সেই সঙ্কোচিত অবস্থায়ই থাক্িবে। অতএব দেখ, ঈর্ধ্যা, অসুমাও 
আত্ম। হইতে পৃথক্‌,_-মআাত্মার গাত্র-সংলগ্ন কোন প্রকার গুণ বা শক্কি 
নহে, জীবাআ্বীরই সমস্ত অঙ্গের একরূপ বিক্ষোভ বিশেষ মাত্র । সু্চরাং 
ঈর্ধ্যা। অহ্যাদ্ির অনুতব হওয়া আর আমাদের ভীবাত্মা বা “আমির, 
জুম্ুভব হওয়া ইহ! একই কথা। ঈর্ধ্যাদি যখন নূতন কোন 'গুণব! শক্তি 
বিশেষ আস্মাতে উতশন্ন হইল না, তখন তাহার জ্ঞান বা! অন্থুতবও নূতন 
করিয়া কিছু একটা জন্মিল না) চৈতন্ত সংযোগে পুর্বে তুমি যেরূপ 
প্রবাশিত হইতেছিলে, এখনও সেইরূপই প্রকাশিত হইতেছ, কেবল 
বিশেষ এই যে, পুর্বে সেই প্রকাশ পাওয়াট। তুমি গ্রাস্ করিতে না 
এখন তোমার পবিবর্তন অবস্থা হওয়ায় সেই প্রকাশ ভাঁবট। বা অন্ুভবটাই 
গ্রাহথ করিতেছ। 
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এখন শোকের বিষষ বুঝ ;--শৌকের অবস্থাটা জানিতে হইলে, প্রথমে 
আশ বস্তটাকি তাহ! জানা! আবশ্তক, নচেৎ শোকটি কিরূপ ঘটনা, তাহা 
বুঝা বড় র্ষর। অতএব আশাটি কি জিনিষ তাহা শুন ;-- 

সংসারেতে, আমদের অনেক বিষয়েরই অভাব আছে, এবং দেই 
সকল অভাব যে আমাদের অবিদ্দিত বা অচিস্তিত তাহাঁও নহে,--সৈই 
অভাব গুলি জানিয়াই আমরা তাহার দূরীকরণের নিমিত সর্বদা ব্যগ্র 


হইয়া” চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু যদি কখনও মহন হয় “যে, “আমাচার 
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এ সকল অভাব পরিমৌচন হুইবার নহে, ইহা চিরদিনই থাকিবে, 
আমার এইরূপ ঘোরদরিদ্রতা চিরদিনই থাকিবে, এক্ষণে যৈ চাকৃরি 
করিতেছি, ইহা হইতে অবস্থত হইব, আর কুত্রাপি আমার চাকরি 
মিলিবে না, গৃহে টাকা নপই, এবং দীন-হীন-দরিদ্রকে কেহ ধার্‌ও 
দিবে না, সুতরাং ব্যবসায়-বাঁণিজ্যদ্বারা বাঁচিবার ও সম্ভব নাই, ভূমি 
সম্পন্তিও নাই যে তন্বার! কোন উপকার হইবে, যে কএক বিঘা ব্রহ্ষোত্তরাদি 
জরমী আছে, তাহাও নিশ্চয়ই অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ হইয়া যাইবে বন্ধু-বান্ধবের 
মধ্যে ও কেহ ধনীলোঁক নাই, ঘে তাহারা কেহ আমার সাহাধ্য করিবেন, 
গৃহে দুখানি আভরণ নাই, 1কথ্া ভাল ছখানি গৃহ নাই যে তন্বারা কিছুদিন 
চলিতে পারে, স্থৃতরাঁং ভবিষ্যতে আর আমীর জীবিকার কোন উপায় 
নাই, বাচিবারই সম্ভাবনা নাই” এইবপ ধারণা হইলে অন্তরে অস্ত্রে 
কিরূপ অবস্থা হয় তাহা! বুঝ কি? । 

শিষ্য ।-_আঁচ্ছা, এইরূপ ভাবটা একবার নিজের মনে আদীক়া একটু. 
চিন্তাকরিয়া৷ বলিতেছি । 4 

আচার্য্য । ইহাই ভাল কথা, আধাম্সিক ভাব সকল নিজের অন্তরে 
বিকসিত করিয়া না লইলে, কেবল বাহিরেব শুঙ্কতর্কে কিছুই বুঝা 
যায় নী, তাহাতে কেবল নিকাশিতরস-ইক্ষুর কাষ্ট (ছোবড়া) চর্কণ- 
মাত করা হয। 

শিষ্য ।-_চিন্তা করিয়া দেখিলাম, এ অবস্থাটা অতিভয়ঙ্কর অবস্থা, 
উহ? ভাবিতে গেলে, অন্তরটা যেন শুন্য হুইয়& পড়ে,-যেন নিতান্ত 
নিরালম্বন হইয়া পড়ে, আমার আমিত্ব যেন অতীবসঙ্কৌচিত হইয়া 
জড় সড় হয়”_যেন গুটিয়াআইসে, জদয় ফণকৃফীকৃ বোধ হয়, হস্ত-পদাদির 
মধ্যে বিন্ঝির্‌__ঝিন্ঝির্‌ করিয়া হস্ত-পদাদি অবসন্ন হইয়৷ আইসে, হৃদয় 
আকুষ্চিত হয়, হস্ত-পদাদি যেন আর উত্তোলন করা যায় না, এইরূপ 
সকল অবস্থা উপস্থিত হয়। 

আচার্য্য ।--ঠিক বলিয়াছ,_ যথার্থই খ্রর্ূপ ঘটন। উপস্থিত হয় বটে। কিন্তু 
ধখন এইরূপ অবস্থা হয় যে, তুমি যেদিক্‌ তাকাও সেই দিকেই পরিপুর্ণত। সন্দ- 
শনকর, তখন ঠিক উহার বিপরীত ঘটন। হইয়া থাকে ;-তুমি যখন মনে কর, 
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“ষে ক্রমে আমার ৫*২ টাকার পর একশত, একশতের পর হুইশত, তাহার 
পর পাঁচশত, তাহার ,পর "হাজার টাক! বেতন বৃদ্ধি হইবে, অতি উৎকৃষ্ট 
একট বিন্ডি” বালাখানা ও বাগান বাঁড়ী হইবে, জমীদারী ভালুকদারীগহইবে 
ক্ষেত্রে প্রচুর ধান্যাদি উৎপন্ন হইবে, এই যে একটি বাগান প্রস্তুত করিতেছি, 
ইহার এই সকল নান। জাতীয় তরু, লতা, ও গুন্মাদিতে অগণ্য ফল, ফুল, 
সূলাঁদি সমুৎপন্ন হইবে ইত্যাদি” এইরূপ ধারণ! হইলে এখন আর 
তোমার “আমির” সঙ্গোচ ভাব থাকে না, তোঁমার “আমি” যেন উতৎফুল্স 
হুইয়৷ ফাপিয়া উঠে,“আমি” যেন আর দেহের মধ্যে ধরে না--উদ্বর্তি 
স্উঠে, ভাদ্র মাসের জোয়ারকালে যেমন জাহুবীর বলিল উৎক্ষোভিভ 
হুইয়] ছাপাইযা উঠে, এব" অততসংলগ্র-খাল-নালাদি দ্বারা তীব্রবেগে 
প্রধাবিত হইতে থাকে, সেইকপ তোমার সব্বশক্তিমষ “আমির” অংশ- 
স্বরূপ রাজস শক্তিগুলি বিক্ষোভিত হইয়া মস্তিষ্ক, শ্াযুমণ্ডল এবং 
'আপাদতল-শিরপর্য্স্ত প্রবেশ করিয়া দেহটিকে অগুতে-অণুতে জড়িত 
ও আপ্নত কবিয়া রাখে, হস্তপদাদি অশ্গপ্রত্যক্গগুলি যেন সির্-সির্-সির্‌- 
সির করিয়া তোমার রাজসশক্তির প্রত্রবণ চলিতে থাকে, এবং নটি 
বিলক্ষণ প্রভাশালী করিয়! রাখে । 

' আমাদের “আমির” এইরূপ বিজ্স্তন বা উৎফুল্লতা অবস্থায় পরি- 
বর্তনের নাম আমাদের “আশা” ইহাই পুর্ববাবস্থার নাম অনুরাগ । অত- 
এব, এখন বুঝিতে পারিলে যে আশ! অনুরাগ প্রভৃতি পদার্থ গুলি 
আমাঞ্গের আত্মার “আমির” গাত্র-সংলগ্ন কোন গুণ বা শক্তি নহে, 
অপিতু আমাদের “আমির, অন্তব-বাহির-সব্বাঙ্গেই একটা বিক্ষোভিত 
অবস্থা বিশেষ মাত্র । অতএব আশা অনুরাগাদ্ির অন্ুভব করাঃসার আমাদের 
“আমির অনুভব করা ইহা একই কথা । আশা অনুর্$গাদি নামে যখন 
কোন অতিরিক্ত একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ নাই, আত্মারই এক প্রকার 
অবস্থা বিশেষ মাত্র, তখন সেই আশ! ও অন্ুরাগের অন্ুভবও; আমাদের 
সেই চিরস্তন আমির অন্ভবমাত্র, তবে বিশেষ এই যে পুর্বে তুমি (দই অন্গ- 
ভব গ্রাঙ্থ করিতে পার নাই, এখন আশাবন্থায় তোমার আমির পরিবর্তন 
অবস্থা হওয়াতে সেই অন্ুভূতিটাই একটু যেন জাগিয়্! উঠিয়া শ্রাহ হুইপ 
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মাপ্ত। কারণ যখন আশাবস্থার বিকাশ হয়, তখন অন্তরে ইহা! (বেশ বুঝা 
যায় যে আমার এইরূপ অবস্থা বিশেষ হইয়াছে । ' এখন ভাবিয়া! দেখ, এক-' 
জনের যদি ছুটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহার ধ্ূপ আশ হইয়া 
থাকে, সে মনে করে, এই পুত্র উপযুক্ত ও লব্ধ-বয়গ্ক হইলে আমার বার্ধক্যের 
অবলস্বন হইবে, এ আমার সমস্ত অভাব বিমোচন করিবে, আমার মান-সন্ত্রমেক . 
উন্নতি করিবে” “ইত্যাদি চিস্তা করিয়া! তাহার “আমির উৎফুল্লপতা ও 
বিক্ষোভাঁদি হইয়া পূর্বোক্ত মতে তাহার অমস্ত শরীরটিকে আপ্লুত ও 
প্রভাঁশালী করিয়া রাখে । 
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পরে যখন হুঠাৎ প্র সকল ধনসম্পৎ চাঁকরি প্রভৃতি, অথবা এ পুত্রের 
অভাব হয়, তখন শিরে বজ্রপাত হয়, তখন আশাবন্ধন ছিন্ন হুইল, 
'আমি-নদীতে তাটা পড়িল, সেই উৎফুল্লতা, সেই বিক্ষোভ বিলুপ্ত 
হইল, "আম্” সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল, “আমির অংশ স্বরূপ শক্তিগুলি 
কুষ্টিত, ও আকুঞ্চিত হইয়া শরীরের অভ্যন্তরপ্রদেশে গুটিয়া জড়সড় 
হুইল, -আত্মার শক্তি-গুলি আকুঞ্চিত হইলে, কাহার সাধ্য যে আর ফুসফুস 
হৃৎপিণ্ড ও হস্ত পদাঁদ্রি কার্য করাইবে ? সুতরাং পরিচালকাভাঁবে তাহারা! 
যেন নিস্তদ্ধ হইয়া আসিল ,--হৃৎপিণ্ আর কার্য্য কবিতে চায় না, ফুস্ফুস 
আর চলিতে চায় না, মস্তিষ্ক পরিচালিত হয় না, হ্স্তাদি ও আর সরে নাঃ 
সমস্ত শরীর উল্লাসশৃন্ত এবং যেন সন্থীর্ণ বা সন্কোচিত হইয়া পড়িল, তাপের 
হাসে যেমন পঙ্কজকলিকা গুটিয়! যায়, চুপ্সিয়! যায়, আত্মার ভ্ঞাসাবস্থারও 
তেমন সমস্ত যন্ত্রগুলি গুটিয়! গেল। 


কিন্ত এইরূপ এ্ীব্রতর আঘাত পাইলেও আমাদের আত্ম--“আমি”- 
সক্ষোঁচিত হইয়! থাকার বস্ত নহে, সাধারণ শক্তি ষেরূপ বাঁধ পাইলেই 
'আবার সেইবাধার বাধা প্রদান পুর্ধক বিজ্কৃস্তিত হয়; সেইরূপ শক্তিময় 
আত্ম ও-_-আপন পরিচাঁলনের বাঁধ! অতিক্রম করার নিমিত্ত এক একবার 
অত্যন্ত বেগের "সহিত বিক্ষোভিত হইয়া! উঠে, এবং পুর্ণ মাত্রায় আপল*শক্তি- 
বিশ্কার দ্বারা ক্বেহের উপর আধিপত্য করিতে চাছে, হৃৎপিণ্ডের ভুঁপর 
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এফএকবানু পুণবেগ অর্পণ করে, মৃতরাং রক্তের বেগ বল" হইয়া, 
উঠে, ফুসফুসে পুর্ণবেগে শক্কি নিয়োজিত করে, ফুস্ফুম্‌ থাকিয়া থাকিতা: 
পূর্ণবেগে আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতে থাকে, সতরাং স্ঘদযোচ্ছসক এক 
একটা দীর্য নিঃশ্বাস হইতে থাকে, সেই নিরদ্যম বাগ্যস্তরের উপর প্রাণপনে 
শক্তি প্রয়োগ করে, স্থতরাং বাগ্যস্ত্রেও মুখের অস্বাভাবিক ব্যাদান 
ও বিকটভাব করিয়া মুখ-কুহ্রদ্বারা বায়ু নিঃসারণ করিতে থাকে, তন্ধারা--. 
প্বাবারে! আমার রাম রে! আমার প্রাণ রে!” ইত্যাদি বর্ণ সম্টিমন্ 
এক একটা “উচ্চ চিৎকারধ্বনি হইতে থাকে) নিস্তেজ, ও সক্কোচিত 
, চক্ষুতবয়ের দ্বারা প্রবল বেগে আত্মায শক্তির শ্োত চলে, তাই 
চক্ষু-কলিকার পার্শসকলেব আকুষ্চন, বিক্ষারণ, এবং প্রেরণাদ্বারা " চু 
কলিকাঁর চতুর্দিকস্থিত জলবৎ পদার্থ নিম্তন্দিত (অশ্রপাত ) হইতে 
থাকে, নিরুদ্যম ও সক্কোচিত হন্ত-পদাদি প্রত্যেক অবয়বের উপর অত্যন্ত 
বেগে আত্মাব__ আমির *_-শক্তিশ্রোত বহিতে থাকে, তাই হস্ত, পদাঁদি 
আছড়া আছড়ী, এবং মৃত্তিকায় গড়াগড়ি হইতে থাকে, মাথা মুড় খুড়িতে 
থাকে । এই হইল শোকের অবস্থা । 
অতএব, এখন জাঁনা গেল যে শোক আত্মা হইতে -“আঁমি হইতে+পৃ্ক 
বিভিন্নমত, অথচ ভিত্তিক উপবে শাদা কাল রঙ্গেরমত, আত্মাতে সংলগ্ন 
কোন একটা গুণ বা শক্তি নহে, উহ? আত্মারই-__-“আঁমির”ই--একটা 
সস্কোচ-বিকাশাদিবপ সর্ধাঙ্জান পরিবর্তন অবস্থা মাগ্র। সুতরাং শোকের 
অনুষ্ঞব হওয়া আঁব অত্মার--'আমির- অনুভব হওয়া একই কথা 
হইল। এবং শোক যখন একটা অতিরিক্ত কোন গুণ বা শক্তি 
বিশেষ নূতন করিয়া কিছু জন্মিল না আত্মারই অবস্থাস্তরে 'পরিস্ক,রণ মার, 
তখন শোকের অন্থভব বা জ্ঞান নামেও নূতন কোন কিছু একটা জঙ্গি 
না) শোকাবস্থার পূর্বাধস্থায়ও যে তোমার সেই চিরস্তন « আগিক্স ॥ 
অনুভূতি ব! জ্ঞনি্ছিল, তাহাই যেন একটু জাগিয়া উঠিল মাত্র । শোঁকাঁ- 
বন্থায় তোমার আত্মার অবস্থা পরিবর্তন হুইল, সুতরাং সেই পূর্বক 
“আমি অন্থভবটাই তুমি এখন বিশেবরূপে গ্রাহ্য "করিলে জাত্র। 
ধু শেইকের অবস্থাতে অবন্তই তুমি অন্ন স্তরে বুঝিতে পার হে, 
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« এখন আমার এইদ্ধপ আত্তরিক অবস্থা হইয়া উচ্ভাতে আর সনদে 
নাই। 
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এখন ছুঃখ ও স্থুখ কি তাহা শুন,_ ছুঃথ নামেও কোন একটা গুণ বা, 
শক্তি আসিয়। আমাদের আত্মার মধ্যে উৎপন্ন হয় না। আমাদের আত্মার 
“আমির -যে যেশক্তি যখন যেভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে, 
তাহার মধ্য পথে যদি একট বাধা পীয়, একটা ঠেকা পায়, তাহ! 
হইলে সেই বাধাটা অতিক্রমের জন্য, আত্মার সেই সেই শক্তিটি 
বিলক্ষণ চেষ্টা করে। সেইরূপ বাধিত ও উত্তেজিত-ভাবাপন্ন যে 
আত্মার-_-'আমধির” _অবস্থা বিশেষ, তাহারই নাম “ছুঃখ, এততিন্ন অতিরিক্ত 
কিছুই না। ছুঃখ অনস্থাটা বিশেষরূপ বুবিবার পুর্বে প্রথম আমাদের 
“ম্বভাবাবস্থার” একটা অংশ বুঝিতে হইবে, নচেৎ ছুঃখাবস্থাটা পরিক্ক,ট হইৰে 
না, অতএব প্রথম তাহাই বুঝিয়া লও,_- 
স্বভাবাবস্থায় হস্তপদাদ্দির অগ্রদেশ পথ্যন্ত তোমার আত্মার--আমির+-_ 
ংশন্বর্ূপ পরিচালন, এবং পোষণ ও জ্ঞানশক্তি সকল অসঙ্ঘ শায়ুসমূহের 
বারা সর্বদা প্রবাহিত হইয়া! আসিতেছে ; সেই শক্তিই তোমার হস্তপদাদির 
পরিচালন এবং পোষণ ও অনুভূতির কার্য সম্পন্ন করিতেছে । কেবল 
ইহাতেই বোধ হয় কথাটা সুস্পষ্ট হইল না, সুতরাং ইহার আর একটু বিস্তার 
করা. আবশ্যক. তবেই অবাধে বুঝিতে পারিবে। তোমার হত্রি 
হইতে (৯৪৬২০) যে রক্তবহা' ধমনী বাহির হইয়াছে (১৪৬২) 
তাহার কতকগুলি শাখাধমনী, ক্রমে সরু হইয়া তোমার হস্তপদাদির 
অন্গুলীর অগ্রদেশ পধ্যন্ত গিয়াছে, এ সকল ধমনী সমূহের মধ্যদিয়া 
হৃৎপিণ্ড হইতে কধিরের শ্রোত যাইতেছে, যাহা চিকিৎসকদের “হাতদেখায়” 
স্থানে একটি অন্ুলী দ্বার! টিপিয়া ধরিলে বাহির হইতেও বিলক্ষণ অশ্ভভব 
করিতে পার। 
এইরক্ত ফেব্রু হৃৎপিণ্ডের প্রেরণাদ্বারাই (১৪৬২৭) তোমার কন্বাগ্র 
পনতলাদি পধ্যন্ত যাইতেছে কিম্বা আরও কোন প্রকার প্রেরণা আছে, আষ্দি 
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কি উদ্দেশেই বা! এই রক্ত শো করাগ্র পদতলাদি প্রদেশ পর্ব যাইতেছে, 
তাহা দেখা চাই) ফলতঃ হস্তাবয়ব* সকলের পুষ্টি রক্ষণনিমিত্তই রুখিতরর 
ঈদৃশী গণ্তি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের প্রেরণ ব্যতীত হস্তাদির পেষী সকলও 
প্র হস্তাদির ধমনীর উপর এক একটু চাপ দিতেছে তত্বারাও ধমনী পুক্িত 
রুধির সকল করাগ্র-পদাশ্রীভিমুখে যেন ফস্কিয়! যাইতেছে । 

এই কার্য কোন্‌ শক্তির দ্বারা হইতেছে ?-_আত্মরশক্তির দ্বারা৮__ 
আত্মার__'আমির,_-পোষণশক্তির (১৭৬২৭) অন্তর্গত “ব্যান” নামক শক্চি 
দ্বার (৮০২১)। আত্মার 'ব্যাননামক+ শক্তি মস্তিক্ষবাসী আত্মা হইতে 
ছুটিয়া করপদাদি পধ্যন্ত বিসর্পিত হইতেছে»_প্রত্যেক মাংসপেবী প্রভৃতির 
মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যত শ্নায়ুসমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া যাই- 
তেছে। সেই ব্যানশক্তি দ্বারা নিযুক্ত বা প্রেরিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, 
শ্াযু, ধমনী, শিরা ও মাঁংসপেধী সকল এ অতি হৃক্ষ ুক্ম-ধমনীস্থ-রক্ঞাণু 
সকল চূষিয়া লইয়া আপনার, অঙ্গ পু দ্বারা নিজ নিজ 'অস্ভিত্ব রক্ষণ 
করিতেছে, এবং রক্তের মধ্যগত দুষিত-বিষাংশটা পরিত্যাগ করিতেছে, 
পরিচীলনশক্তিও "এইরূপ ত্র সকল ন্নাষু সমূহের দ্বারা বিসর্পিত হইয়া 
বাহু মূলাদিঅবধি করতল-পদতলাদি পধ্যস্ত হস্তাদির মাংসপেবী গুলির সাহায্যে 
হন্তাদির পরিচালন কার্ধ্য ও গ্রহণাদি কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছে। জ্ঞানশক্তিও 
ধ্ররূপ প্রসারিত হইয়| স্পর্শাদ্ির অন্থভূতি সাধন করিতেছে । 

মনে কর, তোমার হস্তে একটি ব্রণ হইয়াছে, এখন অবস্তই তুমি ছঃখ 
পাইঢুতছ ) অতএব এখনকার অবস্থাটি বুঝিলেই ছুঃখজিনিষটা কি তাহ! বেশ 
বুঝিতে পারিরে। ব্রণের অবস্থায় আমার হস্তের সেই ব্রণের স্থানে কএকটি' 
শিরার মধ্যে কতকট৷ দুষিত রক্ত বেিশাক্ত রক্ত) জমিল, বিষাক্ত রক্ত জমা 
মাত্রেই সেইখানকার ন্নাযুঃ ধমনী,ও মাংসাদি বিকৃত হুইয়া গেল, সেইখানকাঁর 
রক্তের গতি একরূপ অবরুদ্ধ হইল। সুতরাং আত্মার পৌধণ শক্তিও গিয়া 
' (সইখানেই ঠেকিল* এবং পরিচালন ও জ্ঞান শক্তি ও গিয়া অবরুদ্ধ হইতেছে, 
কেন না ওখানকার স্ামুগুলি অকর্্মণ্য হইয়া পড়িয়্াছে। কিন্ত আসার 
শক্তি্মাপনার গমনের পথ হইতে এ বাধাদারক কুরগলটা ভাড়াইয়া দিক 
অরিন কার্ধ্যকরার নিমিত্ত বিলক্ষণ জোর করিতেছে, এদিকে কুয়া 
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বিষও চআত্মারশত্তিকে বাধা দেওয়ার 1নামত্ত' বিলক্ষণ জোর কারতেছে। 
'আঁজআ্মার শক্তি এইরূপ বাধাগ্রস্ত হুই লে সেই বাধাগ্রন্ত-শক্তিষ্ঠকই “দুঃখ 
বল! যায় এবং আপনাকে ঘে এইরূপ বাধাগ্রস্ত ভাবে অনুভব করা, 
তাহারই নাম ছুঃখানূভব করা। ইহাই গুরুদেব ,গৌতমমহর্ধি আপন স্তায় 
দর্শনে বলিয়াছেন ১--বাধনালক্ষপণৎ ছুঃখমিতি” €(১অ ১আ ২১স্থ) | 

শরীরের অন্ত কোন অবয়ব ব্রণাদি কিম্বা জরাদি হইলেও হুঃখতত্ব অন্বেষণ 
করিয়া এইরূপই বুঝিবে । অতএব ইহ] নিশ্চয় হইল যে ছুঃখ আত্মাতে সংলগ্ন 
কোন একট গুণ বা শক্তি বিশেষ নহে, ইহা! আত্মারই--“আমিরই*-বাধ। 
প্রীপ্ত-অবস্থা মাত্র । স্ুতর।ং ছুঃখের অনুভব করা আর আত্মার “আমির” 
অনুূতব করা ইহা একই কথা, এবং ছুঃখ নামে যখন অতিরিক্ত কোন একটা 
পদ্দার্থ আসিফ! আত্মাতে জন্মিল না! কেবল অবস্থার একটু পরিবন্তন মাত্র, 
তখন ছুঃখান্ুভব বা ছুঃখজ্ঞান ও নূতন কোন একটা কিছু আত্মাতে জন্মে 
না, ছুঃখের পুব্বাবস্থায় ঘে সেই আজন্ম অভস্ত আমাদের “আমির” অনুভূতি বা 
জ্ঞান ছিল যাহ। জন্মাবধি অভ্যস্ত বলিয়াই গ্রাহ্হ কবিতে পারি নাই কিন্ত 
এইক্ষণে দুঃখাবস্থায় আত্মার অবস্থ! পরিবর্তন নিবন্ধন সেই পুরাণ অন্ুভূতিটাই 
গ্রাহ করিলাম মাত্র। এখন স্ুখেব কথা শুন - 


জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত স্থখেরম্বরূপ নির্ণয় । 


স্ুখও কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, আত্মার শক্তিগুলি শরীরের 
যেখানে যে ভাবে শিয়া কাধ্য করিতেছে, সেইখানে সেই ভাবে গিয়া 
'অবিরৌধে-_অনর্গনভাবে কাধ্য করিতে পাঁরিলেই আত্মার সেই অনর্গল 
ভাবাপন্ন__অবিরোধভাবাপন্ন--অবস্থাকেই স্থথ বলে, এবং তাহার অন্ুভবই 
স্ুখান্ুভব। অর্থাৎ আমাদের হস্তীক়-্গাঘুসমূহের দ্বারা, পাদীয়-নাযুসমুছের 
দ্বারা, এবং কর্ণীয়ণন্নাযু; চাক্ষুষ-্বায়ুপ্রভৃতি স্সাঘু মগলের দ্বারা আম্মার খন 
বে শক্তির ভ্রোত উপস্থিত হয়, সেই শক্কি-জোতটার মধ্যে কোন বাধা না 
পাইয়া, বাবর চলিয়া! যাইতে পাঁরিলে__ সেইভাঁবাপন্ন আত্মার শক্তিকেই 
সখ বলা হয়-$। এজপ্ই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, “প্রতিকূল বেবনীয্বং 
ছুখষ্ ( )। ইহার কএকট। উদাহরণ বুধিয্বা লও)-. 
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মনে কর্‌, তুমি এখন যে বেতনে চাক 4 করিতেছ, হঠাৎ তাহা হইতে 
আর কতৃকগুণপি টাক বেতন বৃদ্ধি- হইল, কিস্বা হঠা একট! পদো্তি 
হইল, 'অখবা হঠাৎ কতকগুলি অর্থ লাভ করিলে, কিন্বা তোমার নিঃসন্তান 
অবস্থায় একটা পুত্র উৎপন্ন হুইল, এখন অবশ্বই তোমার সুখাহৃতব 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এখন তোমার অভ্যন্তরে কিন্মপ ঘটন! হইবে ?-তোমার আত্মার 
মধ্যে বন্ত্রের রঙ্গ করার ন্যায় নূতন কোন একটা গুণ সমুৎপন্ন হইবে কি? 
না তাহা কদার্ট নহে, কিন্ত তোমার আত্মারই__“আঁমির”_-ই একটু--অবস্া 
পরিবর্তন হইল, ইহা বুঝিতে হইবে ;_এতদ্দিন তুমি যে বেতনে চাকরী 
করিতেছিলে, অথবা! ষে পদে নিযুক্ত ছিলে, কিস্বা! 'যে পরিমাণে তোমার 
ধনসম্পদ্‌ ছিল তন্দারা, কিন্বা্‌ তোমার অপুত্রতাদি অবস্থাতে, তোষার 
আত্মাতে অনেকগুর্লি অভাব বোধ ছিল; ইতঃ পূর্বে যেরূপ দ্রব্য সকল 
আহারাদি করিতে তদপেক্ষায় ও সুম্বাছ চর্বয, চোধ্য, লেহা, পেয়, 
নানাবিধ-বস্ত সকল ভোজন করিবে বলিয়া, আতর গোঁলাপাদ নানাবিধ 
সুগন্ধি দ্রব্যের কমনীয় আ্রাণ লইবে বলিয়া, আপন অট্রালিকায় নয়নযুগালর 
স্থশীতলতা কারক বিবিধ রচনা পরিপাটা-সম্বলিত বিচি্র-স্বেত, গীত, 
হরিতাদিবর্ণ মালা নয়নসাৎ করিবে বলিয়া, পর্য্যঙ্ক-পরিশোভিত-ছুষ্ধ-ফেণ সদৃশ 
স্থকোমলশধ্যার সুকোমল স্পর্শান্ুভষ করিবে বলিদ্না, এবং শ্রতিমধুর নান! 
প্রকার গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করিধে বলিয়া, তোমার মন্তিক্ষবাসী আত্মা উৎফুল্ল 
ও স্তিক্ষোভিত হইয়া প্রদীপের অংশস্বর্ূপ-অলোকশক্কির ন্তার, আপন 
অংশ বা অ্প্রত্যঙগ-স্বরূপ-শক্তিসমূহকে, চতুদ্দিক্বিসর্পিতঙ্গাযুমণ্লঘার। 
রসনাভিসুখে, নাসিকাভিমুখে, নয়নাভিষুখে, শ্রবণাভিমুখে এবং সর্ধশরীর-' 
পরিব্যাপ্ড চর্াভিমুখে প্রেরণ করিয়! যেন সমস্ত শরীরটাকে ওতপ্রোত-ভাবে 
আক্রমণপূর্ববক পরিব্যাপ্ত ছিল। " 

কিন্ত হইলে কি হইবে, আমাদের * আত্মার * শক্ষিছটা। শরীরের 
'সমন্তটা অবন্নবে এত প্রসারিত ও বিকীর্ণ হইয়া! থাকিলেও তা! 
যথোচিত বিকসিত হইতে পারে নাই, আলম্বন-প্রান্তি্ন তাবে মেষ 
সঙ্থোটিত হইয়াছিল) মালতী, যুড়ী-প্রস্ৃতি লতাবলি- যেমন কা হাইড়ে 

কা 


২০৬. . ধর্মব্যাখ্যা । রর [তৃর্তীয় 
শত শত শাখায় সহ্মুখী হইয়। প্রসারিত ও ইতত্ততো বিকীর্্য হইয়াও 
প্রসারণ হওয়ার উপযুক্ত আলম্বনাভাবে € মাচা অভাঁবে__জাঙ্গলাৰু অভাবে.) 
কষলিণ-বীর্য্য, ক্ষীণ-গ্রভ, জড়ীভৃত, ও কুঞ্চিত-হইয়্া থাকে-_গুটিয়া' জড়সড় 
হইতে থাকে সেইরূপ তোমার “মাত্মার শক্তিগুলিও উপযুক্ত আলম্বনের 
অভাবে ক্ষীণবীর্ধ্য, ক্ষীণপ্রত, জড়ীভৃত, ও কুঞ্িত হুইয়াছিল। 

. আঅভিমত-ধনাদির অভাবে সমস্ত-শক্তিরই আলম্বনের অভাব হইয়া! থাকে, 
যাহার.(টাকাঁর) বিনিময়ে সংসারের সমস্ত -দ্রব£ই সঙ্গ হীত হয়, তাহার 
অভাবে আর কিসের দ্বার! অভিলধিত দ্রব্য-সংগ্রহ হইবে ? অর্থাদির অভাবে 
অভিল'ষত চর্ক্য, চৌধ্য, লেহ, পেয়াদি নানাবিধ জস্বাছু দ্রব্যের প্রাপ্তি - 
₹ুইতেছিল না, সুতরাং রসনা প্রনারিত শক্তির আলম্বন ঘটিল না, আত্মার 
রসনাঁগত শক্তি ষেন সেইথানেই জড়ীভৃত ও কুষ্চিত হইয়াছিল) আতর, 
গোলাপাদি সুগন্ধিদ্রব্য পাও নাই, নাসিক পর্যন্ত ৰিসর্পিতশক্তির আলন্বন 
ঘটে নাই, সুরা সেই শক্তি সেইখানেই জড়ীতৃত, ও কুঞ্চিত হইয়াছিল, 
অট্টালিকা করিতে পার নাই, তাহার নানাপ্রকার অপূর্ব চিত্র বিচিত্রতায় 
রঞ্জিত কর! হয় নাই, ময়নাবলম্বিত শক্তি আলব্ঘন পাইল না, স্থৃতরাৎ সেই 
শক্তি দেইখানেই জড়ীভৃত ও কুঞ্চি হইয়াছিল ; পর্যস্কাদি-পরিশোদ্ধিত 
সুখজনক শধ্যাদির সংগ্রহ না হওয়ায় সেই স্ুখান্থতবের নিমিত্ত সর্বদেহের 
চ্মপ্রদেশপধ্যন্ত বিসর্পিণীআত্মার শক্তি, অভিলধিত'আলম্বনের অভাবে 
সমন্ত দেহের চর্ম পর্ধ্যস্ত আসিয়! সেইখানেই আকুষ্চিত হইয়া! চুপ্সিয়াছিল ; 
নীনাবিধ সুমধুর ঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিবে বলিয়া যে শ্রবণ শক্তি কুর্ণকৃহর 
পর্বযস্ত বিসর্পিত হইয়া ছল, অর্থধভাবাদি প্রযুক্ত তাহা না পাওয়াতে, কর্ণাস্ত- 
_ বিদর্পিনী আত্মার শক্তি সেইখানেই নিতান্ত মলিন ও আকুঞ্চিতাবস্থায় ছিল। 
এইরপে অর্থাত্বির অভাবে উপযুক্ত মতে অভিলধিত আলম্বন ন1। পাওয়ায় 
তোমার সর্বর্দেহ ব্যাপিক্কা রাজনী শক্তি উক্ত প্রকারে আকুঞ্চিত ও জড়ীভূত 
_ হইয়াছিল, কোনটিই সর্কথা পরিক্ষটিত বা পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই, উপযুক্ত 
.. খ্আব্বনের অক্ভাবে "তাহাদের প্রসারণের ছবারগুলি যেন আবূ তপ্রায় ছিল । | 
0 শিশ্য। আমাদের শকতিগুলি থে নানাবিধ বিষয় ভোগের নিমিত্ত 
 ট্ররূপ প্রন্ারিত ভাবে অগ্রসর হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ কি? আর 


পণ | ধারা | ই 


স্ই বিষয়ঞলি না থাইলেই যে এ্ঁ,শক্কিগুলি চুশ্সিয়া' কুফ্চিত হাই. 
থাকে, ভীহারই বা গ্রধাণ কি? 

আচার্য্য ।--হস্তের দ্বারা যখন কোন একটা বন্ধ গ্রহণ কর! হয়। ভুখন 
কিছা তাহার পূর্বে কি ঘটনা হয়, তাহা বরণ আছে কি? রং 

শিষ্য ।--আজ্ঞা হা,_তাহ! বেশ বলিতে পারি,-হস্তদ্বারা কোন বন্ধ 
গ্রহণ করার পূর্বে প্র গ্রহণ করার শক্তিটী প্রথম আত্মাতে পরিস্ম:রিত 
হইয়া বুদ্ধি” £ইচ্ছাঁদির” অবস্থা ধারণ রক মস্তি হইতে হস্তে দাযুমমূহের 
দ্বারা প্রবাহিত হইয়া করাহ্ুলীর অগ্রদেশ পর্য্যস্ত আসিয়া থাকে, সবৎপর 
যখন প্র গ্রহণীয় বস্তি পাঁওয়! যায়, তখন করানুলীসমূহের দ্বার তাহার 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন সেই ভ্রব্যটা উত্তোলিত হয়, হস্তের হবার! গৃহীত 
হয়, ইহাই হস্তদ্বার৷ কোন বস্ত গ্রহণ করার ঘটন]। 

আচার্য্য ।-_হস্তের হবার! যেমন স্থুলং দ্রব্যগুলি গ্রহণ কর! হয়, সেইরূপ, 
আমাদের চক্ষু কর্ণাদির দ্বারাও ব্ূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি এক২টি বিষয় 
গ্রহণ কর! হয়; হস্তের দ্বারা ধরিলে যেরূপ সেই দ্রব্যটটা আম্মাদের 
আত্মসাৎ হয়, চক্ষুকর্ণাদির দ্বারাও সেইব্বপ একংটি 'বূপ, রস গন্ধ 
স্পর্শাদি বিষয়কে আত্মসাৎ করা হয। অতএব হন্তদ্বারা কোন জব্য গ্রহ্ণ- 
কালেও আমাদের শক্তির মধ্যে যেরূপ ঘটনা! ' হইবে, রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শাদ্রি বিষয়গুলি আত্মসাৎ করা কাঁলেও ঠিক সেই ঘটনাই হুইয়। থাকে, 
ইহা! পরেই বিস্তৃত 'হইবে। অতএব রূপ রসাদি বিষয়গুলি গ্রহণ করার 
নিমিত্ত আমাদের আত্মারশক্তি যে অগ্রসর হয় তাহাতে সঙ্গেহ লাই, 
এন্কং সেই গ্রহণীয় পদার্থ গুলি না পাঁইলেই শক্তিগুলি যেন চুঙ্সিয়া যায়। . 

এখন ভাবিয়া! দেখ, পূর্বোক্তমত অভাবের অবস্থায় যখন তোমার প্রচুয় 
বেতন বৃদ্ধি বা অন্য কোন প্রকারে প্রচুর অর্থলাভ হইবে তখন সেই সমুস্ত 
গুলি শক্তিই আপনাপন আলম্বন একরূপ পাইল অৰশ্ঠই। ঠিক এই এই স্ৃহ- 
তেই তোমার &ঁ সকল দ্রব্য,_যাহার অভাবে তোমার আত্মার প্রসাত্ধিতশীক্তি- 
' গুলি আলম্বন শুন্ত হইয়া চুগ্দিয়াছিল, তাহা সমস্তই আসাদিত বা উপস্থিত 
হইল না বটে; কিন্তু অর্থের দ্বারাই বখন ইচ্ছা মাত্রেই সকল দ্রব্যের সংগ্রহ 
হইতে পারে, তখন অর্থকেই সমস্ত ভ্রব্যের একটি প্রতিনিধি বাঁ একটি ল্য, 


২০৮ ধর্গাব্যখ্যা। [তৃতীয় 
স্বরূপ বলিতে হইবৈ। অতএব 'তোষার প্রীচুরতর অর্থপ্রাপ্তি মাত্রেই আত্মার 
সমস্ত বাজসিক শীক্তগুলি যেন আপনআপন আলম্বনই প্রাণ্ত হুইল, 
পূর্কাবস্থার সেই প্রযারণদ্বারের কপাট টা যেন ধুলিরা খেল, এখন 
যেন তোমার আত্মা সমস্ত শক্তি সহকারে একটা থঙ্কার দিয়! উঠিল, 
প্রদীপের শল তাঁট বাড়ায়! দিলে প্রদীপটা যেরূপ বিস্তৃত ও উৎফুল্ল 
হইয়। উঠে, সেইরূপ বিস্তৃত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; ভাট! অবস্থার পর 
পুণ জোয়ার অবস্থায় গঙ্গাজল যেমন ঈষৎ বিক্ষোভিত হইয়া খাল, নালা, 
প্রর়নালা, প্রভৃতিকে পরিপুর্ণরূপে আপ্লাবিত করিয়া চলে, তোমার আত্মাও 
যেন সেইরূপ একটু বিক্ষোভিত হইয়া সমস্ত স্ায়ুমণ্লীকে পরিপূর্ণক্ূপে 
আপ্লাবিত করিয়া! বাহিরের বিষয়ানিমুখে চলিতে লাগিল )-তখন প্রসারিত 
লতাবলি যেন আলম্বন পাইল,__আত্মার সেই আকুষ্ন ভাব,- সেই জড়ী- 
ভূত ভাব,_সেই চু্দিপ্লা যাওয়ায় ভাবটা বিনষ্ট হইল, আত্মার সমস্ত 
শক্তিই রীতিমত প্রফুন্ন ও প্রসারিত হইয়া! চক্ষুকর্ণাদি সমস্তদেহাবয়বের 
প্রতি অণুতে অণুতে বিসর্পিত হইয়া চক্ষু, কর্ণ কপালাদি সমস্ত অঙ্গ 
প্রত্যাঙ্গকে উৎফুন্তু করিয়া! তুলিল; তখন তোমার আত্মার শক্তিগুলি 
যেই রূপ বিসর্পিত ও উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, 
তাহা যেন বাহির হইতেও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এখন তোমার 
আত্মার শক্তিসমূহ নির্বিদ্বে, নির্বিরোধে, অনর্গল ভাবে সমস্ত শরীরে 
পরিচালিত হইয়া রীতিমত সর্বশরীর পরিব্যাপ্ত করিল। আত্মার-_ 
'আমির'_এইজপ অবস্থাটির নাম “সুখ? | 

অতএব “ন্ুখ"্নামে শাদা কাল বর্ণাদির মত কোন একটা গুণ বা 'পক্কি 
বিশেষ বাহির হইতে আসিয়া আত্মাতে অংলগ্ন হয় না, এবং আত্মার মধ্যে 
ও নূতন একটা! কোন গুণ বা শক্তি উৎপন্ন হয় না । তখনকার মত, আত্মার 
পূর্বাবস্থাটা, পরিবর্তিত "হইয়া আর এক প্রকার নূতন অবস্থা হইল 
বলিয়া “মুখ উৎপন্ন হইল” বলা যায়। হুতরাং সুখনামক কথাটা “আত্মা! 
: কথা হইতে পৃথক্‌ কথা হইলেও আত্মা আর নখের কোন পার্থক্য নাই,_ 
আত্ম জিনিষটাও যাহা সুখও তাহা, আত্মা শ্শ্বংই হখ, আত্মার সব্বণর্গীন 
পরিবর্তন অবস্থা বিশেষই সুখ । 


গন্ধ] ব্রাখ্যা। ২৯ 


হুখ যখন অতিরিক্ত কোন একটা ৬৭ বা প্চি বিশেষ ব্আখ্বতে জন্বি- 
তেছে নাঁ ফেব্রু আত্মার একটা! সর্ধাঙ্জীন পরিবর্তন অবস্থা বিযশষ- 
মা, তখন নুখান্থভব আর আত্মার অনুভব ইহাঁও একই কর্থা। প্রধ্‌ং 
এই * সুখানুভব বা নুখ জ্ঞান নামেও কোন একটা গুণ বা শক্তি নুর 
কর্িয়। আত্মাতে উৎপন্ন হইতেছে না। স্ুখাঁবস্থার পুর্বে যে তোদ্দাক্ণ 
গ্রকট। চিরস্তন « আমির + অন্থভব ছিল বা জ্ঞান ছিল, যাহা বাযুরার্শির 
স্পর্শের স্ায় তোমার জন্মাবধি অভ্যস্ত আছে বলিয়! তুমি গ্রাহ্য করিতে 
না, এখন সুখাবস্থায় তোমার 'আমির” পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে .তোখার 
সেই পূর্বকার আমির অন্থভূতিটাই একটু জাগিয়া উঠিল মাঁত। কারণ 
এই সময় তুমি ইহা বিগক্ষণ অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছ যে আমার এইক্সপ 
অবস্থা টা হইয়াছে। সকল প্রকার স্থখের অবস্থায়ই এইরূপ যথা যোগা 
যোজনা" করিয়া লইয়া বুঝিতে হইবে। 


আহারাদিজনিত স্থখও কি আত্মীরই 
অবস্থা বিশেষ ? 


শিষ্য ।__আঁপনার অন্ভূত উপদেশের রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । 
যাহ! বলিলেন ইহু' প্রত্যক্ষেরও বিরুদ্ধ বিষয়। কারাণ আমরা স্বয্ংই ইহা 
অন্ুৃতব করিতেছি যে, খন অপুর্ব মনোহর মধুরঅল্লাদি রসযুক্ত ভ্রব্য 
সকল আমাদের রসন1 “সংসর্গ করিয়া আত্মাকে স্কুকোমল স্পর্শ করে-. 
যাহাতে একপ্রকাৰ অনির্বচনীয় ভাব উপস্থিত হয়।খ্বাহার দিমিত্ত 
অির্ূধঘন সর্বদ] লালায়িত, যাহার নিমিত্ত মনু প্রত্ৃতি প্রাচীনগণের বিধি- 
নিষেধ পদদলিত করিয়া, পিতা মাঁতাঞ্ধি অভিভাবকগণের শত শত অঙ্থযোধ 
ও অন্ুতাপকে তৃশত্বে গণ্য করিয়া, সমাজের ফহত্র পরিগীড়ন মন্ধক্ষে 
লইয়া, সমন্ত ধর্সে জলাঞ্চলি দিয়া, এবং জাতিভেদে কুঠারাখাত করি 
সহম্র সহমত লোক এত সমুৎসুক, সেই অযৃতোপম গুখ কি' জব! 
হইতে পৃথক্‌ কোঁন পদার্থ নহে, কেবল আত্মারই পুরাতন জ্বর 
একটা পরিবর্তনমাত্র ? যাহা আমরা অখগ্ডিত-ভাবে একটি উৎপদ্যমান 
গুগ ইলিয়া। অনুভব করিয়া থাঁকি?। আপনায় মতে এই সফল সখা 
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কালে আত্মার কোন্‌. শবক্তিটা অনর্থল ও অবিরোধে কোথায় চলিয়। 
যাইতেছে,_-যে অবস্থাটিকে পনি সখ বলিতে চাহেন তাহা ব্লুম 

আবার একটা সুরভি কুম্থম নাসিকা সম্গিধানে "ধরিলে দেই সৌরভ 
আত্মার নিকট, উপস্থিত হইয়া এক প্রকাগ আমোদ অনুভব হয়, এখন 
নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে ষে, কুসুম সংসর্গেইে আত্মার মধ্যে এক প্রকার 
গুণ জন্মাইয়া দিল, সেইটাঁকেই সুখ বলিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে; 
আবার পুষ্পটি সরাইয়া লইলেই স্থখ আর জন্মাইল না,_স্থ গেল। ইহাতে 
আত্মার কোন্‌ শক্তি কোন্‌ দিকে কিরূপ অনর্গল বা অবিবোধভাবে চলিয়া 
যাইতেছে, _যাহাকে আপান সুখ বলিয় নির্দেশ করিবেন? 

এবং নান! প্রকার নয়নমমোহর বিচিত্রন্ূপ সন্দর্শনে, কিন্বা! প্রচণ্ড-, 
গ্রীষ্মের সময় জাহ্বীশীকর-সংসর্গি-সমীরণ-সংস্পর্শে, অথবা সুমধুর, স্বর- 
তাল-লয়-সংযুক্ত গীতিবাদ্যাদি শ্রবণে যে প্রত্যক্ষই আত্মীতে সমু 
পন্ন গুণ বিশেষ বলিয়া একএক প্রকার সুখের অন্গুভব করা যাঁয় তাহাও 
কি আত্মার শক্তি গুলির নির্বিরোধে, অনর্গল ভাবে বিসর্পিত হইয়া 
যাঁওয়। অবস্থাটি মাত্র, আত্মাতে উৎপন্ন কোন গুণ বিশেষ নহে ?। যদ্ধি 
তাহাই হয়, তবে এই সকল সুখের সময় আত্মার কোন্‌ শক্তি কোথা 
হইতে কোন্‌ দিকে অবিরোধ ও অনর্গল ভাঁবে বহিয়া যাইতেছে তাহ 
দর্শন করান আবষ্তক। 

শুধু স্থুখ বিষয়েই নহে ছুঃখ বিষয়েও এইরূপ অপত্তি উিত হইতে 
পারে; অত্যন্ত বিশ্বা বস্তর রসন। সংযোগে» অত্যন্ত ছুর্গন্ধান্বিত বস্ত্র 
নাঁসিকারন্ধ, সংন্পর্শে, মধ্যান্ু কালের প্রচণ্ড মার্তও মগ্লাদির দৃষ্টিপাতে, 
অত্যন্ত শীতোঞ্চাদি স্পর্শে, এবং অতি কঠোর কর্কশধ্বনি শ্রবণার্দিতে যে 
ছঃখ উৎপন্ন হুয়, তাহ! সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বাহিরের এ সকল 
বন্ত ও শক্তির সক্ষর্ষণেই আমাদের আত্মার মধ্যে একপ্রকার গুণ 
বিশেখ উৎপন্ন হয়, এবং উহা আত্মা হইতে বিভিন্ন সামগ্রী; সেইখানেও 
আপনার পুর্বকথিত ছুঃখ লক্ষণ (পৃ প) কিরূপে অধিকার করিবে, 
অর্থাৎ সেখানে আত্মার কোন শত্তি কিসের দ্বারা কি ভাবে বাধিত ব! 
গ্রতিবন্ধ বা ধাক] প্রাপ্ত হয় এবং কোন্‌ বাঁধ! দায়িনী বাঁ প্রতিরোধ কোরিণী 
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শক্তিকেইকবা নিপ্তেজ করার নিমিত্ত আত্মার , শক্তি রিভুষ্তিত ব়ে।--.যে 
বাঁধ! বা খ্ুতিরোধ-অবস্থাপিষ্ন এবং সেই প্রতিরোধ কে ভাড়ামের নিখিক্ক 
উত্তেজনা-ভাবাপন্ন আত্মা-শক্িকে আপনি ছুংখ বলিয়া নির্দেশ করিবেন 
তাহাও বুদ্ধির অগম্য | 


শিষ্য কর্তৃক শরীরের নির্ণয় । 


আচাধ্য।-_অধ্যাত্ম বিদ্গণের পরমাননাবর্ধক প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছ, 
আমি সাধ্যমত তোমার এই্রশ্ন মীমাংসায় বন্ধ করিব? কিন্তু একটা কথা শরণ 
রাখিও, যে অত্যন্ত গুরুতর-বিষয়ের প্রশ্ন টা যত সহজে বুঝা বায়, উদ্বরটা 
তত সহজে আয়ত্ত কবা যায় না, একটু নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিলে তাবে 
এই সকল তত্ব হৃদয়ঙ্গম করা! হইতে পারে। 

যে সিদ্ধাস্ত সুখছ্ঃখ বিঘয়ে করা হ্ইস্বাছে, বাস্তবিক তাহা! সর্বই 
অপ্রতিহত থাকিবে, সকল প্রকার সুখছঃখেই এই একই 'কথা। ইহা 
এক এক করিয়! বুঝানের চেষ্টা করা যাইতেছে শুন।_ 

কিন্ত প্রথমে তুমি একটি কথা বল দেখি? আমাদের এই শরীরটা 
কি (পদার্থ)? পু 

শিষ্য। তাহা! বেশ বুঝিয়াছি এবং বলিতেও পারি, সাধারণ কোন 
চলত্ত শক্তিকে কোন বস্তব সহিত সংযুক্ত করিতে হইলে যেক্সপ 
একএকটি যন্ত্র বা আলম্বনের নিতান্ত প্রয়োজন হয়,-বেমন তড়িৎ 
শিক প্রেরণ করার নিমিত্ত “ব্যাটারি £ইং নাস) কিনা! তারাদির 
প্রয়োজন হয়, অথব! যেমন অঙ্খের শক্তিকে শকে সংযুক্ত করার, নিষিত্ত 
যোক্ত, প্রভৃতি চাই, সেইরূপ আত্মার চলত্তপক্তিগুলিকে বহিস্থিত ও 
অন্তরস্থিত নানাপ্রকার দ্রবোর সহিত মিলিত বা সংযুক্ত করার নিশ্বিত, 
মধ্যে কতকগুক্জি যন্ত্র বা আঁলম্বন চাই, _যন্থার! আত্মার শক্তিগুলি পরিচালিত 
ও প্রবাহিত হইন্মা বাহিরের বা অন্তরের নানাগ্রকার জবর সুভ 
সংযুক্ত হইয়! সেই প্রব্যগুণিকে আপন আধ়ত্ত করিতে পারে, সেই 
অপরিসম্থোয় যন্ত্র ও আলবনের সমষ্টি একত্রিত হইয়া,-একরটাঁর পরী 
আর একটি, তাহারপর আর একটি, এই তাঁবে সঙ্জকৃত হী খে 
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একটা দীর্থাকার আন্কৃতি হইয়াছে, তাহাকেই একার কথারদ্বার৷ ব্যবহার 
করার জন্ত সঙওক্ষেপে একটি নাঁম দেওয়া হয় সেই, নামটি * শরীর »। 
অতএব এই দীর্ঘকার জনিষধটীকে « শরীর * নামের পরিবর্তে আম্মার শক্তি 
প্রবাহ বা পরিচালনের বস্্র-সমহি বলিলেও হইতে পারে; কারণ শরী- 
রের মধ্যে এমত কোন একটু স্থান বা অংশ নাই, যেখানে আম্মার 
শক্তি. পরিচালনা বা প্রবাহের সাহাঁষ্য না করিয়া কেবল সৌনার্ধ্য 
দর্শনাদির নিমিত্ত নিরর্৫থক রহিয়াছে; যথা হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক» 
উদর, বক্ষ, ও তাঁহাদের অন্তর্গত পেষী, শ্নাযু, ধমনী, নাড়ী, শিরা, মস্তিষ্ক, 
হ্ৃৎপিও, ফুস্ফুস্‌ পাকস্থলী ইত্যাঁদি। ইহাই শরীরের লক্ষণ-_ 


জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত আহারাদিজনিত 
স্থখ দুঃখের স্বরূপ নির্ণয় । 


আচার্য্য ।--অতিশয় সন্তষ্ট হইলাম ! যে, আমি যাহ! বলিয়াছি, তাহ! 
তুমি বিলক্ষণ চিন্তা সহকারে ধারণ। করিয়াছ, এবং বিস্থৃত হও নাই। এখন 
অন্য কথ! শুন;--এই আত্মশক্তি পরিচানায় যন্ত্রস্বূপ-শরীরের অস্তিত্ব- 
রক্ষার নিমিত্ত কএকটা পূদার্থের কিছু অধিক-মীত্রায় থাকা নিতাস্তই আবশ্বাক 
হয্ব,-যথা আজোট (ইং নাম) স্েহ, গুড়, লবণ ইত্যাদি । এই সকল 
পদার্থ গুলি না! থাকিলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না, মস্তিদ্ধ, ন্াযুপ্রভৃতি 
সমব্য শরীরাবয়বই অকর্মণ্য ও অবসন্ন হইয়া পড়ে,-আত্মার কোনপ্রকার 
শক্তিরই পরিচালন করিতে পারে না, আর অনেকগুলি পদার্থ অতি সামান্য- 
মাত্রায় থাকিলেও চলে,__যথা, লৌহ, শীসক, চূর্ণ, ক্ষার ইত্যাদি। 
এ গুলিতেও দেহের অন্তিত্ব-রক্ষাঁর প্র্ূপই সাহায্য করে। 

প্রদিকে আবার প্রতিক্ষণেই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নানাবিধ কারণে শরী- 
রের অস্তত্ত উক্ত সমস্ত প্রকার পদার্থেরই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, -শরীরের 
মধ্য হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া! যাইতেছে ? কিন্তু আহারের দ্বার আবার 
আমরা তাহার সমৃপুর্ণ্ূপ পরিপুরণ করিস থাকি। তন্মধ্যে যে ষে দ্রব্যগুলি 


আমাদের. শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয়_-যে যে বস্তর অভাবে আমাঁ- 
“ঘের শরীরাবূধ কল শিখিল। ক্ষীণবীর্ধ্য, আত্মার শক্তি পরিচালনে অশক্ক 


র্‌ 
পক এল 
চে ও 
কনিতে ৬ 
দে কম 


খণ্ড ] ধর্শব্যাখ্য। | ২5২ 


হ্র,_স্থত্রাং আত্মার শক্তি যথোচিত প্রবাহিত হইতে পাঁরে না, সেই সেই 
বস্তগুলি মুখ ও উদরস্থ করা মাত্রেই শরীরের সেই সকল বস্তর অক্াব 
বিদুরিত হয়, সেই জ্রব্যগুলি শরীরের সহিত সমবেত হয়, তখন শরীরটা 
বীর্ষা সম্পন্ন এবং আত্মার শক্তিসমূহের রীতিমত পরিচালনে সমর্থ হয়ে, 
আর ত্বাত্মার শক্তিগুলিও তখন অনর্গল ও অবরোধভাবে ক্বাযুমণ্ডলাদিতে 
চলিয়া ফিরিয়া আপনং কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। অতএব এ দকল 
বস্ত আহার কর! কালে আতা! “সুখ” বলিয়া অনুভব করে; জার থে 
দ্রবাদ্ধারা ইনাঁর বিপরীত ঘটনা হয়, তত্বারা আত্মার শক্তিরও ইছার 
বিপরীত অবস্থা হয় । উহ বিস্তারিত মতে শুন,_ 

প্রথম ভাবিয়া দেখ, কি কি খাদাক্রবা আমাদের সুখকর ও কি কি জ্ব্য 
দুঃখজনক [বলিয় প্রতীয়মান হয়। আমর! দেখিতেছি,--ছুগ্ধ, ত্বৃত, মত্ভ, 
মাংস প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য প্রায় সাধাকণতঃ সকলেরই বিশেষ সুখবর 
করে) তৎপর, কিছু কম পরিমাণে হইলেও কিন্ত আলু, পটোল, বেগুণ 
প্রভৃতিও স্থখজনকম্বাদযুক্ত দ্রব্য। এবং কুইনাইন, অছিফেণ প্রভৃতি 
কতকগুলি দ্রব' সকলেরই অতিশয় অতৃপ্তিজনক। 

আচ্ছা, ছুপ্ধাদি দ্রব্যগুলি গত সুখকর, আর কুইনাইনাদিত্রব্য এত 
অতপ্তিজনক কেন? ইহার কাঁরণ এই যে ছুগ্ধাদির মধ্যে আমাদের পুর্বোন্ক 
প্রকারে শরীরেব পোষক ও রক্ষক _অনেকগুলি পদার্থ আছে । প্ছুগ্ষের 
মধ্যে যে আজোট ও গুড়াংশ আছে, স্েহাংশ আছে, লবণাংশ আছে, এন্ত- 
দ্বাতীচ্চও প্রন্ফ,রক ( ফস্ফরাস্‌) প্রভৃতি অনেক প্রকার পদার্থ আছে, তাহার 
প্রায়সকল গুলিই আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য । স্বতের মধ্যে যুখ্যকল্ে 
শ্নেহাংশ আছে, গুড়াংশও লবণাংশ বড় বেশী নাই, অন্তান্ত প্রস্বো- 
জনীক়্ পদার্থও কিছু কিছু আছে। মংন্তের মধ্যে গুড়াংশ আছে, স্গেহাঁধশ 
'আছে, প্রস্ক,রকাংশ আছে, আজোট নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, লব্ণদি 
অন্তান্ত পদার্থও সল্প অলপ আছে। মাংসের মধ্যেও যিষ্টাংশ আছে, 
স্েহাংশ আছে, প্রন্ষরকাংশ আছে, আজোটের অংশ (কিছু বেশী) 
আঁছে+ এব লবণাঁদি পদার্থও কিছু কিছু আছে। মার কুনছিনেয . 
মধ্যে “কোরাসির়া” নামে (ইংরাজী নাম) এক প্রকার বিষাক্ষ পদার্থ 

ষ ্ঞী 
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খাকে, অহিফেণের মধ্যে “মরফিয়া” নামে (ইংরাজী নাম) এক প্রকার 
বিষ থাকে ।” এখন বল! বাহুল্য যে কুংনাইন অহিফেণাদি পদার্থের 
মধ্যে আমাদের শরীর-পোষক কোন পদার্থই নাই। যে পদার্থ আছে, 
তাহা আমাদের শরীরের বিনাশক ইভাতে তোমরাই বলিয়া থাকে। 
স্বভাবাবস্থায় একভরী কুইনাইন খাইলে মৃত্যু যদ্দিও না! হয়, তথাপি 
মৃত্যুর দশা! বোধ হয় অবগ্তই হইবে, এক ভরী অহিফেণ ভক্ষণেও মৃত্যু 
হয়, ইহা? অনেকের পরীক্ষিত আছে। 

অতএব দুপ্ধাদি দ্রব্য আহারে স্থুখ বোধ হয়, আর কুইনাইনাদি 
দ্রব্য ভক্ষণে অত্যন্ত অপ্রীতি বোধ হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে 
দুগ্ধাদি দ্রব্য রসন। সংযোগ করা মাত্রেই উহার গুড়াংশ, নেহাংশ, - 
লবণাংশ ও প্র্ষরঙগাদি অংশট। আমাদের রসনার সথক্ম সুক্্ শিরাদির দ্বার 
চোধিত হইয়া পরিগৃহীত হয়, এবং উদরস্থ হইয়া পাকস্থলী-সংলগ্ 
শিরাদির দ্বারা ত্র সকল অংশ শরীরে পরিগৃহীত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ 
আমাদের রসনা! উদরাদি সমস্ত দেঠাঙ্গ এবং রসনা উদরাদির সন্নিহিত 
শিরা, ধমনী, নাড়ী, যু প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব গুলিরই &ঁ সকল দ্রব্যের 
অভাব মোচন হয়, এবং উহ্ারা সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলি পায়! 
আপনাপন আকৃতিকে পরিপুষ্ট করে, এবং তন্্ারা পুনর্বার উহার 
পূর্বের মত আম্মার শক্তি পরিচালনায় সম্পূন উপযুক্ত হয়, সুতরাং আহারের 
পুর্বে উহাদের ক্ষণতাপ্রযুক্ত যে আত্মার শক্তি প্রবাহে বাধা ছিল তাহ! 
দুরীভূত হইল, এবং আত্মার শক্তিগুলিও আপনাপন নির্দিষ্ট বিষয়ু লক্ষ্য 
করিয়। অনর্গল ও অবিরোধভাঁবে গতায়ানতত করিতে থাকিল, দেহের 
সমন্ত অবয়বেই আত্মার সমগ্ধ শক্তিগুলি অনর্গল আবিরোধভাঁবে 
চলিতে থাকিল। এইরূপ অনর্গল ও অবিরোধভাবে আত্মশক্তির প্রবাণহত 
অবস্থার নামই 'মাহার জনিত সুথ*। লুতরাং আহারের হখনামে কোন 
একটা গুণ বা শক্তি আত্মাতে জন্মিল না, উহ! অবত্মারই অনর্গল গাবে 
প্রবাহিত অবস্থা স্বরূপ একটু পরিবর্তন ভাবমাত্র হইল। 

খাদ্য বস্ত সকল উদরস্থ হলে ক্রমেই আরও অধিক মাত্রায় “আমা- 
দের দেহ উহা! গ্রহণ করে। দেহে এ সকল বস্ত্র অভাব একবারে 
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বিদুরিত হয়, অঙ্গপ্রত্ঙ্গ সকল আত্মার শক্তি পরিচ'লম করিতে বিলকষণ 
উপব্ক্ত হয়, আত্মার শক্তিগুলি অবাধে ইতত্ততঃ বিসর্গিত হইছে 
থাকে এবশ সেই অবাঁধ ভাবে, অনর্গল ভাবে আত্মার শক্তির প্রথা" 
হিত অবস্থাকেই আপ্যায়িতভাব বা তৃত্তিম্থখ, বলিয়া নির্দেশ করা 
যায়, অর্থাৎ ত্র সকল দ্রব্য ভোজনের পর যে আমাদের অন্তর 
প্র প্রকার তৃপ্তি বা স্থুখেব ভাব আপ্যাক্িতভাবটা আঁইসে, তাঙ্কা 
আত্মার এরূপ অনর্গল ভাবাপন্ন অবস্থাটি ব্যতীত নূতন কোন একট 
গুণ তখন আম্মীতে জন্মেনা, সেই পুর'তন আত্মারই অনর্গল ভাবে 
ক্ষরণ স্বরূপ একটা পরিবর্তন অবস্থা মাত্র। এই অবর্থাটা আহারের 
পূর্ধ্বে ছিল না, আহাবেব পবেই হইল এ নিমিত্ত সুখাবস্থারও উৎপত্তি হইল 
বলাষায়। 

আহাব জনিত সুখনামে যখন নূতন কোন একটা গুণ বা শক্তি 
আস্মাতে জন্মিল না, তখন এই সুখান্থুভব বা স্ৃথজ্ঞান নামে ও কোন একটা 
গুণ বা শক্তি এইক্ষণে জন্মিল না, আহার করার পূর্ধে যে সেই আমা 
দের চিরন্তন “আমির অনুভব বা জ্ঞান ছিল, বাহ] জন্মাবধি থাকা ছে 
আমর গ্রাহ্হ করিতে ছিলাম না, এইক্ষণে স্ুখস্বরূপ অবস্থাস্তরে আমা- 
দের সেই আমির পরিবর্তন অবস্থা হওয়াতে সেই পুরাণ “আামি' _জ্বাল- 
টাই গ্রাহহ করিলাম মাত্র। আত্মার একটা পরিবন্তিত অবস্থ। হইয়' 
কিছু বেশী কাল থাকিলেই সেই নূতন অবস্থাটাও অভ্যন্তমত হইয়া 
পুরাতন প্রীয় হইয়া যায়, স্থতরাং তখন ত্র নৃতন অবস্থাটাও ব্সআর 
আমাঁদের গ্রাহে আইসে না, তাহার অন্ুভবও গ্রাহ হয় না, আবার সেই 
আমির” অনুভব! অগ্রাহ হইয়া! পড়ে। এজন্ত আম্মার সুখ ছুঃখাদি 
অবস্থার দ্বারা কোন প্রকাব পরিবর্তন হইলে যত টুকু কাল তাহার 
নুতনত্ব থাকে, ততটুক কালই আমরা সেই স্থবা ছুঃখাদির অন্থৃভর 
করিয়া! থাকি, অর্থাৎ সুখ দুঃখাদিবপে আত্মা:ক অন্ুতব করিয়া থাকি, 
তৎপর যেই উহ? অভ্যান্ত হয়, তখন বাস্তবিক সেই সুখ ছুঃখাদি অবস্থার্টি 
থখাকিলেও আর তাহা? অন্থভূতিটা আমাদের গ্রাহো আইসে ন।; এজন্য 
তখনও বলি,--“আমাদের সেই স্থথ বা ছঃখ এখন নাই”। 
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আহার জনিত সুখাবস্থা স্বারাই ইহার দৃষ্টাস্তট! বুঝিয়া লও”_ 
আমাদের আহারের পূর্বে শরীরের যে যে বস্তর ক্ষয় ও অভাব হইয়া শরীরের 
অন্ধুপযুক্ততাঁনিবন্ধন আত্মার শক্তি গুলি অনর্গল ও অবাধ্জবে পরি- 
চালিত হইতে পারে নাই, এখন উপযুক্তমত আহারের দ্বারা সেই 
সমস্ত অভাব বিদুরিত হইলে, কিছুকাল পর্য্স্ত আত্মার শক্তি গুলি 
অবাধে ও অনর্গল ভাবে বিসর্পিত হইলে, পরে উহার আর সেইরূপ নুতনত্ব 
থাকিল না, পুরাণ হইয়! পড়িল,__-উহাই আত্মার একটা স্থায়ী অবস্থার 
মত হইয়া পড়িল, পূর্ব্বকার মত হঠাৎ পরিবন্তিত ভাবটা থাকেনা, স্থতরাং 
আত্মা আর তাহ। গ্রাহ্য করেনা, বিলক্ষণ অন্গভব হইলেও সেটা গণ্য করে 
না; সুতরাং তখন আর “ম্থখের অনুভব হয় না” ইহাই বলিয়! থাকে । বাস্ত- 
বিক কিন্ত আত্মার শক্তির & পূর্বোক্তরূপ অবস্থা থাকা পর্যন্তই পূর্ববাবস্থায় 
অনুভব থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়ত শরীরের উপযুক্ত 
মত দ্রব্য আহরণ হইয়া গেলে, অর্থাৎ থে পরিমাণে তোমার দেহে 
শ্নেহাদি পদার্থের আবশ্তক আছে, সেই পরিমাণে গ্রণ হইয়। গেলে, শেখে 
তুমি বলপূর্বক, কিশ্বা লুন্ধতা দোষে আবার গুড়াদিপদার্থ মুখে দিলেও 
তোমার শরীর আর তাহা সেই সহজ সঙ্থত্র শিরামুখের দ্বারা আত্মসাৎ 
করিবে না, সুতরাং তখন আর সেই পূর্ববকার মত শক্তিপরিচালনার 
আঁধশ্তক পদার্থের ভাব মোচন হইয়া নূতন রকমে আত্মার শক্তির 
অবাধ ও অনর্গল ভাবে পরিচালন! ব1 প্রবাহের অবস্থা হইতেছে না 
স্থুতরাং তাহা আর তোমার গ্রান্থ হইতেছে না, সুখাবস্থ! বলিয়! গণ্য 
হইতেছে না, প্রত্যুত ছুংখজনকই বোধ হইতে থাকে । 

আবার ইহাও দেখ, কতকটা শিষ্টদ্রব্য আহারের পর, শেষে যে সেই 
বিষ্টাদি দ্রব্য সকল ছাইএর মত বোধহয় তাহ! কাহারও অনবগত নাই। ইহার 
তাৎপর্ধ্য এই যে দেহে যে দ্রব্যের যে মাত্রায় প্রয়োজন হয়, যদি তদপেক্ষায় 
অতিরিক্ত পরিমাণের সেই বন্ত গুলি বলক্রমে দেহস্বাৎ করিতে থাকে, 
তাহী হইলে দেই বস্ত এক প্রকার বিষাক্তই হুইয়! পড়ে, আত্মার শল্তি 
পরিচালনের ব্যাঘাত জনক হইয়া পড়ে) কারণ দেহের মধ্যে আবস্তক 
বস্তর অভাব হইলেও, দেহ যেরূপ অকর্শণ্য আত্মার শক্তি পরিচাল- 
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নায় অযোগ্য হয়। আবার সেই সেই পদার্থের নিরমিত মাজার অপেক্ষায় 
মাতিশষঞ্ক ভইলেও দেহট অকর্মণ্য হয়,--শক্কি পরিচালনায় অযোগ্য কয় । 
স্থতরাং ক্তি পরিচালনায় বাধা পড়ে, এইজন্য শেষে সেই একই বস্ত 
দুঃখজনক বলিয়া অনুভব হুইতে থাঁকে। কিন্ত সুখ যদি বাহিরের 
দ্রব্যাদি দ্বারা বাহির হইতে উৎপন্ন, ও আত্মাতে সংলগ্র এবং আত্মার 
অতিরিক্ত কোন একটা গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ হইত, তবে এনপ 
কিছুই সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ উদরটা পরিপূর্ণ হইলে, কিম্বা উপযুক্ত 
মত মিষ্টাদি দ্রব্য খাইলেও আবার ক্রমাগত সেই সকল দ্রব্য খাইতে 
কেবল স্রখান্ুতবই হইত, কিন্ত শেষে স্থথ না হওয়ার কিন্বা ছুঃখ হওয্বায় 
কোনই কারণ হইত ন1; উদর বতই পরিপূর্ণ হউক না! কেন, যতই স্গিষট 
খাঁওনা কেন, মিষ্টাদি দ্রবা খাইলেই, ক্রমাগত তোমার আহার জনিত 
নখ হইতে থাকিবে) এবং দুঃখ হওয়ার তো কোন কারণই নাই, 
কারণ তোমার মতে, মখনই তুমি মিষ্টাদি ভ্রব্য মুখস্থ করিবে, তখনই এ 
দ্রব্য রসন! ম্নায়ুর সাহায্য লইয়া তোমার আম্মার মধ্যে সুখাদি উৎপাদন 
কবিবে, তাহা! অবার্থ। 

আব৪ দেখ) বদ্দি বাহস্থ দ্রব্য সংযোগে আত্মার মধ্যে স্থখ ছঃখন্ধপ 
কোন একটা নূতন গুণ জন্মাইত, তাহা হইলে একই দ্রব্যের দ্বারা 
কাহারও স্থ কাহারও ছুঃখ হইতে পারিত না, কিস্বা সুখছঃখের তারতম্য 
হইত না, অর্থাং এক এক প্রকার খাদ্য বস্তর দ্বারা সকলেরই সমান পরিমাণে 
সখ বাঁ ছঃখ হইত) কেন না! সেই একই বস্তু, সকলেরই রসনাদির 
অন্তর্গত স্নায়ু ও আত্মার সংসর্গ করিতেছে; আত্মার সপে সম্বন্ধ হইলেই 
সে তাহার কাধ্য-গ্ুখ ছুঃখ জন্মাবে, যেহেতু তুল্য কারণ থাকিলে তুল্য 
কার্ধ্য হয়, ইহা পণ্ডিতগণ অঙ্গীকার করেন। বাস্তবিক শকস্ধ এক বস্তর 
আহারের দ্বারা সকলেরই সুখ বাঁ ছুঃখ হইয়া! থাকে না, একই মিষ্ট 
দ্রব্যের আত্বাদে তোমার সুখ হয়, আমার ছুঃখ বোধ হয়; কাহার বা অধিক 
কটু দ্রব্যেই সখ হয়, কাহার বা সামান্য কিঞ্চিৎ কটুদ্রবাও (ঝাল) অতি ছঃখ 
প্রদ অনুভূত হয়, কাহারও বা বেশী মাত্রায় লবণ বা অয়দ্রব্য সুখজনক, 
কাহায়ও বা উহ? অতি সামান্ত পরিমিত হইলেও নিতাস্ত ছঃসহ, এইক্বপ প্রায় 
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প্রতি ব্যক্তি-ভেদে প্রত্যেক ভ্রব্যাহার জনিত স্থুখ ছুঃখ সম্বন্ধেই অনস্ত 
প্রকার প্রতেদ ও বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহ তোমার মতে অসম্ভব । 


ব্যক্তি ভেদে আহারজনিত সখ দুঃখ প্রভেদের 
কারণ নির্গেশ | 


আর্ব্য দার্শনিকদিগের মতে, এদো'ষ ঘটিতে পারে না, এবং সুন্দর 
সীমাংসাও হইতে পারে। তাহা! বুঝাইয়া দিতেছি শুন। মনুষ্য যে স্কুল 
বিভাগের দ্বারা প্রার তিন প্রকার প্রক্কতিতেই বিভক্ত, তাহা বোধ হয় 
অবন্তই অবগত আছ, অর্থাৎ বাতিক প্ররুৃতির, পৈত্তিক প্রকৃতির এবং 
্রৈষ্মিক প্রকৃতির । তন্মধ্যে ধাঁহারা বাতিক প্রকৃতির লোক তাহার! 
বাযুবর্ধক দ্রব্যের দ্বার! সুখী হন না, বাহার পৈত্তিক প্রক্কৃতির তীহারা 
পিত্ববদ্ধক দ্রব্যের দ্বারা সুখী হন না, আর থাহারা শ্লেম্মিক প্রক্কৃতির 
লোক তাহারা শ্রেক্সাজনক বস্তর আহারে পরিতৃপ্ত হন না। অর্থাৎ 
ধাহার বাঁত প্রকৃতির দেহ তাহার স্বভাবতই চঞ্চলতা৷ বা স্ফর্তি কিছু 
বেশী, এতদবস্থায় যদি তিনি আবার সেই চঞ্চলতা বা স্ক্ভিবর্ধক (বাযুবদ্দক) 
বন্তশাহীর করেন, তবে তাহার স্কর্তি ও চঞ্চলতা আরও অধিক বৃদ্ধি পায়, 
প্রকৃত পরিমাণাপেক্ষায় অনেক অধিক হইয়া পড়ে, কিন্ত বাস্তবিক কল্পে 
তদ্দার। আত্মার বিশেষ ছুর্ধলতাই"হুইয়! পড়ে। সুতরাং আত্মা সেরপ দ্রব্য 
চায় শখ 

এইরূপ যাহাঁদের শ্রেক্সাধিক প্রকৃতি, তাহাদের ন্বভাবতঃ স্ফুততি বড় 
কম থাকে, এতদবস্থায় যদি স্তর হ্বাসকারক বস্ত (শ্নে্সজনক বস্ত) 
আরও অধিক খায়, তবে আর স্ফপ্তিও বিহীন হইয়া আত্ম। অবসন্ন হইয়া 


পড়ে, সুতরাং সে শ্রে্ব-বর্ধক দ্রব্য ভাঁল বাসে না; এবং যাহার পিত্ব 
বৃদ্ধির. প্রকৃতি তাহার স্বভাবতঃ অত্যন্ত স্কুত্তি থাকে, এতদবস্থায় যদি 


আরও অধিক ন্রর্তি জনক দ্রব্য (পিত্ত জনক বৃত্ত) আহার করে, 
তবে আরও অত্যন্ত স্কর্তি হইয়া আত্মা বাস্তবিক পক্ষে বড় অবসন্ধ 
হইয়া পড়ে। অতএব সে পিত্ত-বর্ধক বন্ত ভাল বাসে না। | 

ইহার তাঁৎপর্য্য বিশেষরূপে বলিতেছি, কিন্তু একটু বিশেধ অভিনিৰিষ্ 
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“না হইলে, এ বিষয়টি ,বুঝিতে পারিবে না। প্রথম একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া 
লও,--তঁড়িং শক্তি খন টেলিগ্রাফের তারের মধ্যদিয়া ধাঁ তখন 
কিরূপ ধটন। হয় তাহা জান কি? এবং বর্যাকাপাপেক্ষায় বসস্তকালীন 
নব মেঘোদয়ে অধিক বজ্পাত হয় কেন তাহা! অবগত আছ? 

শিষ্য ।-_তাহা এককপ জানি, কিন্তু তাহার সহিত এখাঁনে কি সম্বন্ধ 
তাহা! কিছুই বুঝিতে পারি না । 

আচার্য্য ।-_ সম্বন্ধের কথা পরেই বলিতেছি, তুমি ইহার কি জান 
বল দেখি? 

শিষ্য ।--তড়িৎশক্তি যখন তারের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া 
যায়, তখন তারের পরমাণু রাশির মধ্যে এক প্রকার ধাক্কা! লাগে, সেই 
ধাক্কাদ্ধারা তারের পরমাণু বাশি পরিচালিত হর, অর্থাৎ তাহার পর- 
মাণু সমষ্টি যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহার কিছু উলট. পালট, 
হয়। কিন্তু এ তড়িৎশক্তি চলিয়! যাওয়া মাত্রেই তারের পরমাণু রাশি 
আবার সেইমত যথাস্থানে সন্গিবেশিত হয়। কারণ পরমাণু সক- 
ল্লের সর্বদাই চেষ্টা আছে যে তাহার পরম্পরে অতি সন্কিছিতভাবে 
সংযুক্ত ও সন্নিবেশিত হইয়। থাকে, কিন্ত যখন তড়িৎ শহ্কি চলিয়। 
যায়, তখন উহাদের সেই অতি নৈকট্য ভাবে সন্নিবেশের কিছু ব্যাঘাত 
ঘটে, অর্থাৎ ত্র রূপ সন্গিবেশের পূর্ণমাত্রায় না হইলেও, অনেকটা 
বাধ! জন্মায়, আবাব এই সন্নিবেশও তড়িৎশক্তির পরিশীলনে কতকটা 
ধাধ] জন্মায়/তড়িৎশক্তিও সেই বাধা অতিক্রমণ পূর্বক কোন একদিকে 
চলিতে থাকে, তাই একটা! ধাক্ষাধাক্কী উপস্থিত হয় । 

আচার্য্য ।-তাঁর ষদি কিছু মাত্র বাধা না জন্মাইত তবে কি হইত ? 

শিষ্য ।--তাহা আদৌ সম্ভবে না, যতক্ষণ তারেব তারত্ব থাকিষে, - 
তারের অবয়ব সন্নিবেশ থাঁকিবে, ততক্ষণ অন্ত একটা চলস্তশক্তি তাঁহার 
মধ্য দিয়া গেলে, নিশ্চয় তাহার পরমাণু রাশি এ শক্তিকে বাধ দিবে, 
ইহছ1 অব্যর্থ সিদ্ধান্ত । ৰিশেষতঃ বাঁধ না পাইলে কোন শক্তিই উত্তে" 
জিত, হইয়া চলিয়া! যাইতে পারে না, বাধাই শক্তির, জোর ও উত্তে- 
জিত হওয়ায় সুখ্যকারণ। 


২২০ ধর্সব্যাখ্যা । [তৃতীয় 


আচার্ধ্য ।_ঠিক বলিয়াছ, এখন আর একটির বিষয় বল। 

শিষ্য।--জল পদার্থট! তড়িৎশক্তির অত্যন্ত পরিচালক ভ্রবা, অর্থাৎ 
ভড়িৎশক্তি গতায়াঙডে অতি সামান্য পরিমাণে বাধা জন্মায়, বিস্ত বিশুষ্ষ 
বাঘুরাশি তড়িৎশক্তির অপরিচালক, অর্থাৎ অতি তীব্রতর বাধ! জন্মাইয়া 
থাকে। বর্ষাকালে প্রতিদিনই প্রায় বর্ণ হইতেহইতে মেঘও পৃথিবীর 
মধ্যবর্তী বাষু রাশি নিতান্ত সিক্ত (জলকণ। বিমিশ্িত ) হইয়া যায়, 
স্থতরাং তখন সেই বাধু, তড়িৎশক্তির বিলক্ষণ পরিচালক, অর্থাৎ 
ভড়িৎশক্তি পরিচালনে অতি সামান্য পরিমাণে বাধাজনক হয়, স্বতারাং তখন 
মেঘাদ্ির মধ্যে অতি সামান্ত . পরিমাণে একট্র শড়িৎশক্তি জন্মিলেও 
তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তড়িৎ অধিক জমিতে পায় না, 
তাহার ক্ষুস্তি বা উত্তেজনা ও বলবৃদ্ধি হইতে পারে না, বজপাতও 
ছয় না; কারণ পণ্ডিতগণ অধিক পরিমাণে উপচিত-তড়িৎশক্তির 
গতাঁয়াতকেই “বজপাত” বলিয়া থাকেন । 

আবার যখন বসন্তাদ্দি কাল উপস্থিত হয়, তখন বৃষ্ট্যাদি না হওয়াতে, 
বাযুরাশি নিতান্ত শুক্ধ ও রুক্ষ হইয়া যায়, সুতরাং তড়িৎশক্তির অতান্ত 
অপরিচীলক হয়) সেই কাঁরণবশত মেঘীয় ড়িৎশক্ষি পৃথিবীতে 
আসিতে পারে' না, অথচ আসিবার জন্য বিলক্ষণ চেগ্টী করিতে থাকে, 
ক্রমে তাহার বলরুদ্ধি হইতে থাঁকে | ক্রমে অধিক শড়িৎশক্তি একত্রে 
জমিতে থাকে, পরে খন অত্যন্ত বলবত্তী হইয়া উঠে, তখন বাম 
রাশির সেই প্রবল বাঁধাও অতিক্রমণ করিয়া বায়ু বিদারণ পূর্ববক'পৃর্থী- 
বীতে আসিয়। পড়ে, ইহাই বজপাত। এখন আপনি কি বলিবেন বলুন। 

আচীর্য্য ।-_রাহা ধলিলে ইহাই সত্য । এখন তুমি এই দৃষ্টাস্তটি তোমার 
নিজের মধ্যে যোজন করিয়া লও, তবেই বাধু বৃদ্ধির প্রকৃতিতে, বায়ু 
বর্ধক দ্রব্য খাইলে আত্মার শক্তি দুর্বলা হইবে কেন, তাহা বিলক্ষণরূপে 
বুঝিতে পারিবে ইহার বিস্তার করা যাইতেছে শুন | 

আমাদের ..আত্মীর শক্তি ও যে তার-প্রবাহিনী তড়িৎশক্তির ন্যার, 
অস্থা স্াসু্নগুলের মধ্যদিয়] সর্কদ! পরিচালিত হইয়া গতায়াত ' করি- 

তেছে, তাঁছা। অনেক বারই বিস্তার ক্রমে বলিয়াছি। এ শক্তি গুলি 


খণ্ড] ধর্মাব্যাখ্যা । ২২৯ 
যখন স্নায়ু মণ্ডল দ্বারা প্রাবাছিত হুইয়া চলিতে থাকে, তখন জ্াধু দণ্ড" 
লের পরমাণু রাশির যথাযোগ্য সন্নিবেশের কিছু ব্যত্যয় হয়,_-পরমাগুগুলি 
নিমিত্ত ন্লিবেশ অপেক্ষার একটু উলট. পালট, হওয়ার উদৃযুক্ত হয়) কিন্ত 
প্র পরমাণুগুলির স্বজীতীয় আকর্ষণ বলে আবার তৎক্ষণাৎ সেই পূর্ধ- 
মত যথাযোগ্য সন্গিবেশে অবস্থিত হয়। পরমাথুগুলির সন্নিবেশ 
যতই স্দৃ়, যতই ঘন, অবিরল বা কঠিন, ততই 'আত্মীর শক্তি পরিচালনার 
অধিক পরিমাণে বাধাজন্মায়, স্থৃতরাং সেই সন্গিবেশের উলট. পালট 
করিয়া যাইতে আত্মাব শক্তির অধিক উত্তেজনা ও অধিক মাত্রায় 
বলব্যস্ের আবগ্ধক; স্ৃতবাং আত্মার অধিকপরিমাণে বল বুদ্ধি বা 
উপচয়ের প্রয়োঞ্রন হব, আর যতই প্র পবমাণু সন্গিবেশটা গ্থ হইবে 
ততই তাহার পবমাণু রাশি উলট. পালট. করিক্সা যাইতে আত্মার 
শক্তির অল্লায়াস হইবে, স্থ তরাং ভাঙার উত্তেজন1 ও বিস্ত.তি অতি কম হইবে, 
তাদ্শ বলোপচয়9 হইবে না, সামান্ত মাত্রায় একটু ক্ফুত্তি হওয়া 
মাত্রেই তৎক্ষণাৎ ল্পাযু সমহের দ্বারা চলিয়া যাইবে । কিন্ত ইহাতে, 
আপাততঃ যেন আত্মাব আব ও অধিক ক্রি বলিয়াই বোধ হুইয়! থাকে, 
ফলে তাহা। বাস্তবিক স্ফ,ষ্ভি নহে,--তাহ' চঞ্চলতার নামান্তর মাত্র । এই গেল 
মাত্মার ও ন্নাধুব অবস্থা বিববণ ; এখন বায়ু বৃদ্ধির লোকের পক্ষে বাঁষু 
বদ্ধক দ্রবা স্থথ জনক নয় কেন তাহা শুন; 


(দ্রব্যবিশেষে বাতিক প্রকৃতির সুখ ছুঃখ হয় কেন ৭) 


বাতিক প্ররুতিব অর্থ এই যে, তাহাদের ক্নাযুগুলি স্বভাবতই কিছু শ্লথ,-- 
স্নাধুব পরমাণু বাশির সন্নিবেশটা অপেক্ষাক্কত একটু বিরল,__-একটু টিলা মত 
থাকে ; এজন্য তাহাদের আত্মার শক্তি গুলি স্বস্ভাবতঃই কিছু উঞ্চলাঃ এবং 
দুর্বলা ও প্রক্কৃত-উত্তেজনা বিহ্বীন হয়, অথচ এ চঞ্চলতা নিবন্ধনই 
বোধহয় ষেন বেশী পরিমাণেই উত্তেজিত হইতেছে । এতত্ববস্থায় যদি এ 
লোক বায়ু ব্ধক বস্ত কে) আহার করে, তবে তন্বার! নায়ুর পুষ্টি রর 





ভিন জিঃন্রার্রানাদবূরিজুর বরং ক্ষয়ই হইয়া থাকে এবং 
কক্ষত। ও শুফত। জন্মে তাহার নাম বায়ু বর্ধক বস্ত। 


২২২ : ধর্মব্যাখ্যা। [ তৃতীয় 
হইল না, প্রত্যুত আরও শ্লথতা ও ছুর্ধলত! হইল, তাহা হইলে অগ- 
ত্যাই আত্মার শক্তির প্রকৃত উত্তেজনা (স্কুপ্তি) যাহাকে বলে, তাহা 
হইল না, বল বৃদ্ধিও হইলনা, প্রত্যুত ভ্রাসই হইল,_্বাযুমণ্ুলের মধ্যে 
ন! আসিতে মস্তিষ্কের অত্যন্তরে থাকিয়া আত্মশক্তির যেরূপ পূর্ণ উত্তেজনা 
ছিল, স্নাযুমগ্ডলের মধ্যে আসিয়া স্বাযুর বল না পাইয়া দেই উত্তেজনাঁটা যেন 
ফদ্কিযা! গেল, কোন একটা বসন্ত লক্ষ্য করিয়া একটা ধাক্কা দিলে 
যদি সেই বস্তুটা' নিতান্ত অক্লেশেই সরিয়! যায়, তবে যেমন ধাকার 
বেগটা। আমাদের অন্যন্তর হইতে পূর্ণবেগে আসিয়া ও শেষে ফুস্ফাস 
হইয়। যায়, কিন্বা বড় ক্রোধ ও উদ্যম উত্তেজনার সহিত যথোচিত 
আড়ম্বর পূর্বক একটি শিশুকে আক্রমণ করিলে যেরূপ শিশু কর্তৃক সেই 
বলের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়! না হওয়ায় আমাদের সেই ৰেগবল যেন নিস্তেজ 
হইয়া! যায়, এখানেও সেইরূপই যেন মন্দ হইয়! যায়, সুতরাং অনর্থলও 
অবিরোধ ভাবে আত্মার শক্তি প্রবাহ হইল না। অতএব এরূপ বস্ত 
তক্ষণে তাহার খন্তু হইবে না, আত্মার শক্তি গুলি যতটুকু উত্তেজিত 
হওয়া আবশ্ঠক ও উচিত, ততটুক উত্তেজনার সহিত অনর্গল ও অবাধ 
ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না) প্রত্যুত, যখন আবন্তক ও উপযুক্ত মত 
বল ও উত্তেজনার সহিত চলিয়! যাইতে এক প্রকার বাধাই পাইল, তখন 
একরপ দুঃখ অবস্থাই হইল বলিতে পারা যায়। মুড়ী মুড়কী প্রত্ৃতি তৃষ্ট দ্রব্য 
গুলি বাযুবর্ধক, অর্থাৎ উক্তরূপ গুণযুক্ত, এজন্য এ সকল ভ্রব্য বাত প্রকৃতির 
লোঁকে ভাল বাসে না। কিন্ত যদি এই ব্যক্তি এমত কোন দ্রব্য আহার 
করেন যদ্দার! স্নাু মণ্ডলের পুষ্টি বৃদ্ধি ও বলাধিক্য হয়, স্নায়ুর অবয়ব সন্গি- 
বেশটি রীতিমত,ঘনিষ্ট ও উপচিত হয়, তাহা হইলে স্নাযুগ্ডলি আত্মার শক্তি 
পরিচালণ সম্বন্ধে আর একটু বেশী বাঁধক হয়। কেন না স্নায়ু প্রভৃতির অবয়ব 
গুলি অপেক্ষাকৃত অধিক শ্লথ ও ক্ষীণ ভাবে থাকিলে, স্বতঃশ্লথ__অল্পসঙ্যক 
পরমাণু রাশির সন্সিবেশ আলোড়ন করিয়া যাইতে হয়, আর ্গায়বীর 
অবরব গুলি ঘনীতৃভ ও পরিপুষ্ট থাকিলে আত্মার শক্তিকে ্বতই ধনিইীতৃত 
অধিক সঞ্যক পরমাণু পুপ্রের সমালোড়ন পূর্বক আত্মার শক্তিকে প্রবাহিত 
হইতে হয়। 


খণ্ড] ধর্দবযাখ্য। ৷ ২২৩ 


কিন্ত গাযুম্ডলের হৃষ্টপুষ্টতানিবন্ধন যে, তাহাদের বাঁধকতা কিছু বৃদ্ধি 
পায় সেঁবাধকতা এমন বাধকত! নহে,_যন্বারা আত্মারশক্তি ছুর্ধাল কিন্বা] 
আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ঠেকিয়! থাকে এবং ছুংখাবস্থার অনুভব করে; তবে 
এইরূপ বাধা হয়, ষে তন্বারা আত্মারশক্তিগুলি যে পরিমাণ বেগে আত্মাতে 
পরিস্কুরিত হয়, ত্সায়ু সমূহের মধ্যে আসিফ়াও গায় সমূহের সবলতানিবন্থন 
উপযুক্ত বাধা পাইয়া ঠিক সেই পরিমাণেই চলিয়া আসিতে পারে! এবং 
স্নায়ুর ছুর্ববলাবস্থার স্যার কথিত নিয়মানুসারে ( ) ফস্কিয়া ন। 
যায় স্থৃতরাং ইহার নামও আত্মায়শক্তির অবাধিত ও অনর্গলভাকে 
পরিচালিত হওয়া; অতএব গ্গায়ু পোষক ভ্রব্য আহারের পর আত্মার 
এইরূপ অনর্নল ভাবকেই সুখ বলিয়া অনুভূতি হয়। মৎস্য মাংসাদি 
দ্রব্যগুলি ত্ররূপ গুণযুক্ত, অর্থাৎ এ সকল দ্রব্যের দ্বারা ন্নাযুমণ্ল ও 
মস্তিষ্কের অধিক পরিমাণে পুষ্টি সাধন হয়, এ নিমিত্ত বায়ু প্রক্কতির লোকের 
মত্ম্ত মাংসাদি বিশেষ কিছু হ্ুখজনক বোধ হইতে পারে। 


(পিতাধিক প্রকৃতির দ্রব্যবিশেষে স্থখ ছুঃখ হয় কেন ?) 


ধাঁহার পিতাধিক প্রকৃতি (পৈত্তিক ধাত) তাহার শরীরে জর্বদাই 
তাপাধিক্য থাকে,__সাঁধারণতঃ-শারীর-তাপের যেরূপ নিয়মিত মাত্রা 
আছে তাহার পুর্ণ মাত্রায় থাকে, অর্থাৎ, মনুষ্য দেহে যে ৯৮ রেখা 
অবধি ৯৮॥ রেখা পর্য্যস্ত তাপ থাকার সাধরণ নিয়ম আছে, তন্মধ্যে 
গ্লৈচ্মিক প্রকৃতিতে সচরাচর ৯৮ রেখার তাপ থাকে, বাস প্রক্কাতি- 
দেহে সচরাচর ৯৮ রেখ। এবং পৈস্তিক প্রকৃতিতে প্রায়শঃ ৯৮1 রেখার 
তাপ থাকে। তাপের.এই সামান্ত মাত্রার আধিক্য ও ন্ুনতা, বহির্ষ্টিতে 
অতি কম বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ইহ1 বড় কম নহে, ইহা! খুব 
অতিরিক্ত বলিয়াই দেহ মধ্যে অনুভূত হয়। এমনকি স্বভাঁৰতঃ যাহার 
দেহে যতটুকু ভাপ আছে তাহা হইতে যদি এক রেখা কি অর্ধ রেখ 
মাত্রও কখন কমি বেশী হয়, তবে দেহের মধ্যে একরূপ হুলুস্থুলু, ব্যাপার 
উপস্থিত হুদ। একজনের ॥ রেখা তাপ কম হইলে শরীর ঠাঁও। 
হুয়া অবসন্ন হয়, সেই টুক্ধ পুণের নিমিত্ত আবার উষ্ণ প্রক্তিয়া করিতে 
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হয়, আবার কাহারও দেহে যদি অর্ধ রেখ তাঁপ বৃদ্ধি পায় তখন জ্বর হয় 
রক্ত রাশি উষ্ণতায় উত্তেজিত হইয়া মন্তকে উঠে, তখন শৈতঢ ক্রিয়ারও 
প্রয়োজন হইয়া! ধাকে। 

পৈত্বিক প্রকৃতি লোকের দেহে প্ররূপ প্রায় অদ্ধ রেখা পরিমিত 
তাপাধিক্য থাকে, স্থতরাঁং তাহাদের দেহ সর্বদাই কিছু উষ্কবীর্য্য ও 
উত্তেজিত থাকে অগত্য। স্বাস্কু সমূহও এঁ রূপই থাকে । 

কোন বস্ত উষ্ণতা গুণ যুক্ত হইলে তাহার হুক্্ম অবয়ব গুলি - 
(পরমাণু পুঞ্জ) বিশ্লিষ্ট হর; কিন্তু উষ্ণতার মাত্রান্থুমারে ইহার তার- 
তম্য আছে, উষ্ণতা যতই অধিক, ততই তাহার পরমাখু পুঞ্জের 
বিশ্লেষণ হইতে থাকে, এমনকি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে সেই বস্তর অব- 
ঘব গুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্রমে দ্রব, তরল, বাম্প, ও বিকীর্ণ হইয়া 
উড্ডীয়মান হয়, এবং তাপ যতই কমহ্য় ততই সেই বস্তুর পরমাণু- 
রাশি ক্রমে পরম্পরে সংশ্লিষ্ট, ঘনীভূত ও সুদৃঢ় হইয়া থাকে; 
যেমন জলের বাম্পাবস্থা আর বরফ অবস্থা ; জলে অতিশয় তাপ হইলে 
উহ! বাস্পাকারে পরিণত হইয়া উভীয়! যাঁয়, অবার তাপের অত্যন্ত 
হাস হইলে ক্রমে বরফ বা শিলাবস্তায় পরিণত হয়! এইরূপ সর্বত্রই 
জানিবে। 

দেহ এবং দেহা-বয়ব-্নীয়ুমস্তিধাদি সন্বন্ধেও তরী রূপই বুঝিতে হুইবে। 
দেহের মধ্যে যতই তাপাধিকা, ততই স্রায়ু প্রভৃতির অবয়ব গুলি কিছু 
বিশ্লিষ্ট হইবে, আর যতই তাপের হাঁস হইবে, ততই ঘনীভূত হইবে । 

পিত্তাধিকপপ্রকৃতির দেহে তাপাধিক্য প্রযুক্ত অবশ্তই স্বাযু মস্তিষকাদির 
অবয়ব গুলি উত্তেজিত হইয়া তাহার পরমাণুরাঁশি পরস্পরের সহিত 
. অপেক্ষা কৃত একটু বিশ্লিষ্টভাবে থাকে । অবয়ব গুলি কিছু একটু বিশ্লিষ্ 
হইলেই তাহারা আত্মারশক্তি-পরিচাঁলনসন্বন্ধে আবশ্তঠক অপেক্ষায় কিছু 
জআল্প পরিমীণে বাঁধা জন্মায়। অর্থাৎ আত্মার শক্তি উদ্রিক্ত হইয়া মস্তিফ ও 
স্নায়ু প্রভৃতিতে আসিলে পর যে পরিমাণে বাধক বল পাইলে সেই বলটুকু 
রক্ষা! করিয়া সে সম্মুখ পানে যাইতে পাতর,-_উপযুক্তমত .বাধক্পক্কির 
অভাবে. ( পূর্ববনিয়মানুসারে ) ফস্কিয়া শিত্রা ছুর্বল হুইয় না যায়, 
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শিল্তাহিক লোকের ক্সাঘুলমূহ, তত্টুক বাধ! জন্মায় ন1। সুতরাং ক্সাত্মশক্ষি 
এঁ রূপ » বিষ্লিষ্টাবযব-মস্তিষ্ক ও গ্গাধুসমূহে সংক্রান্ত হইগ্া : ভপধুক্ত 
বাধকতারু অভাবে ক্ষীণবীধধ্য হইয়া যেন ফস্কিয়া যায়, কিন্তু খুব ক্রুত 
কাধ্য করে বটে$--ইহার ক্রোধ হইতেও অনেক কাল লাগে না, দক 
হইতেও অনেক কাল লাগে না, এইরূপ লোক যেকোন কার্য করে, 
তাহাই অতি চঞ্চলভাবে অতি শীত শীপ্ভ করিয়া ফেলে। এইত গেল 
পৈত্িক প্রকৃতির লোকের আভত্যন্তপ্নিক তত্ব। 

প্রিতপ্রকৃতির লোক যদি পিত্তবদ্ধক কোন ভ্ত্রব্য আহার কয়ে * 
অর্থাৎ যে বস্তয় দ্বারা শরীরে অধিক পরিমাণে উত্তাপ জন্মে এমত কোন 
দ্রব্য আহার করে, (লঙ্কা, গুড়, লবণ ইত্যাদি) তাহা হইলে তাহার 
পূর্বাবস্থার আর একটু বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ স্বভাবাবস্থায় যে তাহার দেহে 
তাঁপাধিক্য থাকাতে আত্মার শক্তিগুলি উপযুক্ত মত বাঁধার অভাবে ষেন 
একটু ফস্কিয়া গিয়া কিছু ছূর্ববল ও ক্ষীণবীর্ধ্য হইতেছিল, সেই অনস্থাটি, 
গুড় লবণাদি উষ্ণবীর্য্য বস্ত আহার করা মাত্র এ সকল বস্ত শরীরের দ্বারা 
পরিগৃহীত হইয়া আরও অধিক তাপ সঞ্চয় হওয়ায় আরও বৃদ্ধি পায়, 
তখন তাহাই এক প্রকার ছুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়। তাই পিস্তাধিক 
প্রকৃতির লোকে অধিক গুড়, অধিক ঝাল, অধিক লবণাদি ভাল বাজে না এ 
সকল দ্রব্য উহাদের সুখপ্রদ্দ হয় না। 
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* বায়ু, পিতৃ; শি্লেম্সা বলিলে, শরীরের মধ্যগত এই বহিস্থ বায়ু 
পদ্ীর্থ, বা কেবল যকৃত হইতে ক্ষরিত তিক্ত রস বিশেষ, কিন্বা৷ বাহিরের 
জলগ্বুঝায় না। কিন্তু বাহিরের বাধু জলাদির পাদৃশ্ত লইপ়্াই ইহাদিগকে 
“বায়ু, পপিত্ত+ “কফ বলা হয়। বাহ্যবাযুর সাহায্যে বস্তসকলের জলীয়াংপ- 
সমূহ বিশোধিত হইয়া উড়ীয়া যায়, এবং সেই বস্তটা শুষ্ক হইয়া পড়ে, 
আর বায়র গতিদ্বারাই সচরাচর জলান্মি প্রভৃতির পরিচালনা দৃষ্ট হয়, 
এনিমিত্ত, ভুক্ত পীত দ্রব্য হুইতে সমুৎ্পন্ন শরীরের যে মাতীয় 
পদদার্থট এরূপ গু৭যুক্ত হয় তাহাকেই “বায়ু বলা হয়, অর্থাৎ শন্বীরে 
যে পদার্থ উৎপন্ন ' হইয়া দেহের জলাংশ -বিশোধিত তর দেহটা শুষ্ক - 
বা কক্ষ হয়, যে পদার্থ উৎপন্ন হইলে দেহের অপেক্ষাকৃত লঘুদ্ব (ছাল্ক। 
ভাব হইয়া দেহের পরিচালন শক্তি বাড়ে, এবং অন্যানা রসধাস্থাদির 
বিপরীত মত পরিচালন ও হয় তাহার নাম “বায়” এবং দেহস্থিত তাঁপক- 
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কিন্তু পিতাধিক প্রক্কতির লৌকে বদি এমত কোন ভ্রব্য আহার 
করে যদ্ধারা মস্তি ও দ্ায়ুমণ্ডলাদির অন্তর্নিহিত উত্তাপ একটু কম জন্মে 
একটু শীতবীধধ্য হয় তবে তাহার বিলক্ষণ স্থখানুভব হয়। £ 

দধি, কলাযের দাইল প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে ঁ জাতীয় পদার্থ অধিকমাত্রায় 
আছে। হৃতরাং পিভাধিক প্রকৃতির লোক ওঁ সকল দ্রব্য আহার করিবা- 
মাত্রেই স্গাযু প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব শীতবীর্ধ্য হয়, শীতবীর্ধ্য হইলেই, 
তাহাদের পরমাণুগুলি পূর্বাপেক্ষায় অধিক সংশ্লিষ্ট বা ত্বনিষ্ঠ হয়, এবং উপযুক্ত 
মত ঘনিষ্ট হইলেই আত্মার শক্তি পরিচালায় উপযুক্ত বাধক হয়, এবং 
আত্মার শক্তি ও মস্তিফ ও ন্নায়ুসমূহাদিতে সংক্রান্ত হইয়া! উপযুক্ত বাঁধক 
পাওয়া! নিবন্ধন পূর্বকার মত ফস্কিয়া বা ক্ষীণবীর্ধ্য, হইয়া নাগিয়া 
একটু অচঞ্চল ও বীর্য্যবত্তর অবস্থায় প্রবাহিত হইতে থাকে, ইহাঁও আত্মার 
শক্তির অনর্গলভাবে, অবাধে প্রতাহিত হওয়া ; স্থতরাং এই অবস্থাকেই 
স্থুখ বলা যায়; তাই পিত্বাধিকপ্রকৃতির লোকে দধি ও কলায়ের দাইল 
প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিতে সুখান্ুভব করে। 


( শ্লেক্মাধিক প্রকৃতির দ্রব্য বিশেষের ছার 
স্থখ ছুঃখ হয় কেন ?) 


বাহাঁদের শ্লেম্াধিক প্রক্কৃতি তাহাদের আবার আর এক রকম অবস্থা, 
তাহাদের শরীরটা সর্বদাই শীতবীর্ধ্য থাকে, শারীরতাপ কিছু কম থাকে 
িটিিটিটিরারি টিতে তিনি সিটি তর 
পদার্থ বিশেষকেই “পিত্ত” বল! যায়। যাহ! হইতে পাকম্থলী--নিস্যন্দিত 
রস, যরুৎ নিশ্তন্দিত রস, চক্ষুর মধ্যগত তেজঃ-পদ্দার্থবিশেষাদি উৎপন্ন 
হয়। শ্লেম্সা বলিলেও দেহস্থিত এক প্রকার রস বিশেষ বুঝায়, তাহার 
বর্ণ স্ষটিকের মত এবং আক্কৃতি একটু বিজিল-বিজিল মত অথচ দ্রবা- 
কার। ইহাই শাস্ত্রে লিখিত আছে। প্রাজাগুণময়ঃ হুগ্মঃ শীতোকক্ে। 
লঘুশ্চল:, (বায়ু) শাঙ্গধর সংহিতা ।. ” নখলু পিত ব্যতিরেকাঙ্কন্যো 
অগ্রিরিতি” (পিত্ত) গুশ্রুত। “কফাঃনগিগ্ধে গুরুঃ শ্বেতঃ পিছিলঃ শীতল শ্চস”” 
(কফ) শাঙ্গধির সঃহিতা।।” 


খণ্ড ] ধর্মব্যাখ্য! ৷ ২২৭ 


অর্থাৎ প্রায় ৯৮ রেখার পরিষাণ থাকে। এ জন্যই পৈত্তিক প্রক্কৃতি অপেক্ষান্থ 
ইহাদের বায় মণ্ডলের; অবয়বগুলি কিছু অধিক সংশিষ্ট থাকে, কিন্তু তাঁই 
বলিয়া! যে ইহাদের স্নায়ু মগুল অধিক পরিপুষ্ট থাকে তাহা কদাঁচ নহে, 
স্নায়ুর যেরূপ সঙ্গঠন আছে তন্মধ্যেই শীতবীর্ধ্যতা নিবন্ধন কিছু অধিক 
সংশ্লিষ্ট থাকে । এবং এ স্নায়ু প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ গ্নেমাকার- 
রস বিশেষের দ্বারা আপ্ল,ত ও জড়ীকত থাকে ) এজন্য এতদবস্থার লোকের 
স্বভাবতই আত্মার শক্তিগুলি পরিচালিত হইতে একটু বেশী বাধা পায়, কিন্তু 
সেবাধা এমন বাধানয় যে তদ্বারা আত্মার শক্তি বাধিত হইয়া. উপযুক্ত মত 
পরিচালিত হইতে পারিতেছে না,_-ছুঃখাবস্থা হইতেছে ; তবে এই বাধকতা্ব. 
কেবল এইটুকমাত্র হইতেছে ষে আত্মার শক্তিগুলি একটু ধীর 
নী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে এবং প্রায় নিনারররসনা 
হইতেছে। 
এতদবস্থায় যদি এমত কোন রাবার হয়। যন্থার। শরীর়ট! 
আরও অধিকতর শীতবীর্ধ্য হয়, আরও অধিক ক্ষর্তি বিহীন হয়। এবং 
শ্লেম্সানামক রস বিশেষ আরও অধিক মাত্রায় সঞ্চিত, হইয়া সর্ব দেহকে 
আরও অধিকতর আপ্লত করে, আর এ সকল রষের শ্বস্থাধীন নায় 
মণ্ডল আর ও জড়িত হইন্না পড়ে, তাহা হইলেই আত্মার শক্তিগুলি উপযুক্ত 
মত চলিয়া যাইতে পারেনা! কারণ উপযুক্ত অপেক্ষায় অধিক পরিমাণের 
বাধ! পায় সেই বাঁধিত ভাবাপন্ন আত্মার শক্তিকেই একরূপ ছুঃখ বঙ্গ! - 
যাইচ্ডে পারে তাই হুঃখ ভাবেও অন্ুতব হয়, এবং স্থখভাবের অন্গভব ও 
হয় না। 
এই জাতীয় দ্রব্য, -কলায়ের দাইল, দধি ইত্যাদি। এই জাতীয়, 
দ্রব্য ক্কারা শরীরের মধ্যে মুখ্য কল্পে শ্লেম্মানামক পদার্থই উৎপক্ন 
হুইয়া শরীরটাকে অধিক শীতবীর্ধ্য করিয়া ফেলে, সর্ধশরীরকে যেন 
সেই রসহারা প্লাবিত করে, ন্বাযুমণ্ডল জড়িত হইয়া যায়? অধিক 
পরিমাণে শীতল হয়; গুতরাৎ আত্মার শক্তির গতায়াতে অধিক 
পরিমাখ বাঁধ। উপস্থিত হত়্,_-যেবপ বাধ! হুইলে আত্ম্বর শক্তির পীড়ন 
হয়, )স্ৃতরাং এ সকল দ্রব্য আহার মাত্রেই এরকপ প্রক্রিয়। হওয়াতে 


২২৮ ধর্শাধ্যাখ্য] ৷ [তৃতীয় 


সেই বাধাবস্থাপন্ন শক্তিকেই আত্মা একরূপ দুঃখ বলিয়া অনুভুর করে, 
কেনন। তাহার শক্তিগুলি অনর্গলভাবে চলিয়া যাইতে পারিতেছে ন্‌ 

কিন্ত দি প্রন্নপ মবস্থার লোক এমত কোন দ্রব্য আহার করে 
যেদ্রব্য হইতে শরীর অধিক পরিমাণে উত্তাপ গ্রহথ করিতে পারে, 
তাহা হইলে আত্মার স্ুখাবস্থায়ই পরিণতি হয়। ইহা! বিশেষ করিয়! 
বুধান যাইতেছে,_-লবণ, গুড়, ঝাল প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অত্যন্ত উত্তে- 
জক, এ সকল দ্রব্য আহার করা মাত্রেই স্নাযুমণ্ডলের উত্তেজন! 
হুইয়া৷ জড়ত। এবং গুরুত্ব বিনষ্ট হয়, স্থৃতর!ং স্সায়ু ও মন্তিফাদি অংশ গুলি 
পূর্ব্বের মত জড়ত্ব দূরিত হইয়া আম্মার শক্তির উত্তম পরিচালক হয়, আর 
তৎক্ষণাৎ আম্মার শক্তি সমূহ অনর্গলভাবে ইতস্ততঃ বিচলিত হইয়া কার্য 
করিয়া! থাকে, এই অনর্গলভাঁবাপন্ন আত্মার নামই “স্থখ । তাই শ্শৈম্মিক 
প্রকৃতির লোকে অধিক মিষ্ট, আঁধক লবণ ও অধিক ঝাল ভালবাসে । 

কিন্ধ বাতিক ও পিন্ত প্রকৃতি লোকেরও লবণ গুড়াদি পদার্থের অন্ন মাত্রায় 
আবশ্যক আছে, এজন্য ভীহারাও এ সকল দ্রব্য যতক্ষণ সেই সামান্য 
সাজায় খায়, ততক্ষণ ম্খানুভব, আর তাহার অধিক হইলেই 
বিলক্ষণ হঃখের অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু শ্লেম্মাধিক প্রকৃতির 
লোকের আরও অধিক পরিমাণে লবণ গুড়াদির আবশ্যক আছে, 
এজন্য তাহারা পিভ্তাধিক ও বাতাধিক প্রকৃতির লোক অপেক্ষায় 
অনেক অধিক পরিমাণে এ সকল দ্রব্য আহার করিতে ভালবাসে» 
সুখী হয়, কিন্তু উপমূক্ত তাপের পরিপুরণ হইয়া গেলে আর সেই 
সকল দ্রব্য স্থথকর মনে করে না, __ছুঃখপ্রদ বলিয়াই অনুভব করে। 

অতএব এখন নিশ্চয় জানা গেল যে আহার দ্বারা যে আমার্দের এক এক 
প্রকার সুখান্ধভব বা ছুঃখান্ুতব হুইয়া থাকে তাহা, তাপাদি সংযোগে 
যেমন এক এক বস্তর মধ্যে এক এক প্রকার গুণ বা শাক্ত উৎপন্ন 

যেরূপ তলের মাদকতা, কিম্বা দুঃগ্ধের অক্পতা, বা পুষ্প বস্ত্রাদর 
নীল পীতাদি রঙ্গ হুয়, সেইরূপ কোন গুণ বা শক্তি নছে, কিন্ত 
আত্মারই একটু অনর্গল বা অবাধভাবে স্কুরণাবস্থা আর বাধিতভাবা-ী- 
ঠেকাঠেক। ভাবাপন্ন শ্বুরণাবশ্থা মাত্র। | 


খণ্ড ]. ধর্পব্যাখা! । হয়েছ 
(প্রককৃতিভেদে আহার্ধ্য দ্রব্যের রসজনিত সুখ দুঃখের 
তারতম্য কারণ নির্ণয় |) 


আহারের দ্রব্যের ভৌতিক অংশটী দ্বারা যে সুখ ছুঃখ অনুভূত হয় তাহার 
অবস্থা অল্প বিস্তর দেখান গেল, এখন সেই আহাধ্য ভ্রব্যের গুণ বা! শক্তি অল্প 
মধুরাদি রসের দ্বারা যে একং২ প্রকার সুখ হুঃখাদির অনুভূতি হয়, তাহাও . 
যেআত্মারই অনর্গল অবস্থা আর বাধিত অবস্থা বিশেষ মাত; ইহাঁও 
₹ক্ষেপে প্রতিপাদর্ন করিতেছি গুন $-_ প্রথম রসটি কাহাকে বলে তাহা 
বলা আবশ্তক ;--আঁমরা ষে সকল বস্ত পান ভোজন করিয়া থাঁক্ষি 
সেই সকল বস্তর এক প্রকার শক্তি বিশেষের নাম “রস” | ইহার বিশেষ 
বিবরণ উপাসনা পর্বেই হইবে, অতএব এখন এ কথাটা স্বীকার 
করিয়াই লও। এই রস নামক শক্তি বিশেষে নানা প্রকার অবস্থা 
আছে,--অতিতীত্র অবস্থা, অতিমৃদ্ধ অবস্থা, ও মধ্যমাবস্থা ইত্যা্দি। 
কোন রসশক্তি অতিশয় তীত্র কোন রসশক্তি অতিশয় মৃছ, আঁর 
কোন রসশক্তি মধ্যম। ইহার ও অবাস্তরে আবার আরও অনেক 
প্রকার ভিন্নভেদ আছে। লবণ-রসশক্তি, আর কটু-রসশক্কি ঝোল) 
অতিশয় তীব্র; তিক্ত, আর ক্ষার বসশক্তি অতিশর মৃছ এবং 
মিষ্ট আর অল্পরস-শক্তি মধ্যম । ইহাদের ও বিমিশ্রণে আবার নানা প্রকার 
ভেদ হইয়া! থাকে । 

যে রপশক্তিটি অতিশয় তীব্র তদ্বার! রাসনিক স্বায়ু-সমূছের মধ্যে 'তীত্র 
আগ্ধীত লাগে, যে রূদশক্তি অতিশর মুছ তাহার দ্বারা মৃদু আঘাত, 
আর যে রসশক্তি মধ্যম, তন্দারা মধ্যম-পরিমাঁণের আঘাত লাগে। 
আর যাহাদের শ্ীঘুসমৃহ অধিক শীতবীর্ধ্য বা জড়িত ব! গুকুত্ব 
বিশিষ্ট, তাহাদের ক্সায়ু সমূহ অপেক্ষাকৃত কিছু তীত্র আঁঘাত 
পাইলে বিলক্ষণ উত্তেজিত এবং ক্ফুর্তি বিশিষ্ট হয়, সুতরাং 
আত্মার শক্তি পরিচালনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়, কিন্ত এক্ষপ 
স্নায়ু সমূহে অতি মৃছ্ বাঁ মধ্যম আঘাত লাঙ্গিলে তদ্বারা না গ্গায়ু্ই 
উত্তেদ্না হয়, না আত্মারই পরিচালনার সুবিধা হুয় ৮» আর যাহাদের 

ম্টাও 
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সায়ু সমূহ দ্বভাবতঃই অত্যান্ত উষ্তবী্য বা উত্তেজিত, তাহাদের 
ল্নাযু সমূহে অতিশয় ঘুছু আঘাত লাগিলে, তাহার উন্তেজন। ব৷ 
উদ্রিত্ততা একটু কমে;ম্বাযুর উত্তেজনা একটু কমিলে আত্মার শক্তি 
পূর্বের মত ফস্কিয়া ন গিয়া সবল ভাবে বিসর্পিত হইতে পারে, 
(পৃপ) কিন্তু এতদবস্থার় ষদি আরও অধিক তীত্র আঘাত লাগে। 
তবে বতই তীব্র আঘাত লাগিবে ততই অধিক উত্তেজিত হইবে। 
এবং আরও অধিক উত্তেজিত বা উষ্ণবীধ্্য হইলে ন্নাযুমগ্ডলের দ্বার 
আত্মার শক্তি প্রবাহের বিশেষ ব্যাঘাত, তাহা হইলে, আত্মার 
শক্তি রীতিমত বিজ্ত্তিত হইয়া! স্নায়ু সমূহের মধ্যে আদিয়৷ বলহীন 
হইয়া অতি চঞ্চলভাবে যেন ফস্কিয়! যাঁয়। (পৃপ) আর যাহার 
স্বাধু সমূহ স্বভাবতঃই কিছু ছূর্ধল (মধ্যমবল) অর্থাৎ না অধিক 
উত্তেজিত বা উষ্চবীর্ধ্য, এবং না অধিক শীতবীর্ধয বা জড়দরশাপন্ন। 
তাহার শ্লীয়ু সমূহে যদ্দি মধ্যম পরিমাণে বা মৃদু পরিমাণে আঘাত 
লাগে তবেই তাহার স্বীয়ু সমূহ আর একটু বেশী এীতবীধ্ধয হয়, 
আত্মার শক্তি পরিচালণায়ও স্্বিধা হয় (পৃ প) আঁর যদি প্র অব- 
স্থার লোকের ম্নাযুসমূহের মধ্যে আরও অধিক গুরুতর আঘাত 
লাগে তবে আরও অধিক উত্তেজিত হইলে, তন্বারা আত্মার প্রবাহে 
আরও অস্থবিধা, অর্থাৎ ফস্কিয়। যায়, ক্ষীণবীর্য্য হইয়া! যায়, (পৃ প)। 
এই কথা গুলি বেশ স্মরণ রাখিয়! এখন রসের বিষয় শুন ;_ 


( শ্লেকাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে স্থখ ভুঃখের 


কারণ নির্ণয় |) 
শ্লেম্সপ্রধান প্রকৃতির ন্নীধুগুলি স্বভাঁবতঃ কিছু অধিক পরিমাণে শীতবীর্ষ্য, 
জড়িত ও গুরুত্বভাবাপন্ন থাকে (পৃপ) এই অবস্থার যদি তাহার রসনাদি 
বিসর্পিত ঝাল কিম্বা লবণ রসের সেই তীত্র আঘাত লাঁগে তবে স্নায়ুর মধ্যে 
পূর্ব্বাপেক্ষায় আর একটু চেতিয়া উঠে, একটু উষ্ণবীধ্য এবং উত্তেজিত ও 
্ক্ভিযুক্ত হয়, সুতরাং তখন আত্মার গতায়াতে, অতিরিক্ত বাধা কাটিয়া গিয়া 
উপযুক্ত মত বাঁধক: হয়, অর্থাৎ আত্মার উত্তম পরিচালক হয়। তখন আস্মা 
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উপযুক্ত ফুর্তি ও বলের সহিত এরূপ ন্বায়ুমগলের দ্বারা অনর্গল ভাবে চলিক্ষে 
থাকে? সেই অবস্থার নামই রদজনিত স্থখ, সুতরাং শ্লেশ্সাধিক প্রকৃতির 
লোকে ঝাল ও লবণ রসের আম্বাদের আত্মাকেই সুখ বলিয়া অনুভব করে । 
কিন্ত ঝাল লবণাদি রসের দ্বারা যদি এত অধিক উত্তেজন! হয় যাহাতে আত্মার 
শক্তিপত্থিচালনার উপধুক্ততা ছাড়াইয় যায়, তাহা হইলে আবার আত্মা বাধা 
পায়, এ নিমিত্ত তখন ছুঃথ বলিয়াই আত্মার অস্নুভূতি হইয়া থাকে । 

শ্রেম্মাধিক প্রন্কতির লোক যদি মধুর বা! অন্ন রস খায়, তাহা হইলেও 
ঁ পূর্বোক্ত মত ক্রিয়াই হয়; ইহার_-কারণ এই যে, অল ও মধুর রসের 
আঘাত, লবণরসও কটু অপেক্ষাক়্ কিছু মৃদু হইলেও, শ্বেম্মাধিক প্রক্কাতিরর 
লোকের দ্বাযুর উত্তেজনা করিতে পারে) কারণ উহার! মধ্যম পরিমাণের 
আখাতপ্রদ রস; এইজন্ত মধুর ও অন রসও শ্রেম্মাধিক প্রকৃতির সুখগ্রদ 
বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তিক্ত বা কষায়রস নিতাস্ত মৃদ্ব আধাতজনক, 
এজন্ত তন্ারাশ্রেম্মাধিক প্রকৃতির স্নায়ুর বিশেষ উত্তেজন। হয় না, আম্মার 
শক্তিও বেশ অনর্গলরূপে চলিবাঁর মত উপায় উৎপন্ন হয় না) তাই 
নুখানুভব বড় হয় না। স্থতরাং শ্নেম্মাধিক প্রকৃতির লোক তিক্তরদ বড় 
পছন্দ করে না। ইহার মধ্যে আরও বহুতর কথা আছে, তাহা “অধ্যাত্ম 
বিজ্ঞানে” শুনিতে পারিবে । এখন পিতাধিক প্রকৃতির কথ! শুন। 


(পিভাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে সুখ দুঃখের 
কারণ নির্ণয় ।) 

পিত্াঁধিক প্রকৃতির লোকের স্নাু সমূহ খন স্বতাবতঃই অধিক 
উদ্বেজিত ব উষ্ণবীর্য্যতাঁপন্ন থাকে, আবার তিক্ত ও কষায় রলের দ্বারাও মু 
মৃছ আঘাত হয় ; স্থতরাং পিত্তাধিক প্রকৃতির লোক তিক্ত ক্ষষায় রস গ্রহণ 
কর! মাত্র স্বাুমগুলে অতিশয় মৃছু আঘাত লাগিয়া, ফৌঁড়ার উপর ধীরে 
ধীরে হাত বুলাইলে যেরূপ হাত বুলানর দেই মৃছ আঘাতের ছার! 
অভিম্বল্নকালের জন্য যে সেইখানকার ন্নায়ুরাশির উত্তেজনা! একটু 
কম «বোধ হয়, সেইকূপ রসনাবিসর্পিত শ্গীযু-সমূহের উত্তেজনা একটু 
কমে; তখন সহজ অবস্থায় আইসে, অর্থাৎ দ্বাযুসমূহ ঘতটুকু উত্তেজিত 
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থাকিলে আত্মা বিলক্ষণ মত চলিয়া যাইতে পারে, পুর্বোজ্মীতে ফস্‌- 
কিয়া না যায় ততটুকু উত্তেজন। হয়। অতএব আত্মার সেই অবস্থা- 
কেই স্থখ বলিয়া অনুভব করা হয়। কিন্তু যদি ঝাল বা লবণ রসের 
আঘাত পায়, তবে পিত্তপ্রকৃতির রাসনিকল্সাযুসমূহ আরও অধিক 
উত্তেজিত হইয়! উঠে) কারণ এ রসদ্বয় অতিশয় তীব্র, সুতরাং পূর্ব 
নিরমান্ুসারে (পৃ প) আত্মার পরিচালনায় আরও ব্যাঘাত হয়, তাই 
তখন সেই ব্যাঘাতপ্রাপ্ত আত্মাকেই একরপ ছুঃখ বলিয়া অনুভব 
করা হয়। তাই পিত্ৃপ্রকৃতির লোক ঝাল লবণরস পছন্দ করে না। 
পিত্বাধিক প্রকৃতির সম্বন্ধে অল্প ও মধুর রস দ্বারাও প্রায় এরূপ ক্রিয়াই 
হয়, কারণ তাহার মধ্যম মাত্রায় আঘাতপ্রদ শক্তি, এনিমিত্ত এঁ রসও 
তাহার বড় ভাল বাসে না। তবে অতি সামান্য মাত্রায় সকলেই 
সকল রস ভাল বাসিতে পারে, কারণ তীত্র আখাতপ্রদ শক্তিও অতিঅল্প 
মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে অতিঅল্প পরিমাণেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 


(বাতাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে স্থখ ছুঃখের 
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এইরূপ, বায়ু প্রকৃতির লোকের স্বারুসমূহ শ্বভাবতঃই কিছু ক্ষীণবীর্ধ্য 
ও শ্লথভাবাপন্ন থাকা নিবন্ধন আত্মার পরিচালন করিতে উপযুক্ত মত 
সমর্থ হয় না, ইহা পুর্ব্বে বলিয়াছি (পৃ-প) এই অবস্থায় মধ্যম 
আঘাতপ্রদ মধুর আর অগ্রস গ্রহণ করিলে রাসনিক স্নায়ুর মুধ্যম 
উত্তেজনাবস্থা হয় ? সুতরাং আত্মার গতির পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হয়। ইহাই 
একপ্রকার অনর্গলতা হওয়া_ইহাই একপ্রকার সুখ হওয়া । কিন্তু বাতিক 
প্রকৃতির লোক কটুরস বা লবণরস গ্রহণ করিলে তন্দবারা তাহার রাঁসনিক 
ন্বাধুমমূহ অধিক পরিমাণ আঘাতপ্রাপ্ত হইল, স্ৃতরাং অধিক উত্তেজিত 
হয়, অতএব আত্মশক্তির পরিচালনায় পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে (পৃ-প) 
আরও উহ্বাদ্বার৷ অধিক অসমর্থ হয়, আত্ম উপযুক্ত বেগের সহিত পরিচালিত 
হইতে পারে না; "তাহাই আত্মার একরূপ বাধিত অবস্থা, .এক্কপ 
ছুঃখাবস্থা বলিয়া অনুভূত হয়; তাই বাতাধিক প্রন্কতির লোক ঝালও 
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লবণ্রসঞ্বড় ভালবাসে না। আন বা কার ঝা ভিজনস গ্রহ “রে 
তাহ হ্টুলেও উহার সদ আঘাতের দ্বার! উহার উত্তেজনা কিছুই বৃদ্ধি 
পায় না, স্তরাং তন্দারাঁও আত্মার পরিচালনায় বিশেষ কোনই সুবিধা 
হয় না, অতএব তিক্ত কষায়রসও বড় একটা পছন্দ করে না। 

এখনও বুঝা উচিত যে তীব্র মাত্রায় আঘাত জনক রসশক্তি হইলে ও 
তাহার আবার অতি স্বপ্প মাত্রায় গ্রহণ করিলে আর তীব্র আঘাত পাওয়া 
যায়]না, সুতরাং তন্বারা আত্মার বাধিত ভাঁব হয় না, সুতরাং হঃখও 
হইবে না। | 

অত্তএব রসজনিত সুখ ছুঃখও আত্মার মধ্যে কোন গুণ বা! শক্কি 
বিশেষ জন্মে না, উহা আত্মার অনর্গলভাবে এবং বাধিততাবে ৪) [রা 
বস্থা মাত্র ইহ! নিশ্চয় জানা গেল । 

অধ্যাতআ্স বিজ্ঞানে এ সকল বিষয় আরও পরিফার করিয়া দেখানর 
ইচ্ছা! থাকিল। 


(ব্যক্তিভেদে গন্ধাদিজনিত হ্থখ ছুঃখের ভিন্নতার 


কারণ নির্দেশ 1) 
রসজনিত স্ুখছঃখের ন্যা়ই গন্ধাদি জনিত ন্ুখছুঃখাঁদি বিধরে ; ও 
বুঝিতে হুইবে। গন্ধাদিও নান! প্রকার আছে, এবং সকল প্রকার 
গন্ধাদিতেও. সকল ব্যক্তির ছুঃখান্ুভব বাঁ স্থখানুভব হয় না। আবার 
কতকগুলি গন্ধ আছে, যাহাতে সকলেরই সুখান্থুভব হয়, আর কতক- 
গুলি গন্ধ আছে, যাহাতে সকলেরই হুঃখানুতব হুইযা থাকে। ইহার 
তাঁৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত করিতেছি ।__বাস্তবিক, গন্ধদ্বারা ও আত্মার 
মধ্যে কোন প্রকার গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ উৎপন্ন হয় না," 
যাহাকে আমরা গন্ধাদিজনিত সুখ বা দুঃখ বলিয়া! অনুভব করিয়া থাঁকি, 
কিন্ত এক এক গন্ধাদিত্বারা আত্মার এক এক প্রকার অনর্গল বা অবাধিত 
ক্ষাবস্থা,) আর বাধিত অবস্থা বা! ঠেকা ঠেকা অবস্থা মাত্র হয়, তাহাই, সুশ্খ 
ও দুঃখ বলিয়া আমরা অন্থুভব করিয়া খাকি। আবার" অনেক প্রকার 
গন্ধ আছে যাহা এক এক ব্যক্তির পক্ষে এক এক রকম অনুভূত 
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হইয়া থাকে। ইহার নিগুড় মর্ম বুঝিবার পূর্ব গ্রথম গন্ধ পদার্থট 
বুঝয়া লও )- প্রায় সমস্ত বস্তরই অতি হুম্ষ সপ্ন অসঙ্ঘা অণুরাঁশি সর্বদা 
চারিদিকে বিকীর্ণ হুইয়া! উড়ীয়া বেড়াইতেছে ; প্র সকল ভ্রব্যের সন্গি- 
ধানে থাকিলে উহাদ্দের সেই পরম নুক্ম অণুরাশি, যাহা চক্ষুর দ্বারাও 
লক্ষ্য কর! যার না, সেইগুলি উড়ীয়া গিয়া, যেরূপ আমাদের সর্বাঙ্গে 
ংলগ্ন হইয়া থাঁকে, তেমন নাসিক! বিবরেও প্রবেশ করে, তৎপর 
সেই অধুরাশি হইতে এক প্রকার শক্তি গিয়া প্রথম আমাদের 
নাসিক্য গ্লাযুকে আঘাত করে, তৎপর তাহাষ জ্ঞানের ক্রিয়া হয়। এইরূপ 
শক্তি বিশেষের নাম গন্ধ” । 
এই গন্ধাত্মক শক্তির ও তীব্রত্ব, মৃছুত্ব ও মধ্যমত্ব আছে,-কোন গন্ধ 
অতীব তীব, কোন গন্ধ নিতাস্তমু,। আর কোন গন্ধ শক্তি মধ্যম। 
যে গন্ধশক্তি ন্লায়ুব মধ্যে তীত্র আঘাত করে তাহাই তীব্র, যে গন্ধশক্তি 
মুছু আঘাত করে তাহা মৃছ, আর যাহা মধ্যম আঘাত করে তাহা 
মধ্যম। গোলাপ ও ষাঁতি পুষ্পাদির গন্ধ অতিশয় মুছু আঘাত করে, 
হিঙ্গ পলাওু, ও চম্পকাদির গন্ধ অতিশয় তীব্র আঘাত করে, এবং 
বকুল ও আত্র মুকুলাদির গন্ধ মধ্যম আঘাত করে। 
অতএব পূর্বোক্ত নিয়মান্ুসারে পিত্বাধিক প্রক্কৃতি লোকের পক্ষে 
গোলাপাদির গন্ধ স্থথ জনক অর্থাৎ তাহার আত্মার অনর্গলভাবে 
গতিজনক ; তাই এঁ জাতীয় গন্ধ পিস্তাধিক লোকে ভাল বাদে । আর 
পলাওু প্রভৃতির গন্ধ তাহার পক্ষে একরূপ ছুঃখ জনক; অর্থাৎ নাগ্সিক্য 
স্নায়ুর দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহের বাধা জনক, চম্পকাদ্ির গন্ধ ও কতক 
পরিমাণে এ রূপ বটে, তাই এঁ সকল গন্ধ সে বড় ভাল বাসে ন]। 
এইকপ প্লেশ্াধিক লোকের পক্ষে চম্পকাদির গন্ধ সুখ জনক, অর্থাৎ 
তাহাদের নাসিক্য গ্লাযুর দ্বারা আত্মার গতি বিধির অনর্গলতাজনক ;) আর 
বকুলাঁদির গন্ধও কতক পরিমাণে বটে, কারণ তাহাদের ও গন্ধ শক্তি মধ্যম 
আত্বাত করে। কিন্তু গোলপাঁদির গন্ধ তাহার পক্ষে এক হিসাবে 
£খজনক, অর্থাৎ * আত্মার শক্তির, নাসিকা-নগাযুর দ্বারা, গতি বিধি কাঁরিতে 
টীকিচুই উপকাঁরকতা জন্মায় না, তাই শ্ল্লেম্বাধিক প্রন্কতির লোক 
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চম্পকাদির গন্ধ ভাল বাসে, এবং গোনালাদির গন্ধটা বড় বিশেষ পছন্দ 
করে না যে €হতু এরূপ মৃছ গন্ধ তাহাদের শালায় না। ূ 

এবং +বাতাধিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে বকুলাঁদির গন্ধ সুখ জনক 
অর্থাৎ ত্র জাতীয় গদ্ধ স্বারা তাহাদের শক্তি নাসিকা-স্সায়ুপথে অনর্গল 
ভাবে যাইতে পারে, আর চম্পকাদদির গন্ধ একরূপ ছুঃখ জনক, অর্থাৎ 
আত্মপ্রবাহের একরূপ বাধাজনক, আর গোঁলাপাদির গন্ধ না বাধাজনক, 
না বিশেষ উপকারক, এ নিমিত্ত বাতাধিক প্রকৃতির লোক্ষ চম্পকাদির 
গন্ধ ভাল বাসে না, গোলাপাদির গন্ধও তত গ্রাহা করে না, বিস্তু 
বকুলাদির গদ্ধই বিশেষ পছন্দ করে। 

তীত্র মধ্যম ও মূ গন্ধের ও আবার মাত্রার তারতম্য আছে, 
অর্থৎ তীব্র গন্ধ ও অতি অল্প হইলে অতি মৃতু হইতে পারে, 
মৃছু গম্ধও অতিশয় হইলে আতীব তীব্র হইতে পারে, আবার 
মধ্যম গন্ধ ও অতিশয় বা অন্নমাত্রায় হইলে তীব্র বা যুছু হইতে পারে, 
সেই জন্য মাত্রার তাঁরতম্যে সকল প্রকার গন্ধই জকল সময় 
সকলেরই ম্পৃহণীয় বা অম্পৃহণীয় হইতে পারে। ইহার বিস্তার অধ্যাত্থ 
বিজ্ঞানে হইবে। ফলতঃ ইহা! দ্বারাই বোধ হয় ভূমি বুঝিতে পাঁরিলে যে, 
গন্ধতবারা যে সুখ হুঃখান্তৃতি হইয়া থাকে তাহা কোঁন গুপ বিশেষ কা 
শক্তি বিশেষ নহে, কিন্তু আতআ্মারই অনর্গল অবস্থা! আর বাধিত অবস্থা যাত্র। 

শিষ্য ।__-একটি কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া! থাকিতে পারিলাম ন্‌, 
আপনি বলিলেন শ্্েম্সাধিক প্রকৃতির লোকের স্বাযুমণ্ডল শ্বভাবতঃই 
শীতবাঙ্য ও জড়িত এবং গুরুত্ব ভাবাপন্ন থাকে, এতদাবস্থায় ভীত্র গন্ধ 
শক্তির আঘাত দ্বারা তাহার উত্তেজনা হইয়া আত্মার পরিচালনার 
বিশেষ স্থবিধা হয়, এজন্ত শ্লে্মাধিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে তীব্র গন্ধ 
স্থথজনক গন্ধ বলা হয়, যদি তাহাইি হয় তবে মলমৃত্রাদির গন্ধ অবস্থাই 
অতিশয় তীব্র বটে, এ গন্ধ প্লেম্সাধিক প্ররুতির পক্ষে স্বাযুর উত্তেজক 
হইয়া! আত্মার অনর্গল পরিচালক হয় না কেন? অর্থাৎ আপনার মতের 
স্থথজনক হয় না কেল? 

'আচীর্ধ্য।-_-প্রাসঙ্গিক নকল কথার মীমাংসা করিতে হইলে মুখ্য বিষ 
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সুদূর পরাহত হয়। যাহা হউক তথাথি তোমাদের অনুরোধে কিছু কিছু 
বলিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, যে সকল বস্তর গন্ধ আমরী! পাই, 
এ সকল বস্তর অতি সুস্ক অণুরাশি আমাদের নাসিক রন্ধেঘ প্রবেশ 
করে। মল মূত্রার্দি অত্যন্ত বিষাক্ত পদ্দার্থথ উহার অণুরাশি নাসিক! 
বিবরে প্রবেশ পূর্বক দ্নায়ুর মুখগুলি অবসন্ন করিয়া ফেলে স্থৃতরাঁং তাহাতেই 
তীত্র ছুঃখের অনুভূতি হয়, কারণ বিষ আত্মার শক্তি পরিচালনার 
তীব্রতর বাধাপ্রদান করে। অতএব আর স্থখ হইবে কোথা হুতে ? 

রসও গন্ধের স্তায় রূপ, স্পর্শ ও শব্জনিত সুখ ছুঃখ বিষয় ও জানিবে। 
রূপ, স্পর্শ এবং গন্ধ ও এক একটি শক্তি বিশেষ ইহাদের ও তীব্রত্ব, 
মৃছুত্ব ও মধামত্ব আছে, ইহারা ও স্বাধু সমূহে সংস্ষ্ট হইলে 
তীব্র মাধাত, মৃত আঘাত ও মধ্যম আঘাত করিয়া থাকে, সেই আঘাতের 
দ্বারাও ন্ায়ুপমূহের উত্তেঞ্জনাদি হইয়া থাকে, এবং গ্নৈশ্মিকাদি এক এক 
প্রকৃতি অনুসারে এক এক প্রকার রূপম্পর্শাদি আমাদের সুখজনক হয়, 
অর্থাৎ আক্মার অনর্গলভাবে পরিচালক হর, আর এক এক প্রকার 
প্রকৃতি অনুসারে আমাদের ছঃখজনক হয়, অর্থাৎ আত্মার বাধাদায়ক হয়। 

অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, সুখ নামে বা ছুঃখ নামে কোন 
একট গুণ বা শক্তিবিশেষ নাই, আত্মারই অনর্থল বা অবাধিত অবস্থার 
নাম “সুখ আর আত্মারই বাধিত অবস্থা বা ঠেকাঠেকা অবস্থাটার 
নাম “ছুঃখ। সুখদুঃখ যদি বাহিরের বস্ত দ্বারা নূতন কোন একটা গুণ 
বা শক্তিবিশেষ আত্মাতে উৎপন্ন হইত, তবে সকল প্রকার বস্ত দ্বারাই সক- 
লের সমান সখ দুঃখ হইত, এবং যে বস্তদ্বার! সুখ হয় সেই বস্ত্””আর 
পুরাতন না হইয়া সর্বদাই স্থুখপ্রদ হইত, যে শয্যাসনাদি ব্যবহারে 
আজ সুখ বা দ্ঃখবোৌধ হইল, ঠিক সেই শয্যাসনাদি ব্যবহারে ঠিক সেই 
একইরূপ সুখ ছঃখ সর্বদাই হইত, কিছুদিন সুখবোঁধ বা ছঃখবোধ হইয়া! 
আর তাহাতে অকুচির কোনও কারণ ছিল না, ইত্যাদি আরও অনেক 
কথা আছে। * 


সর ছুঃখাদি, বিষয় যাহা কিছু বলিতেছি ও বলিব কেবল যতটুকু, প্রসঙ্গ 
ক্রমে ধর্্ব্যাধ্যায় প্রয়োজনে আসিবে তাহাই । আমার “অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে 


৯৮ ] ধন্মব্যাখ্য! | ২৩৭ 


(সখছুঃখ সবর্বদা থাকেন! কেন ?) 


শিষ্য 1__সুখছুঃখ যদি আত্মারই অনর্গল অবস্থা আর বাধিত অবস্থা 
মাত্র হইল, অর্থাৎ আত্মা হইতে বিভিন্ন কোন গুণ বা শক্তিবিশেহ 
না হইল, তবে আঁজা ধেরপ সর্বদাই থাকে, তেমন স্ুুখছুঃখাদিও 
সর্বদ্। থাকিবে না কেন। 

আচার্য্য ।-_এ প্রশ্ন নিতান্ত ভ্রান্তিদৃষ্টি হইতে প্রন্থত হইল, আত্মার 
শক্তি যখন বাধিত ভাবে চলিতে থাকে কিন্বা একবারেই ঠেকিয়! 
থাকে, সেই অবস্থার নাম “ছুঃখ+ ইহা সর্বদা চিরস্থায়ী হইবে কেন? 
আত্মার সেই বাঁধাটা বিদুরিত হইলেই ত সেই বাধাবস্থা' বা ঠেকা ঠেকা 
অবস্থাটা গেল, স্থৃতরাঁৎ দুঃখ গেল। এবং আত্মার অনর্গল অবস্থার নাম 
যখন “সুখ তখন তাহাই বা চিরস্থায়ী হইবে কেন? আত্মার সেই 
অনর্থল অবস্থাটি বিদুরিত হইয়! আত্মার কোন প্রকার সার্গল অবস্থা, 
অর্থাৎ বাধিত অবস্থা হইলেই সেই সুখাবস্থা অতীত হুইল॥ আবার, 
কি মুখাবস্থা কি ছুঃখাবস্থা, কিছুকাল থাকিয়া যখন তাহার নূতনত্ব 
বিনষ্ট হইলে সেই অবস্থাটি একবার অভ্যস্ত হইয়া গেল, তখন সেই 
অবস্থাই আত্মার ম্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে গণ্য: হয় ) স্থৃতরাং অন্ত সম- 
য়ের স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন আমাদের আত্মা--“আমি' _গ্রাহে আসে 
না, তেমন প্র অবস্থাও আর গ্রাহে আইসে না, তাই সেই ম্ুখহুঃখ 
আর বুঝিতে পারা যায় না, তাই সুখছুঃখ ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। 
সখছুঃখ নামে যদি কোন গুণ আত্মাতে জন্মিত, তবে কদাচ এক 
ক্ষণ-ভঙগুর হইতে পারিত না, উহা আত্মার জীবন পর্যস্তই 
থাকিত। 


যাহা ধর্্ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র জিনিস হইবে তাহাতে অতি বিস্তৃত 
ভাবে বাবতীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া নুন্যাধিক এইরূপ আট,দশ খণ্ডে ব্যাখ্যা 
করিয়া» বুঝাইয়! দিব। এখন মঙ্গলময় ভগবানের কপ! প্রাফিলেই পষস্ত 
আশা পূর্ণ হয়। 

৩২ 
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(র্্মব্যাখ্যার প্রাক কথায় শাস্ত্রীয় বচন 
দেওয়। হয় না কেন ?) 


শিষ্য ।_এখন "আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, অনুগ্রহ পূর্বক 
ক্ষমা করিবেন, আপনি মুখে বলেন "“শান্ত্ার্থের ব্যাখ্যা করিতেছি” কিন্ত 
কার্ষেতট তো তাহার বড় কিছু দেখি না। কারণ আপনার প্রতি কথায় 
শান্তর প্রমাণ দেখান হয় নাই, আর সঙ্গেং শাস্ত্রপ্রমাণ নাথাকিলেইবা 
কেবল কপোলকল্পিত হইলে এতগুলি কথা বিশ্বাস করা যায় কিরূপে ? 
আপনি সুখছঃখাদি সম্বন্ধে এত কথা বলিলেন, টৈ, ইহাতে তো 
শাস্ত্রের প্রমাণ একটিও. দিলেন না) কেবল এখানে নয় ; ধর্মবব্যাখ্যায় 
সর্বত্রই এইরূপ দেখিতেছি। | 

আচাধ্য।__কেন? অুখছুঃখের স্বরূপ নির্ণয়ে ছুটি প্রমাণ তো দেখাই- 
য়াছি? “বাধন! লক্ষণং ছুঃখম্ পপ্রতিকূলবেদনীয়ং সুখম্ঠ | পুর্ববেও 
প্রত্যেক সিদ্ধান্তের মূলেতো শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়াছি। কোন কথারই 
মূলটাতো৷ আমার কল্পিত নহে, কেবল বিস্তার আক্কৃতিটি মাত্রই আমাদের 
কৃত। | 

শিষ্য ।__তাহা হইলে চলিবে না, প্রত্যেক কথায় শান্দ্রীয় প্রমাণ সঙ্গে 
সঙ্গে উদ্ধৃত করিলে তবে তাহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য 
করিব। 

আচাধ্য।--এবার আমাকে নিরুত্তর করার গরতিক করিয়াছ, কারণ 
এ অভাব মোচনের আর কোন উপারই দেখিতে পাই ন1। উপায় 
কেন দেখি না তাহা বলিতেছি শুন,__পূর্বকার লোক গুলিকে তোমরা 
বুদ্ধিমান্ই বল আর নির্রোধই বল, কিন্তু এই একটি ক্ষমতা ছিল 
যে তাহারা অল্প কথায়ই এক একটি বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন ; 
তৎপর যখন লোক সকল ক্রমে ক্রমে, বেশী বুদ্ধিমান্ই ধবল আর কম 
বুদ্ধিমান্ই বল, ফলতঃ অন্য রকম হইতে লাগিল, তখন সেই মূল কথা 
গুলিরই আর «একটু বিস্তৃতি করার প্রয়োজন হইল। তৎপর যখন আর 
একটু অন্য রকম হইল, তখন আরও বিস্তৃতির প্রয়োজন হয়, এইবূপ 
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ক্রমে শিব্যদিগের বুদ্ধির, বৃদ্ধি বল আর ক্ষয্ই বল, অবস্থাস্তর হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই মূল কথাটিরই প্রকাণ্ড বিস্তৃতি হইয়া পড়ে। মনে কর, 
ভগবান্‌ পতঞ্জসি দেব প্রথম কিঞিং নুন ২০* শত নুত্রের দ্বারাঃএকথানি 
পাতঞ্জল দর্শন প্রণয়ন করেন,--যাহা লিখিতে গেলে ছুই পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত 
হয়, এখন অঙ্তাই স্বীকার করিতে হইবে যে পতঞ্জলি দেব, যখন এ 
ছপাতায় একবানি দর্শন শাস্ত্র প্রণরন করিদ্লা ছিলেন, তখন শিষ্যগণ 
তদ্দারাই তাহার সমস্ত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিতে ন! 
পারলে পতঞ্জলি দেব উন্মত্ত প্রলাপের সদৃশ কতকগুলি বর্ণমাল! 
লিখিবেন, বা বলিবেন কেন? অন্তকে বুঝানর নিমিত্তই সকলে গ্রন্থ 
করিয়া থাকে, কেহই না বুঝিলে তবে অদ্যাপি সেই গ্রন্থ থাকিবেই 
বা কেন, আর বেদব্যাপা্দি গুরুদেবগণ উহার ভাষ্যই হা কি প্রকার 
করিলেন। 
তৎপর বহুদিন পর যখন পাঠকদের ও শিষ্যদের বুদ্ধি অন্ত ব্ধপ 
হইয়। গেল, তখন ত্র পাঁতঞ্জস দর্শনের কথা সর্পের মন্ত্বেরন্ায় হইয়া! উঠিল, 
কেহ আর তাহাতে দন্ত্ক'ট করিতে পারে না, স্থৃতরাং পরম কারুণিক 
ভগবান্‌ বেদব্যাস দেব তাহার (সেই মূলের) বিস্তৃতি করিয়া, নূতন 
কোন কণা বলিয়া নহে-_-যাহা1 সেই মূলে আছে তাহারই একটু দীর্থা- 
কার করিয়া, বুঝাইয়া দিলেন তাহারই নাম পাতঞ্জল ভাষ্য” যাহার 
আংতন শী প্রকার পত্রের ১৫* পৃষ্ঠা হইবে! তৎপর কালক্রমে শিষ্য 
পাঠুরুদের বুদ্ধি আরও পরিবর্তিত হইল, তখন সেই ভাষ্যও দস্ত বেধের 
অযোগ্য হইয়। পড়িল, তথন গুরুদেব বাচম্পতি মিশ্র আবার সেই ভাষ্যেরই 
একটু দীর্ধাকার করিলেন, একটু বিস্তৃতি করিলেন, কিন্ত নৃতন একটি 
কথাও বলিলেন না। ইহার নাম্‌ পাতগ্ল ভাষ্য টাকা, ইহার আয়তন 
ভাযষ্যের দ্বিগুণ হইবে। 

এখন আবার বুদ্ধির উন্নতিই বস, আর অবনতিই বঙ্গ, এতই পরিবর্তন 
হইয়াছে যে, সেই টাকাতেও প্রায় লোকেরই প্রবেশ করার ক্ষমতা নাই; 
দর্শপ্ের টাকাতে। দূরের কথ! কাব্যালঙ্কারাদি গ্রন্থ,---ঘাহা* বোধ হুয় কেবল 
এক মাত্র নিত্রাদেবীরে সাহায্যের নিমিত্বই, অর্থাৎ যাহাদের সর্বদ। বুদ্ধি 
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পরিচালনা করিতে করিতে উগ্রতাপ্রযুক্ত নিদ্রা আইসে না, কেব্ধ তাহাদের 
স্থুনিদ্রীকর্ষণের নিমিত্তই, প্রণীত হইয়াছে, সেই কাব্যালঙ্কারাদিরুই আবার 
টীকাঁর টীকা তত্ত টাকা ও অনুবাদের অন্বাদাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, 
নচেৎ তাহাঁতেও সাধারণের প্রবেশ করা অসাধ্য ; সুতরাং আমরা আবার 
সেই মূল, ভাষ্য ও টাকাদির এক একটি পংক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক গ্রস্থা- 
কারে বিস্তৃত ও দীর্ঘাককৃতি করিয়া তোমাদিগকে বুঝানের চেষ্টা করিতেছি, 
এখন যদি আপত্তি কর যে এই বিস্তৃতব্যাধ্যার প্রত্যেক কথার পৃষ্ঠে 
এক একটি শাস্ত্রীয় বচন দিতে হইবে, তবে আমি তাহা কোথায় 
পাইব? খধিগণের সময়ে যদি এখনকার মত বুদ্ধি হইত, তাহা হইলে 
খধষিগণ এখনকার বুঝিবার উপযুক্ত মত এক এক কথাকেই অতি 
ছুদীর্ঘ করিয়। বুঝাইয়া দিতেন, আমিও এখন €তোমাদিগকে বুঝানর 
সময় কথায় কথাক্ন বচন তুলিয়া বুঝাইতে পারিতাম। কিন্তু তখনকার 
কালেরই এরূপ নিয়ম ছিল যে, তখন এক একটি কথার মধ্যেই 
অনেকগুলি কথা পুরিত থাকিত। এই জন্য আমরা স্থখদুঃথ সন্বদ্ধে এপর্য্যস্ত 
যতগুলি কথ। বলিলাম" এই সমস্তগুলি কথা পুরিয়া রাখিয়াই খধিগণ 
“বাধনালক্ষণন্দুঃখম্” “প্রতিকূল বেদনীয়ং স্খম্” এই ছুটি কথ! 
বলিয়াছেন, এখন আমাদের কথা রদ্বার। সেই সপ্তম কথাগুলিই, জলসেকাদি 
প্রক্রিয়াছারা যেরূপ অতি ক্ষুদ্র চারাবৃক্ষ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষা্দি উৎপন্ন 
হয়, এবং এ প্রকাণ্ড বৃক্ষের প্রত্যেক অবয়বগুলি যেমন চারা বটবৃক্ষের 
অবয়ব হইতে অতিরিক্ত ।কছুই না, কেবল তাহাঁরই বিস্তৃতিমাত্র তেমন, 
অতিবিস্তৃভাকারে পরিণতমাত্র হইতেছে । অতএব আমার এই বিস্তৃতা- 
বয়ব কথার প্রত্যেক কথায় বচন তোল! এককালে অসম্ভব । কিন্ত 
আমরা মুগ কথার প্রত্যেক কথারই প্রমাঁণ তুলিয়াছি এবং ভবিষ্য- 
তেও তুলিব। 
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মানসিক প্রত্যক্ষই অধ্যাত্ম বস্তর মুখ্য প্রমাণ! 
শিষ্য। মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা বেশ বুঝিলাম, তৃতপ্তিশ্লাঞ্জ 
করিলাম। পরত্ত, কেবল বিচার তর্কের দ্বারা, যে বিষদ্্ মীমাংস। বকা 
হয়) তাহাতে জর্বদাই একট! গুরুতর সন্দেহ আছে। আর মলে 
যে, আপনি যে সকল বিষয় মীমাংস। করিয়া আমাকে বুধাইলেন, 
যর, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি আসিন়। তাহার ন্থৃতীক্ষ ধীশক্তি প্রভাবে এই 
সকল সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডিত করিয়া আর এক মতের সংস্থাপন করিতে 
পরেন, আবার হয়ত তাহা হইতে বিচক্ষণ আর এক ব্যক্তি এ মতেরও 
থণুন পূর্বক নুন মত সংস্থাপন করিতে পারেন, অতএব কেবল বিচার 
তর্কজনিত মীমাংসা নির্ভর করিয়া কিরূপে চলা যায়। তাই শীশ্রীস্ব" 
প্রমাণ চাহিম্মাছিলাম । অবশ্তই, শাস্ত্রের প্রতিও যে আমাদের তর্চ- 
নিরপেক্ষ বিশ্বাম অ!ছে তাঁত নহে, তৰে কি না, নুতন মনুয্যের বখ। 
অপেক্ষায় উহাতে একটু অধিকতর ভরস' পাওয়! যায় । অতএব মহাশয়কে 
জিজ্ঞাসা করি, এই সকল অধ্যাত্ব বিষয়ে কেবল বিচার তর্ক বা শাস্ত্রীক্ 
বচন ভিন আর কোন প্রমাণ ব! পরীক্ষা আছে কিনা; নিত বিষয় 
সকলকেই অবনত শিরে গ্রহণ করিতে হয়। 
আঁচাধ্য । স্বীকার করি, অন্ত বিচক্ষণ বক্র কুতর্ক জালের ছার! 
কেবল আমার কেন, আপাততঃ শাস্ত্রীয় মীমাংসাও ভাত্তিমূলক বলিস 
অনেকের নিকট প্রদর্শিত হইতে পারে, কিন্তু তাই বঙ্লিয়া, বাশ্চবিক 
পক্ষেইঞ্র সকল সিদ্ধান্ত উড়িয়া যাইতে পারে না) উহা! বহুদিন হইতে 
সহত্র সহত্্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইন্বা আসিয়াছে। ফল কথা, 
আর্ধ্যদিগের নিপীত কোন প্রকার অধ্যাম্ম পদার্থই কেবল ওর্ক 
দ্বারা নিরূপিত হয় নাই, কিন্ত আন্তরিক উপলদ্ধি বা মানসিক্ক 
প্রত্যক্ষ ঘারা। বহিশ্চক্ষু দ্বার যেরূপ বহিঃস্থ জ্রব্য সকল প্রতাক্ষ কর! 
বাম, অন্তশ্চক্ষু দ্বারাও তদাশ অধ্যাম্বতত 'জমৃহের প্রত্যক করা বার়। 
তদ্রপ প্রত্যক্ষ করিয়াই মহর্ষিগণ এক একটী অধ্যাত্মততের' নিক 
করিয়াছেন । তীহান্না বহিশ্চক্ষ নিমীপিত করিয়া অন্তুর্দশত্তে প্রবেশ 
পুর্বকু জাজ্জপ্যমান প্রতাক্ষ করিয়া, এক একটা অধ্যাশ্বতত্বের পির্ণস্ব * 
৩৩ 
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করিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষই অধ্যাত্ব তত্বের যুখ্যতম প্রমাণ এবং পরীক্ষ।। 
পূর্বতন অসপ্ধ্য মহর্ধিগণই সমন্ত অধ্যাত্ব তত্বের এইক্সপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা 
করিস দেখিক্সাছেন (বেদের অত্রান্ততা প্রমাণ করা কাণে ইহা বুঝাইয়] 
দিব)। অতএব বাহিরের বিচার তর্ক দ্বার সেই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের 
সত্যতা বিনষ্ট হইবে কেন? 

বিশেষতঃ) আঙ্গ কালও যাহারা অনুভবশীল, অন্তর্জগতে প্রবেশে 
ধাহাঘ্বের ক্ষমত। আছে, ধাহারা আত্তরিক অস্তিত্ব বা অভ্তঃসারবান্‌ পুক্রষ 
তাহারাও অন্তর্দ ছি দ্বারা অমস্ত অধ্যাত্মতত্বই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। 
সুতরাং, এখনও পরীক্ষার উপায় আছে, কিন্ত তোমাদের আত্তরিক 
খন্তিস্বই নাই, এজন্ত অন্তর্ভগ্রতে প্রবেশের ক্ষমতাও নাই, আত্তরিক 
অনুভহও নাঁই। তোমরা ইন্জরিয়াদির সাহায্যে সর্বদাই বহির্জগতে 
বিচরণ করিতে, অন্তর্জগতের কোন তত্বই রাখ না; অতএব তোমাদের 
উহা প্রপ্যক্ষ পরীক্ষা করার ক্ষমতা, নাই। এজন্ত যতদিন সেই ক্ষমত! 
না হয় ততদিন শান্্রকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং অনুভব বিহীন 
ব্যক্তির কুতর্কে অনাস্থা! করিয়া! শাস্ত্াহ্থমোদিত বিচারেই নির্ভর কর! 
উচিত। ্‌ 

শিষা। বিচার তর্কের দ্বারা যদি হিন্দুদের অধ্যাত্বতত্ব প্রমাণ করা 
নাঁ হুইক্বা থাকে, তবে ন্যায়াদি দর্শনশান্ত্রের হষ্টি হইল কেন? উ্ধাতে 
ত্বো মানসিক প্রত্যক্ষের কোন কথাই শুনা যায় সা, উহাতে কেবল ঘোরতর 
সতর্ক বিচারের দ্বারাই তত্বনির্ণয করা হইয়াছে। | 

আচার্য | ভ্তায়াদি কোন দর্শনেরই এরূপ মত নহে যে, বিচারই 
অধ্যাকতত্বের প্রমাণ, প্রত্যুতা প্রত্যেক দর্শনেই প্রত্যক্ষমূলক বেদকে 
সকল প্রকার' অধ্যাত্ম বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
বাহুর! সী সকল তত্ব অনুভব করিতেছেন না, কেবল বেদ বাক্য 
ঘায়াই শ্মধ্যাত্ম তবের জ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহাবের মনে যি 
কন প্রকার সন্দেহ হয়, কিম্বা কৌন নান্বিক আসিয়া যদ্দি কুতর্ক জলের 
রর! উহার বিশ্বাস বিচলিত করে, তাহ! নিরসনের নিমিত্বই দর্শন শাস্ের 
কু চারণ! । তদ্বাতীত কোন দর্শনেই নূত্তন কোন অধ্যাত্মবতত্বের আবি 
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ফা কয়েন নাই, এ সঞল পুরাতন সত্য, ঈর্শন-প্রণেতৃগণের উৎপধির। ধছ 
লক্ষ বহর পুর্ব হইতেই প্রকাশিত ছিল। এজন্যই বৃহপ্পতি .সঈর্ঘি 
তায় শিখিত আছে "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেত্যো মন্তষ্য স্দোঁধ 
পত্তিভিঃ। মত্বাচ সততং ধ্যেয এতে দর্শন হেতবঃ”। শ্রুতি বাক্য 
হইতে অধ্যাত্ম তত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহাতে কোন নংশস়্ হইলে যুক্তি 
বিচারের হবার তাহ। নিরাঁস করিবে, তত্পর যোগাষ্ঠান দ্বারা তাহার 
ধ্যান করিবে"। অজ্রিকাল দর্শিনী শ্রতভিও বলিয়াছেন,” “ আম্মা বা 
অরে! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে। মন্তব্য নিদিধা!সিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তবাশ্ঠৈত 
দেব খন্বমৃতত্বম » ইহার অর্থও পূর্বশ্লেকের ন্যায় । অতএব বিচার, ভর্ধ 
আমাদের অধ্যাত্মততব বিষয়ে কোন প্রমাণ মধ্যে গণ্যই নহে, শ্রুদ্িই 
উহার মুখ্যতম প্রমাণ। আমি যেসকল তর্ক বিচারের অবতারণা করিতেছি 
তাহাও শান্সর সঙ্গত এবং শাস্ত্রেরই অন্ুকৃল। অন্তঞএব সর অসূলক 
তর্কের দ্বার। তাহাতে অনাস্থা কর! উচিত মনে করি ন1। 
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শিধ্য। এই সুখ হঃখও ভক্তি বিবেকাদি বিষয়ে আপনি খাঁহা 
বলিলেন তাহাতে শাস্ত্রেরও বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তবে আর কিরূপে 
উহা বিশ্বাস কর! যাদু । শাস্ত্র বলেন “অধ্যবমায়ে! বুদ্ধিঃ, ধর্পোজানং 
বিরাগ খ্রশ্বর্য্যম্। সাত্বিক মেতদ্রপম্‌ ভামসমম্মাদিপরীতম্‌ ” (ফা 
কারিকা) আবার সাঙ্য পর্শনে বলেন। ৭ নিগুপতাতদসসবাদহস্কার 
ধর্মাহোতে » এই শৃত্র এবং শ্লোকের অর্থ এই যে; জান, স্টবরাগ্য 
বিবেক ও স্ুখছুঃখ ক্রোধাদি সমন্তই বুদ্ধি বা জীবের 'ধর্। অন্যান্য 
শাস্ত্রে এইন্প লিখিত আছে । ব্যবঙ্কারেও আমরা ইছাদিগকে “আদার 
সুখ আমার ছূঃখখ আমার ভক্তি” ইত্যাদি রূপে, আত্মার গণ বিশেষ 
বলিয়াই অনুভব করি। কিন্ত আপনি বলিলেন১-« হুখ ছুঃখ 
ও তুক্যাদি জীবাত্বার কোন গুণ নছে, উহা! জাবাত্মায়ই, এক গেট 
অবস্থা! বিশেষ মাত্র) ুত্তরাং শ্বপধং জীবাত্মাই সুখ ছু ও ভকতটাদি 
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স্রীগে অধপ্থিত।৮ এই কথা সত্য হইলে “আমার গুখ আমার ইংখ/ 
ইত্যাদি ব্যবহার না হইয়া সকলেরই “আমি নিজেই ছুখথি, নিজেই 

£খ১ নিজেই তক্তি” ইত্যাদি ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহ এ জংসারে 
কেহই করে না, তবে আপনার কথ! কিরপে বিশ্বাস করিব ? 

আচার্য্য ।..এ আপত্তি পূর্বেই মীমাংদিতগ্রায় হইয়াহ্ছে, কিন্ত তুমি 
যখন ধারণ। ফরিতে পার নাই, সুতরাং, তাহ! বিশদ করিয়। বল! 
আবণতক। প্রথম একট! দৃষ্টাত্ত বুঝিরা লও, এই হস্ত, পদ ও মস্তকার্ি 
সকলগুলি অবয়ব একত্রিত হইয়া যে একট “দেহ* নাম গ্রহণ করে 
তাছা ছ্বশ্তই অবগত আছ। আর হস্ত পদাদি প্রত্যেক অবয়ব গুলি 
বাদ দ্রিলে যে এ দেহের কিছুই অবর্শৈষ্ট থাকে না-*দেহ” বলিবার আর 
কিছুই থাকে না, তাহাও অবিদিত নও। কিন্তু এই হস্তপদ'দি অবয়ব 
গুলি যদি পৃথক্‌ পৃথক এক এক খাঁনি করিয়া মনে কর! যায় তবে “দেহের 
মস্তক, দেহের হস্তঃ দেহের পদ” এইরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে । এখন 
মনে রাখিও, ষে এইরূপ ব্যবহারে, দেহকেই মস্তক ও হস্ত পদাদির 
আশ্রয় ব “আধার” বলিয্। গণ্য করা হইল, আর মস্তক ও হস্ত পদাদিকে 
দেহের অর্ধ বা আশ্রিত বলিয়া গণ্য করা হইল। অর্থাৎ হস্ত পদ 
মত্তকাদি অনগুলি যেন দেহেতেই অবশ্ফিতি করিতেছে এইরূপ মনে কর! 
হইল। আবার মস্তকাদি অন্জ প্রত্যঙ্গগুলিকে পৃথক্‌ পৃথক এক এক খানি 
'লক্ষ্য ন। করিঘ!॥ বখন সকল গুলিকেই একত্র সমষ্টি ভাবে মনে করা হয়, 
তখন মস্তক-হত্ত-পদারদির সমঙি আর দেহকে এক বা অভিন্ন ভাবেই 
মনে করা হয়। কারণ হত্ত পদ্যাদির সমষ্টি ব্যতীত পৃথক ভাবে আর 
দেহের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু এ হস্ত পদাদির সমষ্টি আর পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
এক এক খানি: হস্ত পদাঁদি ইহা! একই' পদার্থ উহা ভিন্ন ভিন্ন নহে। 
“আতএব এই ব্যবহারে হস্ত পদাদি আর দেহের আধারাধেয় ভাব, গণ্য 
,ক্ষর। ন। হ্ইস়্া দেহের অভিন্ন ভাবেই হস্ত পদাদ্ির ব্যবহার হুইল। 
,কিস্ত উক্ত উভন্ববিধ ব্যবহারের কোনটিই ভ্রাস্তিমূলক ধা মিথ্যা নহে। 
ছুইটিই, সত্ব । অথচ একই বস্ততে একবার ভিন্ন ভাব, আর একবার অভিন্ন 
ভাবে ব্যবাছার করা হইল। এইরূপ আরও অনেক স্থানেই ঘটিয়া থাকে 
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সুখ ছঃখ ভক্তি বিবেকাদি আয জীবাশ্বীরও ঠিক & নিগ্মেই ভেদ! 
ভৈদ ও ধশ্শী-ধর্টি-ভাবে ছুই গ্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে । কখনও বা "আমার 
স্থুথ,. আমায় ভক্তি ” ইত্যার্দি ভিন্ন ভাবের ব্যবহার, আর কখনগ ব! 
“আমিই সুখ আমিই ভক্তি” ইত্যার্দি অভিগ্ন ভাবে ব্যবহার হইস্া 
থাকে । এস্কানেও এই ছুই. প্রকার ব্যবহারই সঙ্গত, এবং দুটিই সতা। 
ইহা! শাস্ত্রে লিখিত আছে, | 

“এতেন ভূতেঙ্্িয়েদু ধর্ম লক্ষণাবস্থ! পরিণামা ব্যাধ্যাতাঃ”, 

(পাতঞ্চল দর্শন ৩ পা ১৩) 

“এতেন পূর্বোক্তেন চিন্তপরিণামেন ধর্মমক্ষণাবস্থা রূগেণ মিছা 
ধন্মপরিণামো লক্ষণপরিণামশ্চাবস্থা পরিণাম শ্োক্ো বেদ্িতব্যঃ। ভত্র 
ব্যুখান নিরোধয়োর্দদ্য়ো রভিভব প্রাহর্ভাবৌ ধর্টিণি ধর্ম পরিণামো ). 
লক্ষণ পরিণাম্চ--নিরোধস্ত্রলক্ষণঃ-_ত্রিভিরধ্বভিযু্ক্তঃ স থন্বনাগতলক্ষণ 
মধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্মত্বমনতিক্রান্তো বর্তমানং লক্ষণৎ প্রতিপন্নঃ যত্রান্ত 
স্বরূপেণ। ভিব্যস্তি রেষোস্য দ্বিতীয়োধবা ন চাতীতান্! গতাভ্যাং বিষুক্তঃ। 
তথা ধ্যুখানং ত্রিলক্ষণং-_ত্রিভিরধ্বভিযুক্তং বর্তমানং লক্ষণং হিত্বা ধর্মতব- 
মনতিক্রান্ত মতীত লক্ষণং প্রতিপন্ন মেযোম্য তৃতীয়োধবা, নচানাগত বর্ত- 
মানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিষুক্তঃ। এবং পুন বৃ্যথানমুপসম্পদ্ামান মনাগত 
লক্ষণং [হত ধন্মত্বমনতিক্রান্তং বর্তমানৎ লক্ষণং প্রতিপনং ঘত্রাস্য স্বরূপ।- 
ভিব্যক্তৌ জত্যাৎ ব্যাপারঃ এফষোন্য দ্বিতীক্বোধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং 
লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তমিতি। এবং পুন নিরোধ এবং ' পুনবু্খানমিতি | 
তথাহ্বস্থা পরিণামে _নিরোধক্ষণেযু নিরোধ সংস্কারা বলবস্তে। ভবস্তি 
দুর্বল ব্যুখান সংস্কার! ইত্যেষ ধর্মাণামবস্থা। পরিণামঃ। তত্রানুভবানুসা- 
রাৎ ধর্মিণো ধন্মৈ পরিণামো ধর্্মাধাং লক্ষণৈঃ পরিণামে লক্ষণানামপ্য 
বন্থাভিঃ পরিণাম ইতি। এধং ধর্মলক্ষণাবস্থ! পরিণামৈঃ শুন্তং ন ক্ষণমপি 
গুণ বৃত্তমবতিষ্ঠতে । চলঞ্চ গুণবৃন্তং গুণস্বাভাব্যস্ত, প্রবৃত্তি কারণ মুক্কং 
গুণানামিতি। এতেন ভূতেক্ত্িয়েবু ধর্ধর্ম্িভেদাৎ ভিবিধপরিণানে। বেদ্দি- 
তব্যঃ | পরমার্থত স্তে'ক এব পরিণামো ধর্শিস্বরূপমাত্রোহি, ধর্দো, ধর্শি- 
বিক্রিয়ৈবৈষা ধর্মদ্বার। প্রপঞ্চ্যতভে ইতি) তত্র ধর্পস্য ধর্িণি -বর্তমানস্তৈ 
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বাধবস্বতীতানাগতবর্তমানৈধু ভাধান্যধাত্বং ভবতি ন জরব্যান্যথাত্বং যথা 
হুবর্ণভাজনগ্ত ভিন্নান্তথ। ক্রিগ্রমাধস্য ভাবান্যখাত্বমিতি। * 1 * * পো, 
দ,শুপা ১৩ম্থ বেদবা।সভাষ্য ) অর্থ-_চিত্ত বা অন্তঃকরঁণের (যাহাকে 
চৈতন্তের বিমি শ্রণে জীবাত্বা বলিয়া! আসিয়ছি তাহার) তিন প্রকার 
পরিণাম হইয়া! খাকে। এক,-ধর্ম পরিণাম, দ্বিতীক্ব,-_লক্ষণ পরিণাম, 
ভৃতীয়,-অবন্থা পরিণাম ।. নিরোধ (সংযমশক্তি, ) যাহা হইতে ভক্তি প্রভৃতি 
সমস্ত ধর্বৃত্তির বিকাশ-_যাহ! পুর্বে ৬৫ পূ ২৬ পং) অতি বিস্তার ক্রমে বলি- 
মাছি, তাহা ; আর ব্যান শক্তি,্প্যাহা হইতে পরিচালন শক্তি এবং পোষণ 
শক্তি আর তদন্তর্গত সমত্ত শক্তির বিকাশ হয়, তাহা; অর্থাৎ 
পরিচালন ও পোঁষণার্দির অন্তর্গত সকল প্রকার শক্তি আর সংযমের 
অন্তর্গত সকল প্রকার শক্তি ইহারা সকলেই জীবাআ্সীর ধর্ম, ইহানের যে সময় 
সমস এক রক বার পরিশ্কর্তি হওয়া আর নিতাত্ত ক্ষীণতা হওয়া, তাহার 
নাম প্র পরিণাম” । তন্মধ্যে যখন নিরোধ বা সংযম ধর্শের পরিক্ষর্তি 
হয় তখন আত্ার নিরোধ ধর্মের পরিণাম হইল, আর যখন কোন 
প্রকার পরিচালন বা পোষণাঁদি ধর্মের পরিস্কর্তি হয়, তখন আত্মার 
বুখান ধর্মের পরিণাম হইল। এই গেল ধর্মের পরিণাম, তত্পরে লক্ষণ 
পরিণাম । : 

আত্বার ত্র সকল ধর্দমবিকাশের পুর্বকালীন অবস্থা, বর্তসান ভাব, 
এবং অন্ভীত কালের ভাঁবকে “লক্ষণণ বলে । এ সকল লক্ষণ প্রাপ্তিকে "লক্ষণ 
পরিণ!'ম” বলে। ইহাও আত্মার উভয়পবিধ ধর্ম সম্বন্ধেই আছে । মধ্যম এবং 
তদস্তর্গত শক্তিও অনাগত, বর্তমান এবং অতীত ভাব প্রাপ্ত হয়। 
আবার ব্যু্খান এবং তনন্তর্গত পরিচালনাদি শক্তিও অনাগত, বর্তমান 
এবং অতীভাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যখন সংঘম শক্তির পরিষ্করণ হয়, তখন 
উহ পুর্ববকার অনাগত লক্ষণ বা অপ্রকাশিত ভাব পরিত্যাগ করিঘ্না উহ! 
বর্তম(ন লক্ষণ বা! অভিব্যক্ত ভাৰ গ্রহণ করে। ইহাই উহার দ্বিতীস্ব 
“লক্ষণ।”” 

কিন্ত এই বর্তমান ভাৰ প্রাপ্ত হইলেও যে উহ! সেই পুর্ববাবস্থ! 'ব। ভবিতব্য 
অবস্থা হইতে পৃথক্‌ একাট জিনিষ হইতেছে তাহা! নহে। উহা! অতীত এবং 
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ভধিভব্য অবন্থারই একটু ভাখাত্তর মাত্র । এই সময়ে বখান বা পরিচালনাদি- 
শক্তির অতীত ভাব হয়, কিন্ত দেও অতীতভাবে থাকে বলিয়াই, যে অন1গন্ত . 
ও বর্তমান ভাব হইতে পৃথগ্ভৃত কিছু একটী হয়, তাহা নহে; কিন্ত তাহারাই 
একটী র্ূপাস্তর মাত্র । ইহ! বুখখান শক্তির ভৃতীয় লক্ষণ । তৎপর আবার সংযম 
বা নিরোধে অতীত লক্ষণ হইয়া পরিচালনাদি শক্তি অনাগত ও বর্তমান 
ভাবাদি হইয়1 থাকে । তৎপর আবার নিরোধ, আবার বুখান.ইত্যাদি সর্বদাই 
হইয়্। থাকে । এই হইল দলক্ষণ পরিণাম।; তৎপর অবস্থ! পরিণাম 

সংযম শক্তির যখন পরিস্থৃত্তি হয়, তখন পরিচালনাদি শির সংস্কার 
গুলি দুর্বল হয়, উহা! উদ্রিক হইতে পারে না, এবং সংযমের সংস্কার 
গুলিই বপবস্ত হয়। আবার পরিচালনাদির পরিস্ক,র্তি কালেও সংযম 
শক্তির সংস্কার অতিছূর্বলাবস্থাক্স থাকে, এবং পরিচালন সংস্কার 
সবলাবস্থাত্ব থাকে। ইহাই আত্মার সংযমাদি ধর্মের “অবস্থা! পরিণাম।» 
এই তিন প্রকার পর্রিথামের কথা বলা হইল । 

এখন যুক্তি অনুভব অনুসারে বুঝিতে হইবে যে উক্ত তিন প্রকার 
পরিণাষের মধ্যে যেটা প্রথম পরিণাম অর্থাৎ প্ধর্শ্ব পরিণাম” সেইটাই এখানে 
আম্মার; (অন্তত্র যে যখন ধন্মী হয় তাহার ) আর. দ্বিতীয় পরিণাম অর্থাৎ 
পলক্ষণ পরিণাম * এখানে এ পরিচালনাদি শক্তিরই বলিতে হইবে, 
( অন্তত্র যে যখন ধর্ম হয় তাহার) তৎপর তৃতীয় পরিণাম অর্থাৎ, ” অবস্থা 
পরিণাম ” এখানে এ বর্তমানাদি লক্ষণেরই বলিতে হুইবে। কারণ 
দেখিতে পাওয়া যায় যে আত্মারই সংযম ও পরিচালনাদি শক্তি বা ধর্শের 
বিকাশ হইল, এবং প্র শক্তিগুলিরই বর্তমানাদি দশ! প্রাপ্তি হইল) উহ! 
আত্মার নহে, কেননা জীবাত্বা সর্বদাই আছে; অতীত, বর্তমান, বা 
অনাগত হইতেছে না। আর ছুর্ধলত1 বা সবলতাও এ বর্তমান অবস্থা- 
দ্রিরই ভইতেছে, উহাও আর কাহারও নছে। 

এই তিন প্রকার পরিণাম সকল বস্তরই আছে, ইহ! হইতে বিষমুক্ত 
হইয়া! ক্ষণকালের নিমিতও সত্বার্ধি কোন গুথ অর্থাৎ কোন বস্ত থাকিতে 
পারে না। কারণ সব রজঃ প্রদ্ৃতি গু অতি চঞ্চলাবস্থাবিশি্ট । ওপ- 
ত্বভাবত। নিবন্ধনই উহাদের এরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ভূত ভৌতিক 
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পদার্থাদির মধ্যেও এই ত্রিবিধ পরিণাম জানিবে, তাহা. ও এই ব্যাধ্যাতেই 
ব্যাখ্যা হইল। 

এই যে তিন প্রকার পরিণামের কথ! বল। হইল, ইহা আত্মা আর 
তাহার ধর্মাদির ভেদ কল্পন। করিয়া। কিন্ত বাস্থবিক পক্ষে কেবলমাত্র 
ধর্মের পরিণাম বলিপেই হয়; কারণ কোন ধর্মই ধর্মী হইতে অতি- 
রিক্ত কিছু নহে, ধন্ম ও যাহা ধর্দও তাহাই। একমাত্র ধন্মীর্রই বিকৃতি 
ধর্মনবারা নানামতে ব্যাধ্যা করা হয়। সুবর্ণ ভাজনাদি বিচুর্ণিত 
হইলে যেমন সুবর্ণত্ব কোন মতেই বিনষ্ট হয় না, কিন্ত উহ1 বে কোন 
পাত্রের আকারে ছিল সেই আকারটারই অন্যথা মাত্র হয়। (আত্মার বৃত্তি 
বাগুণ বা শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। জীবাস্ব! 
আর সংযম শক্তি ব! পরিচালনাদি শক্তি ব। গুণ, কিছুই জীবাত্বা হইতে 
বিভিন্ন নহে, জীবাত্বাও বাহ] নিরোধ, ভক্তি, বিবেক, দয়া, 
ক্রোধ; সুখ, ছুঃখ বা পরিচালন শক্তিও তাহাই। জীবাত্মারই যে 
নিরোধ ব। পরিচালনা দিরূপ এক একটু অবস্থাগ্র হয় তাহাকেই, ধর্ম, লক্ষণ, 
ও অবস্থা ভেদে তিন বিভাগ কর] হয়! কিন্ত এ্রবূপে জীবের অবস্থার 
পরিবর্তন হইলেও তাহার জীবত্েত্র পরিবর্তন হয় না)।৮” এই গেল 
ভাষ্যের অর্থ, কিন্তু এইবণ কথ। সকল শান্ত্রেই আছে। 

এই ভাষ্যার্থটি বোধ হয় কিছু খটমট বোধ হইতে পারে, এজন 
পৃর্বোক্ষ দৃষ্টাত্তের সঙ্গে যোজনা করিয়া এখন বুঝা ইয়। দিই ;* তবেই কথাটি: 
ভাল রূপে বুঝিতে পারিবে ! আমাদের সর্ধদেহ ব্যাপক চৈতণ্ত আর তাহার 
সহিত বিনিত্রিত জ্ঞান পরিচালন আর পোবণশক্তির সমগ্টি--যাহ? হইতে বুদ্ধি, 
অভিমান, মন, ইন্দ্রিয় ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগট), চিন্তা, দয়া, ক্রোধ, 
ঈর্ঘ্যাদমুখছ্ঃখ ও প্রাণাদি সমস্ত অবস্থার বিকাশ হইয়াছে, তাহাই জীবাম! 
বা আমাদের “আমি”, একথ। অনেকবার আবেদিত হইয়াছে । তাহ! 
হইশ্লে স্থৃুদেহের মস্তকাদি অঙ্গের ন্যায়; ভক্তি বিবেকাদি শক্তি গুলিও 
যে জীবাম্মার এক একটি অঙ্গ প্রত্যর্গ হইল, এবং ইহাদের সকলগুি একত্র 
করিস” একটি, জীবাত্ব। তাহাও বুঝ| গেল। উক্ত শক্তিগুলিবু মধ্যে, 
যখন পৃথকৃভাবে একএকটিকে মনে কর। হয়। তখন * দেহের হস্তে » সায় 
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“আত্মার ভক্তি, আত্মার সুখ আত্লার ছঃখ” ইত্যাদি রূপে ভিন্ন ব্যবহার 
করা হয়। এই ব্যবহারে ভক্ষিবিবেকার্ধিকে আত্মার আশ্রিত বা আধের 
ভাবে, এবং ,আত্মাকে উহান্বের আশ্রয় বা আধার ভাবে গণ্য কর! হয় । 
আর যখন এ্রসকল শক্তির সমষ্টি ভাবটি লক্ষ্য কর! হয়, তখন আধারা- 
ধেয় ভাব বা বিভিন্নতাভাব মনে করা হয় না, তধন হত্তপরাদির 
সমষ্টি আর দেহের ন্যায়, এ সকল শক্তির সমষ্টি আর আত্মার একতাঁই যনে 
হইয়া থাকে । সুতরাং তখন তক্তি প্রভৃতি শক্তিকেই জীবাস্বা বলা বাইাতে 
পারে। তখন «আমিই ভক্তি, আমিই সুখ,” ইত্যাদি ব্যবহার হইতে, 
পারে। অতএব এইরূপ ভিন্নভিন্ন ভাবে ভিন্নভিন্ন মতে উক্ত ছই. 
প্রকার ব্যবহারই জঙ্গত; সুতরাং শাস্ত্রের সহিত আমানের কোনই. 
বিরোধ হইল না। কেননা? শাস্ত্রে যে আত্মার ভক্তি, আত্মার সুখ”, 
ইত্যাদি ব্যবহার করিস্বাছেন, তাহা «দেহের হস্ত দেহের পদ* ইত্যাদি 
ব্যবহারের গ্ভায় আধারাধেম্ব ভাব কল্পনা করিয়া, এবং আমরা যে *আত্মাই, 
ভক্তি, আম্মাই সুখ” ইত্যাদি ব্যবহার করি, তাহাও দেহ ও হম্তপদাদির 
হ্যায় বাস্তবিক অভিন্নত। যনে করিয়া ; হ্তরাং ছুই কথাই সঙ্গত। 


ক 


ভক্তি প্রভৃতির আধারাধেয় যোজনা | 


শিষ্য। আপনার পূর্বকথান্ুসারে বুঝিয়াছি যে, জ্ধাত্বার একএকটি 
শক্তির উত্তেজন! কালে, উত্তেজনার পরিমাঁণানুসারে, অপর শক্তিগুণি 
পরাতৃষ্ড বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। তাহা হইলে দেহ আর হস্ত 
পদানির দৃষ্টান্ত কিরূপে সংযোজিত হইবে তাহা বুঝিলাম না। কারণ 
দেহের মন্তন্ক এবং হস্তপদাদি সমন্তগুলি অবয়ব সর্বদাই থাকে 
বলিয়া মন্তকাঁদি অবয়বের একএকটিকে পৃথক ভাবে মনে করিলে"দেছের 
মস্তক, দেহের হস্ত” ইত্যাদি আধারাধেয় ভাবে ব্যবছার করা সম্ভষেং 
তখন কেবল এ হস্ত খানি বাদে, দেহের মন্তকাদি সমস্তগুলি অবয়ব্রে 
সমষ্টিকেই হস্তের আশ্র্ন বা আধার ভাবে, এবং কেবল হস্তধ্নিকে এ সমটলিয় 
: আধেম্বভাঁবে ব্যবহার করা হয়্। আবার হস্তাদি সমস্ত অবয়বেধ সমটি ভাঁবইঃ 
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মনে করিলে, হন্তাদিকেই “দেহ” ৰলিয়! অভিন্ন ব্যবহার হইয়] থাকে । কিন্ত 
আত্মার একটি শক্তির পূর্ণ উত্তেজনাসময়ে, যখন অন্তান্ত শক্তিগুলি 
অপ্রকাশিত হইয়া যায়, কেবল প্র উত্তেজিত শক্তিটি যাত্রই থাকে, 
তখন সেই সময়ের জন্ত, আপনার মতে, আত্মা কেবল এ&ঁ একটি মাত্র 
শক্তিময়ই হইয়া দাড়ান । যখন ভক্তি-শক্তির পুর্ণমাত্রায় বিকাশ হয় তখন 
আত্মা কেবলই ভক্তিময়, যখন ক্রোধ শক্তির পূর্ণমান্রায় বিকাশ, তখন 
ফেবলই ক্রোধময়। তত্্যতীত আত্বার আর কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই বিদ্যমান 
থাকে না। অতএব তখন দেহের সাদৃশ্তটে কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গের সমষ্টি 
ধরিয়া তাহাকে এ্র ভক্তি ব। ক্রোধাদির আশ্রয় বা আধার কল্পনা করিয়া 
«আত্মার ক্রোধ, আত্মীর ভক্তি” ইত্যাদি আধারাধেয্ব ভাবে ব্যবহার 
হইবে?। পৃথিবীতে যদি এমন কোন প্রাণী সম্তবে-্যাহার কেবল একটি 
মন্তক ব্যতীত আর কোন অঙ্গই নাই, তবে যেমন তাহার পক্ষে “দেহের 
ষম্তক+ এইন্প আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার হইতে পারে না, কিন্ত তখন 
কেবল “মস্তকই দেহ, বা দেহই মস্তক” এইরূপ অভিন্ন ব্যবহার হওয়াই 
উচিত; সেইরূপ, আত্বারও যদি এক শক্তির উত্তেজনাকালে অপরাপর 
শক্তিগুলির প্রকাশ না থাকিল, তবে তখনকার নিমিত্ব, আতা কেবল 
সেই এক শাক্তময়ই হুইয়৷ পড়ে। অতএব ভক্ত্যাদদি কোন প্রকার শক্তির 
উত্তেজনা কালেই “আত্মার ভক্তি, আত্মার ক্রোধ » ইত্যাদি আধারা- 
ধেয় ভাবে ব্যবহার হইতে পারে না। কিন্ত তখন: আত্মাই ভক্তি, আত্মাই 
ক্রোধ » এইকপ ব্যবহার হওয়াই উচিত। বাস্তবিক কিন্ত সকল অবস্থা- 
যই “আত্মার ভক্তি হইয়াছে, আত্মার ক্রোধ হইয়াছে" ইত্যাদি 
আশ্রক়্াশ্রয়িভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। স্ুতরাং আপনার মীমাংসা 
অসঙলগত বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । 

আচাধ্য। দিন দিনই, অধিকতর চিত্তা শক্তি-প্রত্ুত এক একটি 
প্রশ্ন করিয়া ক্রমেই তুমি আমার আশীর্বাদ ও প্রীতি আকর্ষণ করি- 
তেছ, ভগবান্-সদাশিব তোমার হৃদয় নিশ্মীল করুন। 

তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসিয়া; তাহ! অল্প একটু চিস্তা করিলেই 
মীষাংস! করিতে পারিবে। আত্মার একটি শক্তির উত্তেজনা! কালে যে 
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অন্য শক্তি গুলির অপ্রকাশ অবস্থা! হয় তাহা! অবশ্তই সত্য, কিন্ত 
একবারে বিনষ্ট বা অভাবাবস্থা হয় না) তবে কিনা একটি শবত্কির 
পূর্ণ উত্তেজনা হইলে অপর শক্তি গুলির নিতান্ত ক্ষীণ-ৃদু-অবস্থা! 
হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাঁদের কিছু মাত্র ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় না 
অতএব তাহাকে অপ্রকাশ অবস্থাই বলা হয়, সুতরাং সেই ক্ষীণাবস্থাপন্ন- 
শক্তির জম্টিকেই তখন আধার ভাবে লক্ষ্য করিয়া এ প্রবগ 
শক্তিটিকে তাহার আশ্রিত বা আধেয় ভাবে ব্যবহার কর! হইতে পারে। 
আর যখন, অতি অল্প কিন্ব। মধ্যমাদি পরিমাণে কোন শক্তির বিকাশ 
হয়, তখন তো অন্যান্য শক্তির বিলক্ষণ পরিস্কুরণ অবস্থাই থাকে, স্কতরাং 
কোন আপত্তিই নাই। পরন্ত ইহাও মনে রাখা উচিত যে,' যদি অন্তানত 
শক্তির এককালে বিলুপ্ত অবস্থা হইয়া! আত্মা কেবল একমাত্র-শক্তিময়ই 
হইয়া পড়ে, তথাপি উক্ত ব্যবহারে কোন দৌষ হুইতে পারে না । কারণ 
অনেক সময় এক ব্যক্তিত্েই আধার ও আধেয় ভাব কল্সন। করিয়! 
, ব্যব্হর হয়। ভাবিয়া দেখ, ভিত্তি আর তাহার গাত্র কিছু বিভিন্ন কোন 
জিনিষ নহে, ভিত্তিও যাহা তাহার গাত্রও তাহাই বটে, কিন্ত তথাপি 
« ভিতের গা ১? « ভিত্তির গাত্র »*এইরূপ আয়া শ্রপ্িরূপে ভিন্নবৎ ভাবে 
ব্যবহার হইয়। থাকে। তদ্রশ, এক শক্তির পুর্ণ উত্তেজনা কালে 
অন্ত শক্তির বিলোপ হইয্লা আত্মা যদি কেবল এক শক্তিময়ই হইয়া 
যায়, তথাপি সেই একেতেই আঁশ্রয়াশ্রয়ি-তাঁব কল্পন। পূর্বক “ আত্মার 
শক্তি,*আস্মার ভক্তি” ইত্যাদি ভিন্নভাবে ব্যবহার হইতে পারে। 
অতএব শীস্্র বাঁ ব্যবহারাদির সহিত আমাদের সিদ্ধান্তের কোনই 
বিরোধ বা বিবাদ নাই। 


ন্থখ দুঃখ থাকে কোথা ? 


শ্িধ্য। ভক্তি, বিবেক ও ক্রোধাদি বিষয়ে যেন্ধপ* ব্যবস্থা করিলেন 
তাঁহ। বেশ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু স্থখ ছুঃখান্দি বিষয়ের সন্দেহ 
এখনও নিরাসিত হয় নাই। কারণ সুখ ছঃখ আর ভক্তি প্রভৃতি ঠিক এক প্রকার 
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পদার্থ নহে। কেন না, আত্মার শক্তিগুলির অনর্গলতাবে ম্ফুরিত 
অবস্থাকে “হুখ” আর বাধিতভাবে স্কংরিত অবস্থাকে “ছুঃখ: বলিষণাছেন। 
অতএব উহা, দেহের হস্ত, পদ, মন্তকাদির স্তায়, আম্মার এক একটী অঙ্গ 
হুইতে পারে না। কিন্তু দেহের কৌমারাবস্থা,। বাল্যাব্থা ও যৌবনাদি 
অবস্থার ন্তার আত্মার এক একটী অবস্থা বিশেষ হইতে পারে 
ক্রোধাদি শক্তি গুলি, দেহের হস্ত পদাদির স্তায় আত্মার এক একটি 
অন্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ, অতএব ভক্তি প্রভৃতি কোন একটি শক্তি পরিস্ফ.রিত 
হইলে, অন্ত যে সকল প্রকাশিত কিম্বা অপ্রকাশিত শক্তি থাকে 
তাহার সমষ্টিকেই আশ্রয় ভাবে ধরিষ্বা, উহাকে আশ্রিত ভাবে গণ্য 
করা যায়। কিন্তু সখ দুঃখ যখন আত্মার অনর্গল ও বাধিত ভাবের 
অবস্থ। বিশেষ মাত্র, তখন এরূপ কল্পনা কি প্রকারে সম্ভবে ? 
আচার্য্য । ভক্তি প্রভৃতি শক্তিকে, আত্মার গুণ বলিয়া ব্যবহার 
সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিয়াছি, ততদ্বারাই স্থুথ ছঃখের আপত্তি মীমাংজিত 
হইয়াছে; কিন্ত তুমি লক্ষ্য করিতে পার নাই। ভাবিয়া দেখ, চৈতন্যে 
উজ্জলিত সকল গুলি শক্তির সমগ্রিই বখন “জীবাত্বা'+ নামে অভিহিত হয়, 
তখন আমাদের এই দেহের মধ্যে যেযে শক্তি গুলি সর্বদা কার্য 
করিতেছে, তাহার সকঙ্গ গুলিকেই বদি একএকটি করিয়া বাদ “দওয়। 
বায়--একটিও অবশিষ্ট না থাকে, তবে আর জীবের জীবত্বই থাকেন।। 
অতএব আত্মাব অনর্গলভাব আর বাধিত ভাবকে বে সুখ ছুঃখ বল! হইয়াছে 
তাহাও প্র সকল শক্তিগুলি লইয়া, অর্থাৎ এঁসকল শক্তিগুলিরই 'এনর্গল- 
ভাবে প্রাম্করিত অবস্থার নাম “জখ»” আর বাধিত ভাবে প্রস্ক/রিত 
অবস্থার নাম “ছুঃখ”* ইছাই বুঝিতে হইবে। কারণ এইসকল শক্তি ব্যতীত আর 
কিছুই জীবাস্বার মধ্যে নাই, যাহার অনর্থল অবস্থা ও বাধিত অবস্থাকে 
স্থখ দুঃখ বল! যাইতে পারে। দেই শাঁ্তিগুলি কিছু উপর অবস্থ। হইতে 
ধরিলে, জান শক্তি, পরিচালন শক্তিঃ এবং পোষণ শক্তি এই তিনটি 
মাত্র বলিতে হয়, আর বিশেষ কারয়া বলিলে, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, 
কাম, ক্রোধ, দ্বেষাদি বপিয়া ব্যবহার করা হয়। কারণ এ মূল 
'ত্রির্শক্িই পরিণামে, এই সকল শক্তি রূপে পরিণত হইয়াছে । অতএব 
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প্নুখ” “গৃংখ+। বলিলে এখন বুঝিতে হইবে ০৭১ জবান শঙ্ভি, পরিচালন 
শক্তি, পৌষণ শক্তি, আর তাহাদের অন্তর্গত ভর্তি, ক্রোধ বিবেকাদি 
শক্তি, ইহাদেরই অনর্গল ভাবে প্রবাহিত অবন্থ! হইতেছে এবং ইহাদেরই 
বাধিত ভাবে প্রবাহিত অবস্থা হইতেছে, তথ্যতীত আর কিছুর বাধিত ব! 
অনর্গল অবন্থার সশ্তাবনা নাই । আবার এই কথাই একটু উলটাইয়া বলিণেঃ 
বলিতে হয় যে, অবস্থা বিশেষে (অনর্গল 'অবস্থায়) জ্ঞান, পরিচালন, 
পোষণ শক্তি আর তদন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলিই "হৃখ”,, আবার 
অবস্থা বিশেষে (বাধিত অবস্থায়) এ সকল শক্তি গুলিই “ছুঃখ৮, | স্ুতগ্লাং 
ভক্তি, দয়া, ও ক্রোধাদিকেঃ আত্মার ৭ বলিয়া ব্যবহারের কারণ 
ব্যখ্যা করাতেই সুখ ছুঃখেরও তাদৃশ ব্যবধারের কারণ ব্যাখ্যাত হয়। 
তথাপি তোমার বোধের সুবিধার নিমিত্ত আরও বিস্তার পূর্বক ইহ! বল! 
যাইতেছে । 





প্রত্যেক শক্তির সুখ ছুঃখ স্ব্ূপতা নির্ণয় । 


শক্তিময় জীবের যত গুলি শক্তি আছে, তাহার গ্রতেকেই অবস্থ। 
ভেদে (অনর্গল ও বাধিত অবস্থা ভেদে) সুখ ও হুঃখ এতদৃভয়রাবস্থাই 
গ্রহণ করে, কখনও বা সুখাঁবস্থা, কখনও বা ছুংখাবস্থায় পরিণত হয়। 
অনর্গল তাবাপন্ন হইলে, জ্ঞান্শক্তি পরিচালন শক্তি, পোষণ শক্তি 
এবং ইহাদের অন্তর্থত ভক্তি, দয়, শান্তি, সন্তোষ, ঈধ্যা, ক্রোধ, 
হিংসা, প্রভৃতি সকল প্রকার শক্তিই সুখাবস্থ।! গ্রহণ করিল। আবার 
বাবিত ভাবাপন্ন হইলে উক্ত ভক্তি সম্তোষাদি শক্তি এবং অনুক্ত ও যাহা 
কিছু আছে তৎসমস্তই ছঃখাবস্থ| গ্রহণ করে ) এই হইল" সার সিদ্ধান্ত 
বাক্য। অবশ্যই; ইহা শুনিলে প্রথম অতি বিম্ময় জনর্ক মনে হইতে 
পারে। কারণ “ভক্তি, শাত্ত, সন্তোষাদি সাক্ষাৎ সুখময় শক্তিও 
ছঃখাবস্থা গ্রহণ করে” ইহা সাধারণ জ্ঞ।নের অতীত বিষয়, কিন্তু বাস্তবিক, 
ইহা নিতান্ত সত্য। আমি এক একটি ধরিয়া ইহার কতক খুলি 
তোমাকে দর্শন করাইতেছি। 
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পরিচালন শক্তির সখ দুঃখ অবস্থ। 


প্রথম পরিচাল শক্তির অবস্থাদ্য় বলি,__ 

মনে কর, তুমি যেন পদ দ্বারা গমন করিতেছ, এই গমন ক্রিরাটি 
তোমার পরিচালন শীক্তর কার্ধ্, পরিচালন শক্তিই উত্তেঞ্সিত হইয়া 
মস্তিষ্ক হইতে বিসর্পণ পূর্র্বক ননাযু মণ্ডলীর দ্বারা পদদেশ পর্যন্ত আসি- 
তেছে, তাই পদদ্বয় পরিচালিত ভইতেছে। এখন যদি এই শক্তিটি 
অনর্গলভাবে আসিয়া! তোম।র পদ পরিচালন করিতে পারে, তবে যতক্ষণ 
উহার নৃতনত্ব থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত, উহাই সুখীবস্থা হইল। আর যদি 
এ শক্তি পরিস্ফুরিত হইয়াও প্রবাহ কালে, পথে কোন প্রকার বাধ! 
পায়। গমন যন্ত্র এবং পাীয় স্নায়ুর বিকৃতি বশতঃ ঠেকিয়া-ঠেকিয়া চলে, 
তাহা হইলে ত্র শক্তিই দুঃখাবস্থা হইল। হস্তা্দির উপর ক্রিম্না কারক 
অন্যান্য পরিচালন শক্তি সন্বন্ধেও এইরূপই জানিবে। 





পোঁষণ শক্তির স্থুখ ছুঃখ অবস্থ।। 


' তোমার যে পাকস্থলীর ক্রিয়া হইতেছে ইহা পোষণ শক্তির কার্য, 
পোষণ শক্তিই বিকসিত হইয়া মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর দ্বারা অবসর্পণিপূর্ববক 
পাকস্থলীতে সমুপস্থিত হয়, এবং পাকস্থলীর দ্বায়া। অয় নিঃসারণ আর 
রসের গ্রহণ করিয়া থাকে; ইহা! পূর্বেই বিস্তারক্রমে ব্যাখ্যাত হইদাছে। 
এই শৃক্তি যখন অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়! আপন কার্ধ্য নিষ্পর করিতে থাকে, 
তখনই সুখন্বরূপ হইল; আর যদি স্সাধু ও অন্ত কোন যন্ত্রের দোষে, পথে 
কোন বাধ! হইয়া ঠেকাঁঠেকাভাবে প্রবাহিত হয়,রীতিমত কাধ্য করিতে 
না পারে, তবে ত্র শক্তিই দুঃখত্বরূপ হইল। ফুপফুসাদি বিসর্পিত অন্যান 
প্রকার পোষণ শক্তি সম্বন্ধে এইরূপই বুঝিতে হইবে । 
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জ্ঞান শক্তির স্থখ ছুঃখ অবস্থা । 


আমর! যে। কোন বস্তর দর্শন ও শ্রবণাঁদি করি তাহা! জ্ঞান শক্তির কাধ্য। 
স্তান শক্তিই বিকজিত হইস্বা। ম্তিক্ষ ও সসীযুর দ্বার চক্ষু কর্ণাদির শেষ সীম! 
পর্য্যন্ত প্রসারণপূর্বক দর্শন শ্রবণাঁদি কার্ধয সাধন করে ১ ইহাঁও পূর্বে বলা 
হইয়াছে । দর্শন শ্রবণাঁদিকালে যদি এই শক্তি অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইতে 
পারে, তবেই সুখন্বরূপ হইল, আর যদি চাক্ষুষ বা শ্রাবণিক ত্বায়ুর দোষে, 
উহ্থার প্রসারণের কোন প্রকার বাঁধা বা ঠে ক] ভাব হয়,স্রীতিমত কার্ধ্য 
করিতে না পারে তবে এ শক্তিই আবার দুঃখস্বরূপ গইল। স্পর্শন ভ্রাপাদি 
জনক অন্যান্য জ্ঞান শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে। এখন এই ব্রিশক্তির 
অন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতির সুখ দুঃখ অবন্থ। বল। যাইতেছে । 





ভক্তির স্থখ ছুঃখ অবস্থা । 


ভক্তি বিবেকাদি শক্তিগুলি ন্নাযুমগ্ডলের দিকে প্রবাহিত হইয়া আইসে 
না, কারণ উহ উর্ধত্রেতস্থিনী শক্তি কিন্তু উদ ব্যার়ত হওয়ার নিমিত্ত 
মন্তিক্ষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ যন্ত্র আছে। উহা প্রথম পরিস্ক,রিত হয় তৎপর 
মন্তিফের অংশবিশেষের সাহায্য উহা! উদ্দীপ্ত বা বিস্তৃতিভাঁব গ্রহণ করিয়া থাকে.। 
তখন যদি সেই যন্ত্রটি অনুপযুক্ত হয়, অর্থাৎ যে ভাবে যে পদার্থের বারা হৃইপুষট 
থাকিলে উহা! ভক্তি শক্তির বিস্তুতির সাহায্য করিতে পারে, সেইক্সপ না হয়, 
তবে ভক্তি শর স্বীয় যন্ত্রে (সেই মন্তিষ্বের অংশবিশেষ ) আসিয়াই 
যেন চুপ সিয়া যায়, অন্গপযুক্ততা নিবন্ধন দেই যন্ত্রই যেন তাহাঁকে বিস্তৃত 
হইতে দেয় না। তাহাই ভক্তির বাধিত অবস্থা, সেই সয় বড় ছুঃখের 
অনুভব হয়, তখন ভক্তিই ছুঃখ স্বরূপে পরিণত হইল। আর যদি সেই খন্্ 
উপযুক্ত থাকিয়া অনায়াগে প্র কার্য নিষ্পপ্র হয়, তবে উহাই ত্ৃক্ির অনর্গল 
অবস্থা হইল, তখন অতীব আনন্দ অনুভূত হয়, তখম ভক্তিই ভুখস্বরূশে 
পরিণত হইল। মনে কর, তুমি প্রচুর পুষ্প বিব্বপত্রাদির 'আহরঘ পূর্বক ভগবান্‌ 
দেব দেব্রে অর্চন1 করিতে বসিলেঃ এখন বদি তোমার বিশ্যে ইচ্ছা! থাকে 
যে, বিশেষ ভক্তি ও আনন্দ সহকারে তাছার ধ্যান করিবে; আর তখন 
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যদি ভক্তির অঙ্ক,র মাত্র হইয়াই চুপ সিয়। যায়,স্-তুমি শত চেষ্টায়ও ভক্তি- 
ভাবের আবিষ্কার করিতে ন পার, তবে তোমার গতিশয় ছুঃখ ঘোধ হও- 
যায সম্ভব নয় কি? অতএব স্বখমক্ী ভক্তি ও বাধিত ভাব প্রঃগত হইলে 
ছুঃধস্বরূপে পরিণত হয়। বিবেক, “বৈরাগ্যা্দি শক্তি বিষয়েও এইক্সপই 
চিন্তা করিয়। দেখিবে। এখন ক্রোধাদির কথ! বলিতেছি । 


ক্রোধের সুখ দুঃখ অবস্থ। 


তোমার নিদ্ধের কখনও ক্রোধাদ্দি শক্তি উত্তেজিত হয় নাই কি? 

শিষা ।--“কখনও* কেন আজও তিনবার প্রচণ্ড ক্রোধ জলিয়] উঠিয়! 
ছিল। 

আচার্য্য ।--ক্রোধ হইলে, যদি কোঁন বাধা ভ্রমে উহা চরিতার্থ 
হয় তবে কিরূপ অনু ভঁতি হয়, আর চরিতার্থ করিতে না পারিলেই ব 
কিরূপ অনুভব হয় বলদেখি € 

শিষ্য ।--ক্রোধ চরিতার্থ না হইলে অত্যন্ত কষ্টান্ুভব হয়, আর 
চরিতার্থ কণ্রিতে পারিলে বড় আরামেরভাব অনুভূত হয়। 

_আচাধ্য। ক্রোধই সেই সুখ এবং সেই কষ্ট বা দুঃখ স্বরূপে পরিণত হয়। 
ক্রোধ যে অপসারণ শক্তি বিশেষ তাহা পূর্বেই ) বলিয়্াছি, সেই 
ক্রোধশক্তি বিজৃত্তিত হইয়া যদি মন্তিফ এবং স্নায়ু মণ্ডলের দ্বার! 
অনর্থলভ1 যে প্রবাহিত হইয়া! রামদাসের গাত্রে (যাহার উপর ক্রোধ 
করিয়া) গিয়! জবিয়া! পড়ে, তবে ত্র ক্রোধই সুথাবস্থা হইল, আর 
যদি কোন কারণে ক্রোধ প্রবাহের বাধা উৎপন্ন হয়, তবে হী ক্রোধই 
ছুঃখ স্বরূপে পরিগণিত হইল। ঈধ্যা, অহৃয়া, কামাদি দন্বন্ধেও এইক্রপ 
যোজন! করি! লইবে। অন্যান্য যত প্রকার শক্তি আছে সকলেরই 
এই রূপ হুখ ছুঃখ অবস্থান হইয়। থাঁকে। কেবল এক মাত্র শোক্ক 
সম্বন্ধে এ নিয়ম সংলগ্র হয় না; কারণ--শোক নিজেই সমন্ত শক্তি 
প্রবাহের বাধাজনক শক্তি বিশেষ; সুতরাং প্রবল হৃঃখের আবিষ্কারক । 
অতএর উহা] যতক্ষণ অনর্থল ভাবে থাঁকিয়! কার্য করে, ততক্ষণই দুঃখাংস্থা 
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আর যখন *বাঁধিত ভাবাঁপন্ন হয়, তখন অন্যান্য সকল শক্তিই অনর্গল 


ভাবে কাঁধ্য, করিতে পারে; সুতরাং ম্থথাবন্থার পরিশ্দরণ হয় 
অতএব একমাত্র শোঁকশক্তি বতীত সর্মত্রই পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অব্যাহত্ব 


থাকিবে। 





সাত্বিক স্বখের অর্থ ক্রি £ 


শিষ্য। সু দুঃখের স্বরূপাঁদি যাহা বলিলেন তাহা একরূপ বুঝিতে 
পারিলাম, কিন্ত আর এক কথায় অতি গুরুতর সংশয় হইল। আপনি 
পূর্বে, সত্বগুণ ও রজোগুণাদির বর্ণনায়, সন্বকে সখ স্বরূপ, আর রজোকে 
ছঃখ স্বরূপ এবং তমকে মোহম্বূপ বলিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে 
“সূতবং লঘুহৃখাত্বকং” ইত্যাদি বচন প্রমাণও প্রদর্শিত আছে। তদ্দারা 
আঁমরা ববিয়াছিলাম যে, সন্বগুণ ভইতে সুখ, রজোগুণ হইতে ছঃখ এবং 
তমোগুণ হইতে মোহ্‌ উৎপন্ন হইয় থাকে । স্তরাং স্বগুণ-প্রভব যে সকল 
ভক্ত্যাদি শত্তি আছে, তাহারই অন্তর্গত সখ আছে, এবং রজৌগুদ-প্রভব 
শক্তির মধ্যেই ছুঃখ, আর" তমোগণ-সমুৎপন্নশক্তির মধ্যেই মোহ 
আছে। কিন্ত এখনকার কথায় ষে সব উল্ট পালউ হইয়া গেল। 
এইক্ষণে বলিলেন “ আত্মার অন্বগুণ-সন্তৃত শক্তিই হউক, আর রজোগুণ- 
সমুৎপন্ন শক্তিই হউক, কিম্বা তমোগুণ-সমুদ্ভব শক্তিই হউক, সকণেরই 
অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইলে সুখ অবস্থা, আর বাঁধিত-ভাঁবাপন্ন 
হইলে পুঃখাবস্থা এবং অতান্ত প্রবল অবস্থা! হইলে মোহাবন্থা হয়, 
সুতরাঁৎ সত্বগ্ুণও ছুঃখ, ও মোহ স্বরূপ হইল, এবং রজোগুণ ও জুখ ও যোহ- 
স্বরূপ হইল, আবার তমোগুণও সুখ এবং দুঃখ স্বরূপ হুইল। এইরূপ 
বিপরীত বাক্যের কোনটাই শ্রদ্ধাকর্ক হইতে পরে না। অখবা যদি 
আমারই ভ্রান্তি হইয়! থাকে তাঁহাও নির্দেশ করুন । 

আচার্য্য । তোমার প্রগাঢ় চিন্তা প্রত প্রখের দ্বারা, দিন হি 
আনন্দান্থভব করিতেছি! এখানে তোমার কোনই ভ্রান্তি হয় নাই, এ বিষয় 
এখাঁনে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ৷ কিন্তু ইহার উত্তরটি, প্রশ্ন অপৈক্ষায় অধিক" 
তর চিত্ত করিয়া বুঝিতে হইবে। 
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বাস্তবিকপক্ষে, উভয় কথাই সত্য। পূর্বে যে সত্বগুণ_ ও সত্বগুণ- 
সমুখপম শক্তিকে স্খস্বরপ, আর রজোগুণ এবং রজোগুণ-সমুৎ্পন্ন 
খকিকে দুঃখ স্বরূপ, আর তমোগণ এবং তমোগুণ-সমূৎ্পন্ন শক্তিকে 
মেছন্বরপ বল! হইয়াছে ভাঁহাও সন্য। আবার এখন যে অবস্থা!" 
ভেদে সত্বাদি প্রত্যেক শক্তিকেই সুখ, ছুঃখ ও মোহাম্মক বলিলাম, তাহা - 
তেও মিথ্যার আশঙ্কা নাই কিন্তু বিষয়ের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে? 
তাহা বুঝিতে পারিলে কোনই বিরোধ দেখিবে না। পুর্বে যে স্ব 
গণাদিকেই যথাক্রমে সুখ ছুঃখ মোহম্বরূপ বল! হইয়াছে, সেই সুখ 
দুঃখ, মোহ, আর এখনকার ক'থত সুখ ছুঃখ মোহ, এতছুভয় এক 
পদার্থ নহে--উহ্বার নিতাত্ত বিভিন্ন জাতীয়। কক্ষ বিবেচনার ছার! 
স্থখ ছুঃখকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম,_লৌটিক সুখ দুঃখ 
মোহ, ২য,অলৌটিক সুখ ছুঃখ মোহ। যে সুখ ছুঃখ মোহ, সচরাচর 
সকলেই অনুভব করিতে পারে, তাহার নাম লৌকিক সুখ, আর যাহ! 
কেবল হুদয়বান্‌ ব্যক্তিই হৃদয়ের মধ্যে অন্গভব করিতে পারেন, তাহ! 
অলৌকিক সুখ দুঃখ মোহ। আমর! জ্ঞ'নের স্বরূপ নির্ণঘ্বের অন্তর্গত যে 
স্থথ দুঃখাদির স্বরূপ নির্ণঘ্ব করিয়াছি, তাহা! লৌকিক সুখ ছঃখ মোছ। 
লোকে সচরাচর উহাকেই সুখ দুঃখ এবং মোহ বলিয়া জানে। পুর্বে 
যে সন্বগুণাঁদিকেই তুখ দুঃখ ও মে'হ স্বরূপ বলিয়াছি তাহ! অলৌকিক 
বখ দুঃখ মোহ । সাধারণ লোকে উহাকে স্থখ ছুঃঘ মোহ বলিয়া 
অনুভব বা ধারণ। করিতে পারে না। এই জন্যই ছেই অন্গাধাব৭ 
ব। অলৌকিক সুখ ছুঃখাদির লক্ষণ এখানে শির্দেশ করা বায় নাই। 
এইরূপে বিষয়ের পার্থক্য থাঁকানিবন্ধন, আমাদের পূর্বাপর কথার 
কোনই বিরোধ নাই। এখন সেই অলৌকিক স্খ ছুঃখাদির লক্ষণ 
ও বলিতেছি, তবেই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করিতে পারবে । পরস্ত, 
লৌকিক সুখ ছুঃখাদির ন্যায় দৃষ্টান্ত ও তর্ক যুক্তি বার, সেই অলৌ- 
কিক স্থখ ছুঃখা্বির অবস্থা বুঝানের কেন উপায় নাই। উহাতে কেবল 
মাত্র নিজের ভ্মনুভবই মুখ্যতম প্রমাণ। নিজের অন্ুভূতিবলে যতদূর 
ধারণা করিতে পার, ততই পরিফাঁর রূপে উহ! বুঝিতে পারিবে। 
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বৈরাগ্য, বিবেক, ভক্জি, শান্তি প্রস্তুতি যে কোন প্রকার সত্ব শক্তি, 
আমাদের আম্াতে বিকসিত হয়, তাহাদের অনর্গলভাবে পরিষ্ষুরণ 
হইলেই লৌকিক স্থখাবস্থা হইল, এবং ব্ধধিতভাবে পরিষ্কুরণে লৌকিক 
ছুঃখাবস্থা হইবে, আর অতি প্রবল রূপে পরিষ্ফুরণেই লৌকিক 
মোহীবস্থা হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু উহাদের নিজের 
মধ্যে যে এক প্রকার স্বাভাবিক প্রশান্তভাব বা মধুর বিমিশ্রিত আছে, 
তাহা উহাদের কোন অবস্থায়ই বিষুক্ত হয় ন1। ভক্তিটি বিকসিত 
হইলেই, মনে মনে ঘেন কি এক প্রকার অনির্বচনীয় মধুর রসের আস্বাদ 
হইতে থাকে, যেন কি এক প্রকার লঘু লঘু--হাল্কা হাল্‌্ক ভাঁব মনের 
মধ্যে সমুদিত হয়, তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। সেই মধুরতা বা 
লঘু লঘু ভাঁবটি যেন তক্জ্যাদি শক্ষির মধ্যেই মাথান আছে, তাহা কোন 
অবস্থায়ই বিঘুস্ত হয় না। ভক্ত্যাদি শক্তি বাধিত ভাবে প্রবাহিত 
হইয়া লৌকিক দুঃখাবস্থায় পরিণত হইলেও উহাদের ঁ অনুপম মধুরত। 
বা জুতার কিছুমাত্র অভাব হয না। স্থতরাং অবস্থ1 দ্বারা উহ! 
ছুঃখরূপে পরিগণিত হইলেও, ও স্বরূপতঃ মধুরও স্পৃহণীয় বূপেই অনুভূত হয়। 
আবার যখন অপরিমিত ভক্তি শক্তি উদ্বেলিত হয়, তখন তো আননের 
পরিসীমাই থাকে না। তখন অন্তান্ত ইন্জ্রিয়াদির বৃত্তি নিস্তব্ধ হইয় 
উহা লৌকিক মোহাবস্থায় পরিণত হইলেও ম্ববূপতঃ অমৃত জমুদ্ে 
পরিণজ হম। উহা কিরূপ মধুর, তাহা যে মহাম্মার এ অবস্থা হত 
তি'নই বলিতে পাঁরেন। বিবেকাদি সম্বন্ধে এইরূপই হইয়া থাকে। 
অতএব কোন অবস্থায়ই ভক্ত্যাদির এ মধুরতাদি ভাবটি পরিমুক্ত হয় ন1। 
এই স্বংভাবিক মানু, লঘুতা ও স্পৃহণীক়্তাকেই “অলৌকিক সুখ” 
বলে। তাই সত্বগুগকে হুখন্ববূপ বলা গিয়া থাকে। তবে বিশেষ 
এই যে, প্র ভক্ত্যাদির শ্রোতট। যদি অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, 
তবে অপরিমিত মধুরতার আত্বাদ হইয়া! থাকে, তাই তাহাকে লৌকিক 
স্থখ, আর বাধিত ভাবে প্রবাহিত হইলে ভাহার মাুর্য্ের্ততদূর জান্বাঁদ 
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হয় না, আত্মার পরিপুরণ হয় না, তাই তাহাকে লৌকিক ছুঃখ বল! 
গিয়া থাকে । অতএব এই অলৌকিক স্খাবস্থা, লৌকিক হুখ, ছ্খ ও মোহ 
এই তিনের মধ্যেই অন্তর্কর্ভি-ভাবে অবস্থিতি করে। সুতরাং পূর্ব 
কথার সহিত আমাদের পরকথার কিছুমাত্র বিরোধ হইল ন|। 

শিষ্য। এই অদ্ভুত রহস্য বুঝিতে পারিযা অতুল আনন্দ লাভ করিলাম। 
কিন্ত এইরূপ স্বাভাবিক সুখাবস্থার সহিত লৌকিক হুখাবস্থার কি সাদৃশ্ঠ 
আছে১_যদ্বারা উভয়কেই এক “ সুখ » নামে ব্যবহার করা যায়? 

আচাধ্য । ইহাদের ছুই প্রকার সাদৃশ্ঠ আছে, সেই জন্ত উভয় অবস্থা- 
কেই সুখ নামে অভিহিত কর! হয়। ১ম, স্পৃহণীয়তা, ২য়, লঘৃতা। 
কোন শক্তি অনর্পলভাবে প্রশীহিত হইয়া জুখাবস্থা হইলে, তাহা যেমন 
স্পৃহণীয্ত্ভাবে অন্ভূত হয়,_সতৃশ(ভট। ন্বভাবতঃই সেইরূপ অতিস্পৃহুণীয়- 
ভাবে অনুভূত হয়। এবং অনর্থলভাবে কোন শক্তি প্রবাহিত হইফ়া স্ুখা- 
বস্থাপন্ন হইলে, তাহাতে যেমন একট! .হাল্কাহান্কাঁ_লুলঘু-_ভাঁব অনু 
ভূত হয়, সদশক্তির মধ্যেও স্বভাবতঃই সেইরূপ এক প্রকার লঘু লঘুভাব অন্থু- 
ভূত হয়। এজন্ত উভগ্নাবগ্থাকেই “ সুখ » নামে অভিহিত করা গি্না থাকে । 
এখন অলৌকিক দুঃখের বিবরণ গুন । 
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একএকটি ইন্দ্রিয় বা অগ্ত কোন প্রকার বাঁজসিকশক্তি যখন অনর্গল-ভাবে 
প্রবাহিত হইয়! আঁপনাপন কাধ্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন "অবন্তই 
তাহাকে লৌকিক স্থখাবস্থা বলিতে হইবে। কিন্ত সেই সুখাবস্থার মধ্যেও 
যেন কি একপ্রকার অসহনীয়ভাব-_বেন একটা তীব্রতীব্র ভাব অনুভূত 
হয়। প্র অসহনীরতা বা তীব্রতা ভাবটি যেন এ ক্রোধাদি শক্তিগুলির 
মধ্যেই নিহিত আছে বলিয়৷ মনে হয়। সাব্িকণক্তিগুলি যেমন তুণী- 
তল, নিতান্ত মঘুর, কোমল, কমনীয় ও লঘুপঘুভাঁবে অনুভূত হয়, উহার! 
সেইরূপ নহে। ' ক্রোধাদি শক্তির সঙ্গেই যেন কিরূপ একটা উষ্ণতা, 
কিরূপ একট!” কটুতা, কঠিনত1-ও শুরুত্বাদির উপলব্ধি হয়। সেই ভাব্টুকু 
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উহ! হইতে পৃথক্‌ করা যাঁয় না, অগ্নির উষ্ণভার ন্যার যেন ক্রোধাদির মজ্জ। 
মধ্যেই এ সকল গুণ নিহিত আছে, এবং উহাদের বাধিত অবাধিত সকল 
অবস্থায়ই উহ অনুভূত হয়। শান্ত্রও বলেন * * « ভাপকস্ত রজসঃ সত্যে 
তপ্যম্‌” ** (পা,দ,২ পা ১৭স্থ ভাঃ)। অন্তএব দেই অবস্থার নামই 
অলৌকিক হুঃখ। তাই শাস্ত্রে রঞ্জোগডণ মাত্রকেই হঃব স্বরূপ 
বলিয়াছেন; রজোুণপ্রভবণকিগুলি অনর্গলার্দি অবস্থানুসারে সুখ, দুঃখ * 
ও মোহ্‌-স্ব্ূপ হইলেও, সত্বগুণের তৃ্গনায় কেবলই দুঃখ। কিন্তু ইহাও 
অন্তঃপার-সম্পন্ন ব্যক্তিরই অনুভব গৌঁচর হয়। যাহাদের অন্তঃসার কিছুমাত্র 
নাই তাহারা এই দুঃখ অনুমান করিতেও পারে না। 

এখানেও লৌকিক দুঃখের পাঁচটি সারৃশ্ত লইয়। ইহাকে ছুঃখ বলিয়। 
ব্যবহার কর! হয়। (১ম) অসহনীয্তা, খেয়) তীক্ষতা, (৩ম) খরতা তের্থ) 
কঠিনতা এবং (৫ম) গুরুতা। ইল্রিয় প্রাণাদি কোন শক্তি বাঁধিত-ভাবাপন্ন 
হইয়। যখন ছুঃখাবস্থায় পরিণত হয়, তখন যেন কেমন একট! অসহনীয়ত1, 
তীক্ষতা, থরতা, কঠিনতা এবং ুরুত্বভাবের অনুভুতি হইতে থাকে 
আবার কাম ক্রোধাঁদ রজঃ*ক্তিগুলিরও ষখন বিকাঁশ হয়, তখন উহ! 
অনর্গল ব| বাধিত, যে:অবস্থায়ই থাকুক ন। কেন তাহাতেই, এ সকল 
ভাবগুলি অনুভূত হুয়। ভক্তি, বিবেকাঁদ সত্তশক্তির তুলনায় উহ্হা যেন 
অত্যন্ত অসহনীয়, অত্যন্ত তীক্ষ, খর, কঠিন ও গুরু গুরু-_-ভারীভারী বলিস! 
উপলদ্ধ হয়। এই সাদৃশ্ঠ নিবন্ধন, রজঃশক্তিকেই ছুঃখস্বরূপ বলিয়াছেন, 
সুতরাং কোনই বিরোধ নাই। এখন তমঃশক্তিকে মোহ বলেন কেন তাহাও 
শ্রবণঞ্কর। 


তমোগুণকে মোহম্বরূপ বলেন কেন'? 


সুখহুংখের ন্যায় মোছ ও লৌকিক, অলৌকিক, এই ছুই ভাগে বিভক্ত । 
কোন শক্তির পূর্ণমাত্রায় উত্তেজনা হইলে সমস্ত প্রকার জ্ঞানাদি বিন হুইয়া 
থকে এবং অস্তরেমত্তরে কেবল সেই শাঁক্তটিরই অনুভূতিটি থাঁকে--যাঁছ? 
পুর্বে ্বলিয়াছি (১৯১ পৃঃ ২৪ পং)। তাগাই পৌঁকিক মেখহ অবস্থা। আর 
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দেসাভ্যন্তরবত্তাঁ চিতস্বরূপ আত্মাকে মলিনভাঁবে দর্শন করার অবস্থাকে 
অলৌকিক মোছাবস্থ! বলে। | 

তমঃশক্তিটা অত্যন্ত মলীমসী, আত্মার মধ্যে তাহার উত্তেজনা হইনলে 
চিৎস্বরূপ পরমাত্মা অতি মলিন অবস্থ।য় দুষ্ট হইয়া থাকেন। এমনকি 
তমোগুণের পূর্ণ প্রাছুঙাবে, আত্ম! একবারেই পরিলক্ষিত হয়েন নাঁ। স্তন্নাং 
তখন অলৌকিক মোহা বন্থ! হয় । এ'নমিন্ত তমোৌগুণকে মোহম্বরূপ বলিয়। 
নির্দেশ করিয়্াছেন। তমোগুণ হইতে সমুখ্পন্ন যে সকল শক্তি তাহাদের 
ও আপন প্রকৃতি-তমোগুণের ধর্ম বিলক্ষণ আছে, তাহারাও নিতান্ত মলীম্সী 
এবং তাছাদেতর উত্তেজক! হইলেও স্বগ্রকাশন্বরূপ পরণাত্ব। কিছুগাত্র পাঁর- 
লক্ষিত হয়েন ন। অতএব তাহারাও অলৌ.কক মোহস্বরূপ। 

এইরূপে স্ব) রজঃ, ও তমোগুণকে, সুখ) ছুখ, মোহ স্বরূপ বল! 
হই? থাকে। অতএব পূর্বোক্ত শীস্ীয় সিদ্ধান্তের দাহত, আমার 
পরবর্তি-কথার কিছুমাত্র বিরোধ নাই। 


এতাবও ধিচারের ফল । 


একটি বিষজ়্ সুস্পষ্ট বূপে বুঝানের অন্ুরোঁধে, গ্রসঙ্গোথিত নান। 
বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিম্না, প্রকৃত বিষয় হইতে আত দূরে আ। 
গিয়াছে, এরজন্য উপপংহারের দ্বাণী এতাব ব্যাখ্যাবণীর ফলটা স্মরণ 
করেয়। দিয় প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা৷ বাউক। 

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে, এই সুবিস্তীণ বিচার, ও মীমাৎস। "দ্বার! 
এই পর্যন্ত নির্ণাত হইয়াছে যে, আমাদের দেহের মধ্যে নে কোন 
শক্তির বিকাশাবস্থ! বা ক্রি্না আমরা অনুভব করিয়া থাকি, তংসমন্তই 
নিজের আত্মার এক :একটি অবস্থাবিশেসমাত্র। ভক্তি, দয়া, শান্ত, 
সাস্তাষ, বিবেক, বৈরাগাঃ ক্রোধ, ঈর্ধ্যা, হর, শোক, আশা) ভয়, ইচ্ছা, 
যত্ব, চেষ্টা প্রভৃতি সমস্ত শক্তি, কিম্বা] সুখ) দুঃখ» মোহ, প্রভৃতি গ্িছুই 
আমাদের জীবাত্ব।, হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে ঃন্া নূতন 
করিয়। উৎপন্ন * আত্মদংলগ্র কোন প্রকার গুণ বা শিবিশেষও 
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নহে, অবন্থু(তেদে জীবাত্বঁ নিজেই ভক্তি, নিজেই দয়া, নিজেই শাস্তি, 
নিজেই মন্তোষ নিজেই বিবেক, নি: জেই বৈরাগ্য, নিজেই ক্রোধ, 
নিজেই ঈরধ্যা, নিজেই শোক, নিজেই স্থুখ, নিজেই দুঃখ, এবং ষোহ 
ইত্যাদি সমস্তই আতা নিজে। এইগুলি সমস্তই জাহবীর জোয়ার 
ভাটার অবস্থার স্তায় জীবাঁম্মার এক একটু উল্ট পাঁজ্ট বা পরিবর্তন 
অবস্থ! মাত্র । নর্ণয় করা হইয়াছে যে, সুখ, ছুঃখ, শোক, হর্ষ, ভক্তি বিবেকাদি 
সকল প্রকার শক্তই যধন জীবাত্ব। নিজে, তখন এ. সকল শক্তির 
আভ্যন্তরিক অনুভব করা, আর আমাদের “আমির” ীবায্মার) 
অন্ুভব করা ইহা এক কথা। নির্ণয় কর! হইয়াছে যে,জ্ঞান বাঅনুভবাদি 
নামে কোন প্রকার শক্তি বা গুণ বিশেধ নাই, চৈতন্তের সহিত আমাদের 
শক্তিগুলির বিমশ্র৭ থাকাতে অন্তরে অন্তরে যে সর্বদা একট! 
প্রকাশ ভাব বিদ্যমান আছে, তাহারই নাম জ্ঞান বা অন্ভূতি। শির্ণয় 
করা হইখাঞ্ছে নে দেহের মধ্যে যত প্রকার শক্তি, গুণ) ও ভাবের 
অনুভব হয়, ভত্নঘন্তই যখন « আমি” নিজে, এবং তাহাদের অন্থুভব 
আর * জামির” অনুভব বখন এবই কথা, তখন আমর! সর্বদা যে সকল 
শক্তি, গুণ বা ভাবের অন্তরেমন্তরে প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহ! 
আমার নিগ্রকেই অনুভব করিতেছি, অ।তরিস্ত কিছুই অনুভব করিতেন্ছি 
না। ইন্যাণি আরও কত কত বিষয় নিরপিত হইরাছে। এতৎ সমস্ত 
বাক,নঙগীব দ্বাওা বিশেবরূপে কেবল ইঞাই নির্ণয় হইয়াছে যে, আমাদের 
কোনগ্প্রকার জ্ঞান বা অনুভূতি কখনই উৎপন্ন বা বিনষ্ট ব| পরিবর্তিত, 
ব। হান প্রাপ্ত, ব! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, জীবের জন্মাবধি যে সেই চিরন্তন 
প্রকাশাত্ম চ অনুভব আছে, সেই অনুভবই আমাদের সুখ, ছুঃখ১ শোকাদি 
রূপে আসবার এক একটু অবস্থান্তর হইলে, একএকবার গ্রাহথ হইয়া! 
থাকে, তদ্যতীত সর্ধদার জন্য তাহ! গ্রাহে আইসে না, তাই এ. 
সুখ ছুঃখাদির জ্ঞানকে অন্য এবং বিন বল! হইয়া! থাকে, এবং 
সেই যে সহজাত জ্ঞান তাহাও কেন প্রকার ,গু৭ বা শক্তি বা 
ক্রিয়াদি* [কছুই নহে, কেবল একট। প্রকাঁশভাব মাত্র,* সুতরাং উহার 
আধ্ারাঁধেয়াদিও কিছুই নাই। এই বিষয় প্রমাণীকুত করার নিমিত্বই 
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এত কথার বিস্তার। এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, ইহাঁকে 
আাংসিদ্ধিক জ্ঞান বলিতে পারা যাষ। এই সাঁংসিক্ষিক জ্ঞানেরই লামান্তর 
মানসিক প্রত্যক্ষ ইহা মনে বাঁখিবে। কিন্ত আর একপ্রকার মানপিক 
প্রত্যক্ষও আছে তাহ। পরে বগিব। ও' শ্রীসদাশিবঃও' ॥ 
ইতি শ্রীশশধর তর্কচুড়ামণি কৃত্যয়াং ধর্মাব্যাখায়াং ধর্ম সাধনে ধর্ম 
নিমিত্তকাণসমাধিবর্ণনে সাংসিদ্ধিক জ্ঞান-স্বর্ূপ নিরূপণং নাঁম 
তৃতীষণণ্ডং সম্পূর্ণমূ। 


তৃতীয় খণ্ডে একটি মহ ভ্রম আছে, ২। ৩ স্থানে “ অনুকূল বেদনীষং জুগম্‌”? এই 
স্কলে “ প্রতিকূল বেদশীম্বং সুখন্‌ লিখিত আছ! 


শরণম্‌। 


ধন্মব্যাখা।। 





চতুর্থ খণ্ড। 
বাছজ্ঞান-স্বৰপনির্ণয়ের প্রশ্ন । 


শিষ্য। আমাদের অভ্যন্তরস্থিত লুখ; ছুঃখ, শোক, তাপাদি যাহ! কিছু 
অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার কিছুই আত্ব। হইতে অতিন্রিক্ত কৌন গুণ বা 
শন্তি বিশেষ নহে; উহা জীবেরই একএকটী অবস্থাবিশেষমাত্র, তাহা! বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিয়াছি। এবং সেই অনুভব বা জ্ঞানও, আত্মাতে সমুৎপন্ন বা আত্ম- 
সংলগ্ন কোন প্রকার গুণ বা শক্তি ঝ! ক্রিয্া বিশেষ নন্চেঃ উহ] জীবা- 
স্বারই বিদ্যমানতার নামান্তর মাত্র। চৈতন্ত ব। প্রকাশ ব। সত্তাস্বরূপ-পদার্থের 
সহিত অভিন্ভাবে সন্বদ্ধ হইয়া আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্তরিয়'দিও সেই 
স্বপ্রকাশ* চৈতন্যের ন্যায়ই অন্ধতা-পরিশৃন্যভাবে বা জাগ্রৎ-ভাবে, সর্ব্দ! 
অবস্থিতি করিতেছে, তাহারই নাম ভ্ঞান ; এই জাগ্রংভাবকরূপ-জ্ঞান কথন 
উৎপন্ন ও হয় না,বিনইও হুয় না, পরিবর্তিতও হুয় না; ইহাও সকিশেষ অবগত 
হুইলাম। কিন্তু ইছ। কেবল অধাত্ম বিষয়ের জ্ঞান-সন্বন্ধেই বুঝিলাম জীবাত্ব। 
এবং তাহার স্থখ/হঃখ, মোহাদি-নবন্থাসমূহের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহার 
বিষয়ই এরূপ বুঝিলাম। কিন্তু বাহজ্ঞান কিরূপ পদার্থ তাছা বুঝতে পারি 
নাই; আমাদের যে, বাহিরে ঘটগটাদির জ্ঞান হইয়| থাকে তাহ! সর্বদ্বাই 
উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হই.তছে, এবং উহ! একটি ক্রন্না বিশেষ অথবা তাঁয়ার 

$ )৩১ 
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গুণ বিশেষ মাত্র, এইরূপই আমাদের ধারণ। | এ বিষয়ে শাস্ত্রের এবং আপনার 
কি মত তাহ জানিতে ইচ্ছ!। 

আচার্য্য । বাহিরের কোন বস্তর দর্শন বা স্পর্শনাদি কালে কিরূপ 
ঘটন। হয় তাহ! অবগত আছ কি? 

শিষ্য। তাঁহ। একপ্রকার জানি। 

আচাঁধ্য। কিরূপ জান বল দেখি? 





শিষ্য কর্তৃক বান্থ জ্ঞানের প্রণালী কথন। 


শিষ্য । প্রথমে দর্শনের প্রণালী বিষয়ে যাহ। জীনি তাহা নিবেদন করি- 
তেছি। চক্ষুর মধ্যে পরস্পর বিভিন্নরূপ সাতটি দ্বার ব! অবস্থা! আছে, তাছার 
পর একটি বড়মত স্নায়ু আছে,_-যাহাকে শরীরতত্ববিদৃগণ « চাক্ষুষ স্নায়ু 
বলিয়! থাকেন? সেই ন্নাঁযুটি চক্ষুর তলা ুইতে মন্থিক্ক পর্য্যন্ত সংলগ্র আছে। 

উক্ত সাতটি দ্বারের একএকটি একএক আক্কৃতির; উহাদের সকলের 
উপরের দ্বারটি, একাট শাদাবর্ণ পরদ1_বাহ। চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করিলে 
শখ্বেতপঘ্ের দলের মত দৃষ্ট হয়। তাহাত্ নীচে বড় গোলা- 
কার একটি কালবর্ণ পরদা, আছে, তাহার নীচে ক্ষুদ্র--নীলবর্ণ একটি 
পরদ1) তাহার নীচে কতটুক তরলাকার, জিয়লের আটার মত, পদার্থ 
আছে? তাহার নীচে তদপেক্ষায কিছু সক্ক মত আর একটি শ্ররূপ পদার্থ 
আছে, তাহার নীচে দর্শকন্পাযু বা চাক্ষুষন্ায়ুর মুখে আর একটি পরদ। 
আছে, তৎপর দর্শকম্সীযুর মুখ। এই দ্বারগুলির প্রত্যেকটি ই, পৃথক্‌ পৃথকৃ- 
প্রকারে পৃথক্পৃথক্‌-পদার্থ দ্বার! গ্রঠিত এবং নানাবিধ ভঙ্গীতে অবশ্থিত। 
ইছাদের প্রত্যেকের ক্কিয়া-প্রণালীও বিলক্ষণ পৃথক এবং অদ্ভুত, তাহা 
বলিতে হইলে অনেক সময় যায়। 

যখন কোন দৃশ্ঠবস্ত আমাদের সন্মুখবর্তী হয়, তখন সেই বস্তর বর্ণটি মাত্র 
বিকীর্ণ হইয়া৷ আসিয়া, প্রথমে আমাদের চক্ষুর উপরের শাদা পরদাটিতে পতিত 
হয় । তৎপর এ'বর্ণটি ক্রম একএকটি দ্বার ভেদ করিয়! মস্তিষ্কের দিকে 
যাইতে থাকে।'আর একএবদ্বারের দ্বারা এক এক প্রকার অবস্থা পরিণত 


খণ্ড] ধর্মব্যাখ্যা | ২৬৭ 


হইতে থাকে; এই প্রকারে ত্রমে অন্যান্ত ছার ভেদ পূর্বক, লানাপ্রকার 
অবস্থায় পরিণত ছইয়। অবশেষে দর্শকর্দ।যু ঘার। অপ্তিক্কে উঠিয়া মনের উদ্বো- 
ধন করে। "মনের উদ্বোধন হুইলে পুনর্ধার অপর চক্ষু দ্বারা প বস্তটি 
দর্শনের নিমিত্ত চেষ্ট! হয়। তখন অপর চক্ষুর দ্বারাও সেই পুর্বকার্‌ মতই, 
এ আলোক বা৷ বর্ণ শক্তিটি প্রবিষ্ট হইয়া চাক্ষুষ-ন্গাঘুর দ্বারা মস্তিদ্ধে যায় এবং 
মনের উদ্বোধন করে, পরে এ বর্ণটির জ্ঞান হয়। ইহাই দর্শনজ্ঞানের সাধারণ 
ও সঙ্কিপ্ত প্রণালী । শ্রবণেন্দ্িয়।দিজনিত জ্ঞানেও, এইরূপেই বাহির হইতে 
শব্দাণিবিবয়গুল্ি কর্ণাদির দ্বার] প্রবিষ্ট হয় এবং সেই সেই স্থানের ল্লাসুর সবার 
মস্তিক্ষ মধ্যে উখিত হয়, পরে মনের উদ্বোধন করে, তৎপর আবার অপর কর্ণা- 
দির দ্বার শ্রবণাদি করার চেষ্ট। হইলে, শব্ধাদি শক্তি অপর কর্ণাদি দ্বারা 
পুর্বববৎ মন্তিক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া মনের উদ্বোধন করে, তখন শব্দাদির জান 
জন্মায়; ই'াই শ্রবণাদি জ্ঞানের সজিক্ষিপ্ত ও সাধারণ নিষ্বম। 

আচার্্য। যে টুকু বলিলে তাহ! অবস্তই মিথ্য। নহে ;কিস্ত বল দেখি, 
তুমি যখন বিশেষ আগ্রহ-সহকারে একমনে--একদৃষ্টে কোন একটি 
বস্ত দেখিতে থাক, তখন তোমার নিকটে সহত্র সহত্র কথা হইলেও, তুমি 
কিছুই শুনিতে পাওনা, ইহার কারণকি? কিন্তু সকল কথা যে,তখন তোমার 
কর্ণ-কুহরে (গয়! নিপতিত হয না, তাহাও নহে; কারণ শব্দের গতি অনিবার্য) 
তবে তুমি শুনিতে পাওনা কেন? অথবা) যখন অতুল আগ্রহের সহিত 
একচিত্তে কোন বক্তৃতা কিন্ব! গান শ্রবণ করিতে থাক, তখন অন্তান্ত বথা* 
বার্তী। শুনিতে পাওন! কেন € 

শিষ্য । মনোযোগ দিই না, তাই শুনিতে পাই না, মনোযোগ না দিলে 
তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। | 

আচার্ধয। তোমাকে যদি সবেগে একটি ধাকা দ্বেওয়ী ধায়, তবে 
তোমার মনোযোগ না থাকিলে, সেই ধাক্ক। তোমার দেহের উপর কার্য 
করিতে পারে নাকি? তুমি কি তখন ভূমিসাৎ হও না ?। 

শিষ্য। তা! অবশ্তই হইতে হয়। 

আচার্য। তবে তোমার জ্ঞানের সময় মনোযোগ আর 'অমনোধোগে কি 
করিবে? তখনও ত বাহিরের বস্তর নীল লীতাদি বর্ণ; অথবা শঙ্খাদি শক্তি 
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তোমার চক্ষু বা কর্ণ মধ্যে গিদ্বা আঘাত করিয়া, ক্রমে শাযুষগুলের দ্বাৰা 
মন্তিক্ে প্রবেশ পূর্বক মনের উদ্বে'ধন করিবে এবং জ্ঞান জন্মাইবে) তাহাতে 
তোনার মনোযোগ অমনোধোগে বিশেয় ফল হইবে কেন ?। 

শিষ্য। আপনি কি উদ্দেশ্তে কোথায় আনীয়। ফেলেন, তাহা বুঝ বাঘ 
না, আপনিই এ বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত করুন৷ 


দর্শনাদি বাছাজ্ছানের প্রণালী । 


'আচা [। জ্ঞান হওয়া সম্বন্ধে কএকটি মুখ্য বিষয় আছে, তাহাই জান 
না, সুতরাং উহ্বা বলিতে পার নাই; তাহা একটু ধীরভাবে শুন।-_নয়নানি 
ইন্দিয়ের দ্বারা দ্বে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হর তাহার ছু প্রঙ্কার প্রণালী আছে। 
কোন বস্থ দর্শন বাঁ শ্রবণ করার অবাবহিত পূর্বসমর়, যদি মন অন্য কোন 
বিষয়ে আসর্ক থাকে, তবে জ্ঞানের একপ্রকার প্রণ'লী হয়। আর যদ্দি সেই 
সময়ে মন অন্য কোন বিষয়ে সনাসক্ত না থকিয়া, সেই বন্যটই (যা তুমি 
দেখিবে বা শুনিবে, সেই বস্কটিরই ) দর্শন বা আবাণের নিমিত্ত প্রস্তত থাকে 
তাহা হইলে, আর একপ্রকার প্রণালীতে জ্ঞান হইয়? থাকে। 

প্রথমে, প্রথম প্রণাসীট বলিতেছি । -কোন দৃশ্তবস্ত সম্মুখবর্তাঁ হইলে, 

তাহার ইতস্ততঃবিসর্সস্ব-আলোক শক্তি ব! নীল লীতাশি বর্ণ শক্তি, 
চলিয়া গিয়! প্রথম চক্ষুর বাহিরের পরদাত্ সংযুক্ত হইবে, তৎপর তোমার 
কথিতরীতি অন্ুসারেই মন্তিক্ষন্থ-মনকে উদ্বোধন করিবে, তৎপর বুদ্ধির স্থানে 
(৬৯পৃ ২পু) উপশ্থিত হইয়। বুদ্ধির উদ্বোধন করিবে। তৎপর, নিজ-গাত্রে 
মশকে দংশন করিলে বেরপ, শর দংশনের ঘটনা মস্তিক্ববাসী-আত্মাতে 
উপস্থিত হুইলে, তৎক্ষণাৎ এ দংশন ক্রিয়ার গ্রতিদবন্দ্রী আর একটি শক্তি 
প্রাহুর্ত হয় এবং মশকের দংশনজ'নত বাধা পরিমোচনের নিমিত্ত হস্তের 
ননাধুর দ্বার! প্রবাহিত হয়, তৎপর করের অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং হস্তও সেই 
শক্তির দার! পরিচালিত হুইয়। মশ কট! বিতাড়িত করে; সেইরূপ, বাছিরের 
আলোক ব বর্ণ শক্তি গিয়। আত্মার উদ্বোধন কর! মাত্রেই তৎক্ষণাৎ্খ আলোক 
শির প্রতিদন্দখ একটি শ্তিপরিশ্ক,রিত হইয়া আলোক শক্তিকে উপশান্ত 
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করার নিমিত্ত বাহিকের দিকে বিসর্পিত হয়, ক্রমে মস্তি প্রিভ্যাগ 
পুর্বক দর্শক স্নায়ু ছাড়াইয়া চক্ষুর শেষপররদ। পর্যযত্ত উপস্থিত হয়, এমনকি প্র 
শক্তির প্রভীব বাহিরেও অনেক দূর পর্যযস্ত প্রসাগিত হইয়া থাকে। 
এই শক্তির নামই “ইক্িয় শক্তি” ইন্দ্রিয় শক্তি, এইরূপ বিসর্সিত হইয়া 
আমিলে, এদিকে বাহিরের আপোঁক বাব্ণ শক্তির তোত ও প চক্ষুতে 
পড়িয়। এ&ঁ প্রসারিত ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত মিলিত হয়। তখন উভয়েরই 
পরস্পর ভবাভিভরের চেষ্টা হইয়। থাকে, এবং উভয়ের এক প্রকার সঙঘর্ষণ 
উপস্থিত হর; সঙঘর্ধণে আলোক শক্তি আর ইন্দ্রিয় শক্তি উভয়ই যেন 
এক হইয়া যায়। 

দ্বিতীর়তঃ, নয্পনেন্দরিয় প্রভৃতি জ্ঠানেন্দিয়-মাতরেই সচ্ছতাগুণ-সম্পন্ন, কারণ 
ইন্দিষ়মাত্রেই, আত্ম।র রঞ্জোগুণ বিকার বিশেষ হইলেও, জ্ঞানেন্দ্িম্ের মধ্যে 
সত্বাংশও বিশেধরূপে আছে । সত্বগুণ ষে প্রকাশক এবং অতীব স্বচ্ছনাঁগুণ- 
সম্পন্ন, তাহা পূর্বেই (১৭১ পৃঃ) বলিঘ্বাছি ) সুতরাং তাহা স্বইতে সমুৎ্পন্ন 
জ্ঞাঁলেন্দ্রিয় ও স্বচ্ছতগুণ-বিশিষ্ট । এজন্যকাচ ও স্কটিকাদির স্তাঁয়, উহা! যে বস্তর 
সহিত অভিসন্বদ্ধ হয়, তাহার আকৃতিই গ্রহণ করে। অতএব তোমার নয়নেক্রিয়, 
পূর্বোক্ত মতে, ত্র নীল পীতাদি বর্ণ শন্তিটির সহিত সম্মিলিত হওয়। 
মাতে, ইতদাকা'র গ্রহণ করিবে এবং তংক্ষণাত এ চক্ষুর মধ্যেই বিদ্যচ্চমকের 
্তাস্ক অত্যল্পক্ষণ-স্থাষী এক প্রকার জ্ঞান হইবে। এই জ্ঞান এত অপরিস্ফট 
যে ইহাতে, এ দৃশ্যমান বস্তটি নীল কি পীত তাহ] কিছুই নির্দেশ কর! যায় 
ন1।, ইহাকে “অনির্ন্ঘচনীয় জ্ঞান” বা “আলোচন জ্ঞান” বলে। “শব্দাদিষু 
পঞ্চানামালোচন মাত্র মিষ্যতে বৃত্তিঃ।৮ * সাআ্যকারিক! +) অন্ধত্রচ “অস্তি 
হালোচনং জ্ঞান 'প্রথমং নির্বিকল্পকমৃ। বালযুকাদি বিজ্ঞান সদৃশং মুগ্ধ 
বস্তভজমৃ।” “জ্ঞানেত্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত শব্দাদি বাহ বিষয়ের যথানিয়মিত 
সম্বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ এক প্রকার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে ত'হার নাম “আলো- 
চন জ্ঞান” এই জ্ঞান নিতাত্ত অপরিক্ষুট, ইহাতে “এটি এই বস্ত” এরূপ ভাব 
প্রকাশ পায়না, ইহা সদ্যোজাত বালকের জ্ঞানের ন্যায় নির্ষিকল্পক 1» 

অপর ্রন্নপ জ্ঞন অঙ্গর্ষণ ব্যাপার মনের স্থান পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় এব 

মন্ও 8 থচ্ছতা| গুণে ই আলোক বা বর্ণের তন্ময় হইয়া যায়, তখনও নির্ধি- 
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কল্পক ব। আলোচন জ্ঞানই পূর্বপেক্ষ'য় আর একটু পরিস্কুট হয়। তৎপর 
উহা! কি বস্তু দেখিলে, তাহা নিশ্চয় করার নিমিত্ত তোমার মনের “মধ্যে চেষ্টা 
হইবে। এবং তখন আলোক পরিত্যাগ করিয়া, সেই পূর্ব দৃষ্ট আলোকের 
সম্পূর্ণ ভাবটি তোমার মনে উপস্থিত হইবে (ইহার নাম ম্মরণ)। তৎপর তর পূর্ব 
দৃষ্ট আলোকের সহিত শেষেকার দৃষ্ট বন্তটির আলোকের) সহিত তুলন! করার 
নিমিত্ত প্রর্ৃত্তি হইবে। সুতরাং আবার তোমার মন, ইন্দ্রিয় শরক্তিক্ধপে পরিণত 
হইয়া পুর্ববব চাক্ষুষ স্নায়ুর দ্বারা বিমর্সিত হইয়া সন্ুথস্থ-আলোক শক্তির 
সহিত মিলিত হয় ) এবং পূর্ব আলোকাক্ারে পরিণত হয়। এবং তখন ও এ 
ব্যাপার পুনর্ববার গ্রিয়। মনের স্থানে উপস্থিত হইলে পূর্বদৃষ্ট আলোকের সহিত 
উহার তুলনায়, উভয়ই এন্ক হইয়। যায়, ভ্ূখন “এটিও আলোক” এইরূপ স্থির 
করা হয়। তথাচ,--উভযা ত্র কম্মনঃ সঙ্কল্পকমিন্্িয়ুঞ্চ সামর্থ্য.» সোঙ্য- 
কারিকা) অন্তত্রচ “ ততঃ পরং পুনর্বন্ত ধন্টৈর্জীত্যাদিতির্ধযয়। | বুদ্ধযাবসী- 
য়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মত 1৮ তৎপর অভ্যন্তরে বুদ্ধিস্থানপর্ধ্যত্ত 
সওঘর্ষণ ব্যাপপ়ি উপস্থিত হইয়। পূর্বোক্ত নিয়মান্থুসারে বুদ্ধিও, এ আলোক 
ব। বর্ণের তন্ময় হইয়া তদাকারে আকারিত হয়। তখন “আমি এই পীত বর্ণ 
বস্তাট দেখিলাম” এইবূপ অধ্যবসায়ের ভাব প্রকাশিত হয়। তথাচ,- 
“অধ্যবপায়ে। বুদ্ধি * * *» (সাঞ্্য)। এই পর্য্যত্ত হইলেই আলোক 
প্রত্যক্ষের শেঘধহইল। ইহাও শাস্ত্রে আছে, “ প্রতি বিষয়াধ্য- 
ব্পায়োদৃষ্টং” (সাঙ্খ কারিক!) প্য্ষ সম্বদ্ধং সং তদাক!রোল্লেখি 
বিজ্ঞানং তত্প্রত্যক্ষম্” (সাধ্যদর্শন )। প্রত্যেক বহ্যর দর্শন কালেই উক্ত 
সকল গুলি ঘটন! হটিয়। থাকে। কিন্তু ইহ এত শীঘ্রই হইয়া যাঁয় যে 
সাধারণ জ্ঞানে তাহ! কোন মতেই উপলদ্ধি কর! যায় না, ইহ! প্রায় এক 
অনুপল কালের, মধ্যেই নিষ্পঞ্ হইম্না থাকে। এই গেল প্রথম প্রণালী, 
অতঃপর দ্বিতীয় প্রণালী বল! যাইতেছে। 

জ্ঞানোৎ পন্তির স্বিতীয় প্রকার*প্রণীলীতে আর আর সমস্তই সমান, 
কেবল বিশেষ এই যে, ইহাতে প্রথমেই ফোন কারণে মন্তিক্ষের অভ্যস্তর- 
স্থিত বুদ্ধি শক্তির উদ্বোধন ও পরিস্কুরণ হুইয়া, সন্মুখস্থিত বস্টি দর্শ- 
নর নিথিত্ত উহ! চা্ষুষ জাযুক্র ছার! অঞ্জসর হইতে থাঁকে, তৎ্পর 
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দৃষ্ঠবন্তকে লক্ষ্য ফরিয়। চক্ষুকে বিন্যন্ত বা নিযুক্ত করে, তৎপর পূর্ব. 
নিয়মেই শ্ক্ষুসংলপ্র-বর্ণশক্তি বা আগোকের সহিত মিশিত হইয়া 
পূর্বোক্ত মতেই আলোকের জ্ঞান উৎপন্ন করে; এইটিই দ্বিতীয় প্রণালী । 
শ্রবণ ও স্পর্শন প্রভৃতি সকল প্রকার এক্জিয়িক প্রত্যক্ষেই উক্ত দ্বিবিধ 
প্রণালীর কৌঁন একটি' হইবে, এতদ্বাতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আর কোন 
প্রণালী নাই। 

ইহাই দ্রার্শনিকগণ বলিয়াছেন। প্প্রাপ্তার্থ প্রকাশ লিঙ্গাদুত্তিসিদ্ধিঃ, 
(সাথ্যদ্ঃ অঃ ১৬ হু)“ বাহ বিষয় জ্ঞানের নিমিত্ত আমাদের ৫টি ইক্্িয় 
আছে, পাঁচ প্রকার বিষয়ের সন্বদ্ধও প্রায় সকল সমগ্ই আছে, 
অথচ সকল সময়ই সকল বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে না । নয়নেজিয়ের দ্বার! 
নীল, প্রত, হরিতাদি বর্ণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্ত তাহাদের কোন না 
কোন একটির সহিত সর্বদাই চক্ষুর জন্বন্ধও রহিয়াছে, আবার কর্ণের 
সহিতও সর্বদাই কোন না কোন এক প্রকার শবের সহিত সম্বন্ধ আ.ছ। 
কিন্তু সর্বদাই দর্শন জ্ঞান ব1 সর্বদাই শ্রবণের জ্ঞান হইতেছেনা, কখনও 
শ্রবণ জ্ঞান কখনও বা! দর্শন জ্ঞান হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত জ্ঞানের উৎপত্তি 
বিয়য়ে কেবপ মাত্র বাহা বিষয়ের শক্তি ব্যতীত আত্মার শক্তিও স্বীকার 
করিতে হইবে। আত্মার শক্তি বিশেষের (ইন্জিয় বৃত্তির ) বিকাশ ও উদ্বোধন 
না হইলে জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং জর্ধদ্ধাই চক্ষে বর্ণাদি- 
যন্ত্রের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও চক্ষু কর্ণাদি নানাযন্ত্রেরমধ্যে, (ষটির 
দ্বারা) ইন্দ্রিয় বৃত্তি বিকসিত হইয়। অগ্রসর ও প্রস্তত হয় তাহার দ্বারা সেই 
একটি বিষয়েরই জ্ঞান হয়। আত্মার শঞ্ষি যদি চক্ষু সামুর ছারা বিসর্পিত 
হয়, তবে চাক্ষুষ জ্ঞান হয়, এবং শ্রবণের দ্বারা বিসর্পিত হইয়! অ!সিলে 
শবের ভ্তান, রসনার লাযুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আমিঙল রসের জ্ঞান, 
হয়। আর যেষেদি:ক আত্মার ইন্জিয়শক্তি প্রবাহিত হইয়। আলেন!, ততক্বণ 
সেই সেই দরের হ্বারা কোন জ্ঞান হয় না।” আরও বলিয়াছেন “ভাগ- 
গুণাভ্যাংতত্বাত্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থংসর্পতি ৮ হে) *** “আতার শক্তি 
গুলি বাহিরের বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত মন্তিক্ক হইতে 
প্রসারিত হইয়া এক এক জ্বাযুপ্রণাধীর ঘ্বারা সম্মুখে অগ্রসর হুইষ। 
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থাকে ।* আরও “বত সন্বদ্ধং সং তদাকারোরখিনিজ্ঞানৎ তহ প্রত্যক্ষমূ*। 
(পল) বাহ বিষন গ্রহণের নিমিত্ত আত্মার শক্তি সাধু পথ দ্বারা অগ্রুদর হুইন| 
আসিলে বাহশক্তির সহিত তাহার মিলন হইয়া মন পধ্যস্ত,সেই বাহ্‌ 
বিষয়ের তন্ময় হইয়। যাত্রয়ার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান ৮, 





বাহ জ্ঞানের স্ববপ নির্ণয় । 


ইন্ড্রিয-জনিত জ্ঞানের প্রণালী বুঝিতে পারিলে, এখন তোমার জিজ্ঞাসিত 
বিষয় পর্যালোচনা করা যইতে পারে। তোমার জিজ্ঞাসাছিল, “চক্ষু 
কর্ণাদি ইজ্জিয়ের দ্বার! ঘে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হর, উহা কি পদার্থ । উহ্ীকি 
জীবাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন গুণ ব! ক্রিঘ্নাবিশেষের মধ্যে পরিগণিত 
হইবে, অথব! স্থখ ছুঃখা্বির অনুভূতির গ্তায় উহাও সেই জীবাত্ম। ব| 
“আমির” অন্থুভবের মধ্যেই গণ্য হইবে ।” ইহার চরম পিদ্ধান্ত এই সে, ইদ্রিয় 
দ্বারা, কিন্ব! নে কোন গ্রকাঁরে নে কোন জ্ঞান হইয়া থাকে তৎসমস্তই, তথ 
ছঃখাদি অনুতবের ন্তায়, আত্ম'র সেই চিরন্তন অন্ুভবেরই একএকবার গ্রহণ 
হওয্। মাত্র, তদ্বা তীত নূতন আর কিছুই জন্মিতেছেন। এবং উহা! কোন গুণ বা! 
ক্রির। বিশেষও নহে, কিম্ব। জীবাত্বা হইভে আঁতুরিক্তও কিছু নহে, উহ! 
জীবের বিদ্যমানতা ব| প্রকাশ অবস্থ। মাত্র। ইহ! বিশেষরূপে বুঝান 
ষাইতেছে;-- 

মনে কর পুর্বোক্তী মতে, (১৭৮ হইতে ১৮৫ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ) চৈতন্তের 
সাহায্যে তোমার নিজের অস্তিহ্থটি মাত্র অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইক্েছে, 
অর্থাৎ তোমার সেই চিপস্তন “আমির” অনুভব হইতেছে । এখন একটি ঘট, 
তোমার সন্মুখন্থ হইলে,জ্ঞানের গণালী অন্রসারে (২৬৮পৃ ৭প) প্রথমে তোমার 
চক্ষুরিক্দিয় এ ঘটাকার গ্রহণ করিল, তখন “আলো5ন-জ্ঞান” (২৬৯ পৃ ১০ প) 
হইল ১ তৎপর মনও এ আকার গ্রহণ করিল, তখন “এইটি ঘট” এইরূপ কল্পনা 
জ্ঞান হইল (৬৯ পু ২৭প) তৎপর বুদ্ধিও এ আকারে আকারিত হইলে “আম 
একটি ঘট দেদিতে পাইলাম” এইরূপ অধ্যবসায়ায্মক জ্ঞান হইল, 
ইহারইত নাম প্বাহ বিষয়ের জ্ঞান হওয়া? তবে এখন ভাবিয়। “দেখ, 
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এই জ্ঞান তোমার সেই পুর্বর্কার « অমির” জ্ঞানের মধ্যেই 
পড়িল; কারণ বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিক্স প্রভৃতি কিছুই তোমার 
“আমি” হইতৈ বিভির বা পৃথক কোন পদার্থ নছে। তোমার “আমিই, 
প্র ঘটদর্শনের বুদ্ধিরূপে পরিণত হুইসা! তৎপর অভিমান, তৎপর মন, অবশেষে 
চক্ষুরিন্দিয়্ূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা অতি বিস্তারক্রমে পূর্বেই বুঝাই- 
য়াছি (১৫৮ পৃঃ হইতে ওম খণ্ডশেষ পর্য্যন্ত )। তবেই বুঝিতে হইবে যে, 
বুদ্ধির একটু পরিবর্ভনাবস্থ! হইলেই তোমার “আশির” (জীবাত্মার ) পরিবর্ত- 
নাবস্থাঁ হইল। এবং অভিমানের, মনের বা ইঞ্জিয়ের পরিবর্তন হইলেও 
তোমার “আমিরই ” অবস্থাস্তর হইল । এ কথ! কোন মতেও অস্বীকারের 
উপায় নাই । অত ণঝ ঘটপটাদি দর্শন বা স্পর্শনাদি কালে প্রথমে খন পূর্বোক্ত 

(২৬৮ পৃ ১৫ প) নিয্বমান্থদারে তোমার চক্ষুরিক্িয় বা ম্পর্শেক্ছিয় আপন 
অবস্থায় অপ্রকাশিত হইয়। প্র ঘটপটাদ্ির আকারে পরিণত হইল, তখন 
ছেোঁমার আত্বারই অবস্থাত্তর হইল। তৎপর মনের ও বুদ্ধির নিজাবস্থা 
অপ্রকাশিত হইস্ব! ঘপপটারদি আকার হওয়াও তোমার “আমিরই” অব" 
স্থান্তর হওয়া । স্ুতকাঁং তোমার অভ্যন্তরে তুখ ছুঃখ ও ভক্তি প্রভৃতি অবস্থা 
হুইলে উহা? ঘেমন তোমার *আঁমির+ একট! পরিবর্তন অবস্থামাত্র ইহাঁও 
ঠিক সেইরূপ একটা! পরিবর্তন অবস্থা । অতএব তোমার আত্যন্তরিক হখ 
ছুঃখ বা ভক্তি প্রভৃতির জ্ঞান যেমন নতন করিয়া জন্মিতেছে না, কিন্ত 
তোমার জীবান্ার উৎপত্তি হওয়া অবধি, যে সেই পুর্বোক্জ ১৮১পূ ৪) একটা 
*আমির” অনুভব ছিল) যাঁহা চিরদিন পর্ধ্যন্ত আছে বলিয়া তোষার গ্রান্ছে 
আসিতেছিল নাঁ, তাহাই তখন তোমার অবস্থার পরিবর্তন হওয়! নিবন্ধন, 
গ্রাহ হইল; ঘটপটাদির দর্শন কাঁলেও তাহাই হইল। তখন তোমার 
«আমির? পরিবর্তন অবস্থা হওয়ায় সেই চিরস্তন “আমির” অস্থভবটাই 
গ্রান্ছ ছইল! তাই “ঘটজ্ঞান জন্সিগ+» “পটউজ্ঞান জন্সিল” এইরূপ বল! 
হইয়া! থাকে । ঘট দর্শনের পুর্বে তুমি তোমার নিজের অন্তিত্বমাত্র 
অনুভব করিতে ছিলে? কিন্তু এ অনুভূতি আজন্ম আছে বলিয়! তোমার গ্রাহে 
আসিতেছিলনা। এখন প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে ঘটের রূপটি 
গিয়া চক্ষুঃপ্রসারিত-ইন্দ্রিয়শক্তির শহিত মিশাইয়া গেলে, ইন্দ্রিয় শক্তিটি 
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তদাকার হইয়া গেল। কিন্ত ইঞ্জিয় তোমাহইতে ততিরিজ কোন 
বস্ত নকে, তুমিই ইন্দ্রিয়াবস্থা গ্রহণ করিয়া, চক্ষু পর্য্যপ্ত প্রধাহিত 
হুইয়। আসিয়াছ। অতএব ইন্দ্রিয়ের ঘটাকারে আকারিত হওয়ীই, তোমার 
নিজের ঘটাকার হওয়]; ইহাই তোমার পআমির+* পরিবর্তন অবস্থা! । 
কারণ & ঘটনার পূর্বে তুমি ঘটাকারে আকাঁরিত ছিলেন, তখন অন্তাকারে 
ছিলে; এখন খটের সান্িধানিবন্ধন ঘটাকারে পরিণত হইলে। অতএব 
এখন তোমার দেই পূর্বকার “আমির” অন্থভব বা জ্ঞানট। গ্রাঙ্থে আমিল। 
কিস্ত তোমার “আমি”, যখন সেই' সময়ে ঘটাকারেই পরিণত হইয়া গিয়াছে, 
তখন ঘটাকারেই তোমার “আমির” অনুভবটি গ্রাহো আসিল। ইহাই 
নাম ণ্ঘটের জ্ঞান হওয়া” তাই তুমি বুঝিলে যে “এই মামার ঘটের 
জ্ঞান জন্মিল।” আবার যখন ক্ষণকাঁল পরে অন্যকোন বস্তর সান্নিধ্যা- 
ধীন, প্রত্যক্ষপ্রণালী অনুসারে, তোমার ”আমি+ টা অস্কারে আকারিত 
হইয়া গেল; তখন আর ঘটাকারে আকারিত থাকিল না। স্ুতরাং 
তখন ভূমি বুঝিলে “আমার ঘটজ্ঞান বিনষ্ট হুইপ্লাছে, এখন পটের জ্ঞান 
হইতেছে” কিন্তু বাস্তবিক ঘটের জ্ঞান জন্মেও নাই বিনষ্ট ও হয় নাই। 
কিন্ত তোমার 'ঘটাকারে আকারিত হওয়াটা নূতন করিয়া জগ্গিয়াছিল 
বটে, এবং অন্ত বস্তর জন্লিধ্যাদি হুইয়। তাহাই বিনষ্ট বা লুক্কিত 
হইয়া গেল। 

তৎপর মন জার বুদ্ধিও তোমার “আমির”ই ত্বরূপ, উহা অতি- 
রিক্ত কিছুই না। অতএব প্রত্যক্ষ প্রণালী অন্থসারে মন এবং বুদ্ধি যখন 
প্র ঘটাকারে আঁকারিত হইল, তখন তুমিই ঘট্টাকারে আকারিত হইলে । 
অতএব তাহাও তোমারই “আমির” পরিবর্তন অবশ্_া; পরিবর্তন অবশ্থ। 
বলিয়াই তোমার সেই চিরস্তন “আমির” অনুভবটা গ্রাহে তাঁসিল। 
তত্পর ত্ন্যান্য সমন্তও সমান । অতএব প্ঘটপটাদির জ্ঞান” নামে কোন 
একটা গুণ বা ক্রিয়া জীবাত্বাতে জন্মে না, বা বিনষ্টও হয়না; কিন্ত 
তত্ততৎ্কাঁলে জীবাত্ার অবস্থার পরিবর্তন নিবন্ধন আমাদের সেই চিরস্তন 
”আমির+” অন্ভুভবটাই গ্রা্থ হইয়া থাকে। ্পর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেও 
এইরূপ জুবিয়ে। 
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স্থখছুঃখাদি বিকাঁশকালে এবং ঘটাদি জ্ঞানকালে 
আত্মার অবস্থার তারতম্য । 


শিষ্য। আপনি যেরূপ গুরুতর ভাবে এবিষয়ের আলোচনা! করিতে- 
ছেন, তাহা ঠিক ঠিক মত ধাংণ। করাই আমার কষ্টকর হইতেছে, 
এবং উহ্ছার মর্ম অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করিতেছি কি না তাহাও সন্দেহ। এ 
শিমিত্ত ইহার উপর কোন প্রন্ম করিতে আশঙ্কা হয়। 

আচার্ধ্য। আমি দিন দিনই তোমার ধীশক্তির আবৃদ্ধি দেখিয়া 
পরমন্থ্ধী এবং স্নেহবান্‌ হইতেছি; জগদন্ব। করুন, তোমার অতুল ধীশক্তি 
হউক। কঙ্যাণীয়! তুমি এখন যে কথাটি বলিলে, তাহাও তোমার 
ধীশক্তিমন্তার পরিচার়ক। আমার ধারণ। হইয়াছে, তুমি আমার সমস্ত 
কথাই বুঝিতেছ। কারণ এই সকল স্তৃতীক্ষ অধ্যাত্ব বিষয় ধাহার| বুঝিতে- 
পারেন তাহারাই ইহাকে অতি গুরুতর বলিয়। মনে করেন, এবং পপ্রবেশ করিতে 
পারিলাম কিনা, ঠিক ঠিক বুঝিলাঁষ কি না” এইক্প আশঙ্কিত হয়েন। 
আর যাহার! ইহাতে প্রবেশ কিতে পারেনা, বুঝিতেও পারেনা, তাহার! 
ইহাকে গুরুতর বিষয় বলিয়! মনে করেনা। ঙাহার! নিতান্ত অকর্মণ্য 
বোধে, হুট, হাট, করিষাই উড়াইয়! দেয়। অতএব তুমি অনস্কোচিত চিত্তে 
আমার নিকট প্রশ্ন কর, আমি সাধ্যানুসারে উত্তরে চেষ্টা করিব। 

শিষ্য । আপনি বলিলেন “সুখ, ছঃখ ও ভক্তি প্রভৃতির বিকাশবালে. 
আত্মাই সেই হুখছুঃখাদি আকারে পরিণত হয় ? সুতরাং হুখ ছঃখাদির ভ্ঞানও, 
আত্মার সেই চিরন্তন “আমির” জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কিছুই না। ঘট পটা- 
দির জ্ঞান কালেও সেইরূপ আমাদের প্আমি”ই সেই ঘটপটাদি 
আকারে পরিণত হয়। আুতবাং তাহাদের জ্ঞানও আত্মর, সেই পুরাতন 
“আমির” জ্ঞান মাত্র” । কিন্ত আম এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থকা 
দেখতেছি । আমার মনে হইতেছে যে, যখন আভ্যন্তরিক সুখ হঃখও 
ভক্তি প্রভৃতির অনুভব হয়, তখন উহ। যেন, বাস্তবিকই নিজের আত্মার) 
স্বরূপ বলিয়। জ্ঞান হয়) উহা যেন একবারে আ্মাত্বার মজ্জাঞ্কত, 
উহাকে আত্ম! হইতে পৃথক কর! যায় না, তাদৃশ অনুষ্তব করাও যায় 
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ন।। কিন্ত বাহিরের ঘটপটাদি বিষয়ের যখন জ্ঞান হয়, তখন এইরূপ বোধ 
হয় যে, উহা? যেন আমার নিজের অস্তিত্ব হইতে অনেকটাপ্পৃথক ভাবে 
অবশ্থিতি করিতেছে, তখন উহ্াই যে ঠিক “আমি” এরূপ ঘেন অনুভবে 
আইসে না। ইহাই জুখ ছুঃখাদির জ্ঞান, আর ঘট পটাদিজ্ঞানের পার্থক্য । 
যদ্দি আমার এই অনুত্তব ঠিক হয়, তবে ঘটপটাদির দর্শন কালে যে, আত্। 
তদাকারে পরিণত হইয়া! যাঁয়, তাহা! কিরূপে বিশ্বাস করিব। যি তাহা 
না] হইল, তবে ঘটপটাদির জ্ঞানকে, স্থুখ ছুহখাদি জ্ঞানের ভ্তান্। আমা- 
দের সেই চিরত্বর “আমির” অনুভবের মধ্যে গণ্য করা হইতে পারে 
না। তবেই তাহাকে পৃথক আর একট। কিছু বলিতে হইবে। 
আচার্য্য । এপ্রশ্নটি অতি মনোরম বটে; কিন্ত পুর্কের কথাটিতে, 
তুমি ভালরূপে অন্তিনিবেশ করিতে পারিলে; এপ্রপ্ন উখবাপিত হইত না) 
যাহা হউক আবার একটু বিস্তার করিঙ্লেই বেশ বুঝিতে পারিবে । ঘটপট।দি 
বিষয়ের দর্শন স্পর্শনাদ্ি কালে যে, পূর্বোক্ত রূপে (২৭৩পু) আম্মা 
তাকান প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। তথাপি উহাদিগকে, 
আত্মা হইতে পৃথকৃ ভাবে অনুভব করার বিশেষ কারণ আছে। সুখ 
£ধও ভক্তি বিবেকারি-বিকাশের সময়ে তোমার “আমির” তদাকার হওয়া, 
আর ঘটপটাদি দর্শন কালে তদাকারে আকাপিত হওয়া ,এতছ্ভঘ়ের একটু ইতর 
বিশেষ আছে, ডাহা বলা যাইতেছে । চৈতন্ত বিমিশ্িত জ্ঞানশত্ভি, পরচাপন 
শক্তি, আর পোষণ শক্তির সমষ্টিই বখন তুমি জৌবাত্বা), তখন এ শক্তিত্রয় 
হইতে সমুদ্ূত-ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এবং ক্রোধ, ঈর্ঘ্যা, অসুয়াদি সমস্ত শক্তি- 
রই সম্রি স্বরূপ তুমি (জীবাত্ম।); উহার কোন শক্তিই তোমার নিজ 
হুইতে পৃথগ্ভূত কিছু নহে। অতএব ভক্তি গ্রভৃতিবৃন্তির উত্তেজনা হইয়া 
যখন তোমায় অবস্থাত্তর হয়, তখন তোমার “আমির” মধ্যে, সত্ব শক্তিটার 
একটা সর্ধাঁশীণ পরিবর্তন অবস্থা হয়। তখন ভক্তি অবস্থা ব্যতীত 
আর তোমার সত্বশক্তির অস্তিত্বই থাকে না। আবার যখন অতি 
প্রবলভাবে তর ভক্তির বিকাশ হয়, তথন রজঃ-শক্তিজনিত-ক্রিয়াশক্তি 
এবং ক্রোধাদ্দি' অন্তান্ত প্রবৃত্তি, আর তগঃশক্তিজনিত-পোষণশক্তি এবং 
অন্যান প্রবৃত্তি) সকলেই এককালে বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় পরিণত হয়। তখন 
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কেবল মাত্র ভক্তি শক্তিই বিরান্বমান৷ থাকে এবং তোমার অস্তিত্বটিও 
কেবল ভঠক্তশক্তির মধ্যেই থাকে। ভখন তোমার “আমি” একবারেই 
ভক্তিময়্ হই! যায়; ভক্তি হইতে পৃথগ্ভাবে তোমার অস্তিত্ব থাকে না) 
তখন ভক্তিও যাঁছা তুমিও তাহাই। কিন্তু যখন ঘটপটাদি দর্শন কর, 
তখন এইন্ধপ ঘটনা! হয় না। ঘটপটাদি দর্শন কর! কালেও তোমার 
"আমি” এ ঘটাদি আকারে পরিণত হয় বটে, কিন্ত তোমার নিজের 
অগ্তিত্ব তাহ। হইতে পৃথগ্ভাবেই থাকে। ইহা বুঝাইয়৷ দিতেছি 
শুন। তোমার জ্ঞানেক্িয়ের মধ্যে রজঃশক্তির সংশ্রব থাঁকিলেও, 
সত্ব শক্তি যে তাহাতে বিলক্ষণ জাছে, আর সেই সত্তশক্তি অতীব 
দ্বচ্ছতাগুণ সম্পন্ন ইহা পুর্নেও বলিয়াছি। সেই সত্বশক্তিই তোমার 
ঘট জ্ঞানের কারণ ; কেমন! পূর্বোক্ত প্রণালী (২৬৮ পৃ১৫পং) অনুস|রে 
ঘটের বর্ণটি নয্মনস'ৎ হইয়া তোমার ইন্ডরিয়সাৎ হইলে, ইন্দিয়াস্তর্গত 
সত্ব শক্তিই, স্স্ছতানিবন্ধন তরী ঘটের ব্র্ণাকারে পরিণত হইল; তখন 
তোমার ছুটজ্ঞান হইল। এই যে সত্বশক্তির ঘটাকার হওয়া, ইহা সত্ব- 
শক্তির নিজের অবস্থা পরিত্যাগ করিষা নছে। পুষ্পসন্নিছিত ক্ষটিক 
যেমন, আপন অস্তিত্বে অবস্থিতি করিয়াই এ পুম্পাকার গ্রন্ণ করে, 
জলরাশি যেমন আপন অস্তিত্বে থাকিয়াই তীরবত্তি-বৃক্ষ বা হ্ধ্যাদির 
আকার গ্রহণ করে, তোমার সত্তবশক্তি ও তেমন আশন অস্তিত্বে জব. 
স্থিতি কর্দিয়াই এ ঘটীগ্রবর্ণের আকার গ্রহণ করে)কারণ উহা স্বচ্ছতা 
গুণযুক্ত । সুতরাং তোমার এই অবন্থা হুওয়াটি সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন 
অবস্থা হইল না, তোমার সমস্ত অস্তিত্বটি ঘটের প্রতিবদ্বের মধ্যে 
আসিল না। আবার তোমার “আমিত্ব”টি ও এঁ সত্বশক্তির মধ্যেই থাকিল; 
কারণ এঁ সত্বশক্তিটিই তুমি ; ঘটায়বর্ণের যে প্রতিবিস্ব বিশেষ তোমাতে 
পড়িয়াছে; তাহা তুমি নও। অতএব এ ঘটাকারের সহিত তোমার“আমিত্বের” 
কোনই সম্বপ্ধ নাই, ঘটের আকারটি তোমার “আমি” হইতে পৃথক 
ভাবেই থাকিল); অথচ তৃমি টাকারও হইলে, সোমার পরিবর্তন অবস্থাও 
হইল। জীবাকার কোন প্রকার পরিবর্তন অবস্থ! হইলেই তাহার সেই চিরন্তন 
"আমির অন্ুভবটা এক্ক একবার গ্রাহে আইসে। সুক্রাং তোমার এখন 
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পরিবর্তনাবস্থাস্স মেই চিরস্তন “আমির* অনুভবটি জাগিয়! উঠিল, তাহাই 
গ্রাহো আদিল। কিন্তু এখন তোমার ত্র ইঞ্িয়ান্তর্গত * সত্ৃশ তত) 
য'হাতে অমিত নির্ভর করিষা। আছে, আর তাহ!র সন্ধে সঙ্গে এ 
ঘটায়বর্ণেৰ আকারটি, এতছুভয্নই প্রক্কাশ পাটবে। এবং এ ঘটের আকার 
টিষে তুমি হইতে পৃথক বস্থ তাহাও প্রকাশ পাইবে। ভক্তি 'বিষেকা- 
দির বিকাশ কালে যেমন “আমির'” সন্ত উহাদের কিছুই পার্থক্য 
প্রকাশ পায় না, মেইরূপ এখানে হইবে না। এজন্ত বাহিরের জ্েয় 
বস্ত সবল, যে আমা হইতে পুথক্‌ বস্ত এবং উহাদের ষে পৃথক্‌ অস্তিত্ব 
আঙ্ে, তাহা আমরা বুঝতে পারি। 

একদল বিরৃত বৌদ্ধ আছেন, তাহারা এই সুক্মতত্ব অনুভব 
করতে না পারিয়াই ভক্তি প্রতৃতির দৃষ্টান্তে বাহ্‌ জ্ঞানের ঘটনাও 
ঘউাইয়া থাকেন। এবং বাশ্য বন্তর জ্ঞানকেও ঠিক সেইরূশ বলিয়া, 
বাহ বস্তর অস্তিত্বই অশ্বীকার করেন। তাহাদের মতে কেবল 
মন বা জ্ঞানেরই অস্তিত্ব অছে। এজন্য তাহাদিগকে পবিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধ” বলিয়া থাকে। কি্ড ইহা নিভাত্ত ভ্রান্তিমূলক মত, এবং সর্দ্ 
শান্তর বিরুদ্ধ। অতএব ঘট পটাদির জ্ঞান কালেও জীবাত্বা তদাকারে 
আকাঁরিত হয় তাহা সত্য। সুভরাৎ প্র ঘট পটাদির জ্ঞানও আত্মার 
সেই পুরাতন “আমি” জ্ঞানের জাগ্রদবস্থা, উহ! অতিরিস্ত কোন 
গুণ বা ক্রিয়া বা অন্য কিছুই নহে। এবং উহা তখন জন্মেও না, পরে 
আবার বিনষ্ট ও হয় না, ইহা নিশ্চিত দিদ্ধাস্ত। 

বাস্তবিক পক্ষে)ব্ষ আর ইন্দ্রিয় উভয়ই সত্য, এবং উক্তর্ূপেই ইঞ্জিয়ের 
তদাকারত1 হইর1, বিষয়ের জ্ঞান হইয়। থাঁকে। তৎপর মনের এবং 
বুদ্ধব তদাকারতা হইয়া যে যথাক্রদ "সন্ধপ্প” ও “অধ্যবসান্ন” নামক 
জ্ঞান হয় সেখানেও এইরূপই জানিবে। 





বুদ্ধি মন প্রভৃতির বিশেষরূপের বর্ণনা । 
শিষ্য । মহাশয়! আর একট স্দহ উপস্থিত হইল। "আপনি, 
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পুর্বে বুদ্ধি, মন, অভিমান ও ইন্দ্রি্নকে একই পদার্থ বলিয়া উপদেশ 
দিয়াছেন ডেয়, খণ্ডে)। তখন বলিয়াছেন, "ঘটদর্শন করার শক্কি যখন 
আব্মাতে পরিস্কুরিত হইয় মস্তিষ্কের অভ্যত্তর প্রদেশে ক্রিয়া করে, খন 
তাঁহাকে ঘটদর্শনের বুদ্ধি বলে। আর যখন এ শক্তির্টিই আর একটু 
বাছিরের দিকে মস্তিষ্কের মধোই ক্রিয়া করে, তখন ঘইদর্শনের অভিমান 
হইলে ; পর যখন মস্ভিষ্ষের শেষ সীমা আর চাক্ষুষক্সাযুর মূল প্রদেশে আঁইসে 
তখন ঘটদর্শনের মন, এবং যখন চাক্ষুষন্সায়ুর মধ্যে আসিক্কা ক্রিয়। করে 
তখন চক্ষুরিক্দিয় বলিয়া! ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অবস্থা ও ক্রিগ্নাভেদে 
একই শক্তি নাল? মাঁমে অভিহিত হয় %। কিন্তু এইক্ষণে আবার 
বলিলেন এইন্দ্িয়ের ছারা আলোনজ্ঞান, মনের দারা সঙ্গল্লজ্ঞান এবৎ 
বুদ্ধি দ্বারা অধ্যবসায় জীন হুইয়। খাঁকে, এবং ঘটাকারে আকারিত 
হওয়া ঘটন'ও প্রথম ইন্দ্রিয়ের, তৎপর মনের, তৎপর বুদ্ধির হইয়। থাকে ৮৮ 
স্থতরাং এই কথাদ্বারা যেন ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতির পার্থক্য অঙ্গীকার 
করা হইল। অতএব ইহার তাঁৎপর্ধ্য কি তাহ! বলুন। 

আচার্য । এখানেও উহাদের বিভিননতা অঙ্গীকার হয় নাই) একই 
শন্তি বুদ্ধ্যাদে পৃথক্‌ পৃথকৃ্‌ নাঁমে অভিহিত হয় তাহাই সত্য। তবেকি 
না, আধার এবং যন্ত্রের পার্থক্য থাকাণত একই শক্তি স্মল, লক্ষ, এবং 
নির্মল ও মলিনাদি বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া! বিভিন্নরূপ ত্রিয়া করিয়! 
থাকে; সেই ক্রিয়াই এখানে প্রদর্শিত :হইল। এজন্য এই সকল ক্রিস 
দ্বারাই শান্ধে উহাদের পৃথক্ক পৃথক্‌ লক্ষণ করিয়াছেন। শাল্পের কোন 
কোঁন স্থানে বলিয়াছেন যে, যাহা? দ্বারা অলোচন জ্ঞান হয় তাহার 
নাম জ্ঞানেন্দিয়। যাহার দ্বারা সঙ্কল্প জ্ঞান হয় ত'হার নম মন, যাহার 
বারা অধ্বসায় জ্ঞান হয় তাহার নাম বুদ্ধি”। আবার পুর্বে যে 
লক্ষণের কথা বলিয়াছি তাহাঁও কোন কোন স্থানে লিখিত আছে। 
অন্তএব কোনই বিরোধ নাই । এখন ইহার আর অধিক বিস্তারের গুয়োজন 
লাউ, এখন আর শুকটা কথ! শুন। 
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এই যে ঘট পটাদি জ্ঞান কালে তোমার ইন্দিয়ান্তর্গত সত্ব শক্তির, 
ননচ্ছৃততাঁদি নিবন্ধন, তদ্াকারে আকারিত ছওয়ার বিষয় প্রদর্শিত হুইল, 
ইহাঁকেও “প্রকাশন ক্ষমতা” বলে। এই কারণে সত্ব গুণকে প্রকাশক বলিয়।! 
থাকেন। জ্ঞান সম্বন্ধে, কেবল এই ক্ষমতা টুক ব্যতীত অর্থাৎ স্বচ্ছত।দি 
নিবন্ধন অন্তবস্তর আকার গ্রহণ কর! ব্যতীত, আর কোন ক্ষমতাই সত্বগুণের 
নাই। অন্তরে অন্তরে যে তোমার অস্তিত্ব প্র,শ পাইতেছে, সেই 
যে চিরদিন অবধি, তোমার “আমির+ অনুভূতি রহিয়াছে তাহা, 
অথবা এই যে সুখ, ছুঃখ, শোক, মোহ ও ভক্তি, বিবেকা্দির অনুভূতি 
বা প্রকাশ হইতেছে তাহা, কিন্ব।' এই যে ঘট পটাদির দর্শনাদি কালে তোমার 
ইন্সিয় এবং মন প্রড়তি তদাকারে আঁকারিত হইয়া! প্রকাশিত হই- 
তেছে, ইহার কিছুই সত্বগুণের কার্ধা নহে। কারণ চৈতন্তের সহিত 
বিমিশ্রণে সত্ব, রজঃ আর তমঃ এই তিন শক্তিরই উক্তরূপ প্রকাণ হইয়। 
থাকে। মনে করিয়। দেখ, তোমার অন্তরে অন্তরে যখন বিশুদ্ধ ভক্তি 
শক্তির বিকাশ হয়_যাহাতে রঙগঃ বা তম গুণের লেশ মাত্রও নাই 
তখন দেই ভক্তি শক্তির বিলক্ষণ প্রকাশ বা জ্ঞান বা জঅন্তৃতি হইয়া 
থাকে; তুমি তথন ও অন্তরে অন্তরে বু'ঝতে পার যে, তোমার ভক্তি শক্তি 
বিকসিত হইয়াছে । আবার যখন প্রবলতর ক্রোধের বিকাশ হয়_- 
যাহাতে সত্ব আঁর তমোগুণের কিছুমাত্র সংশ্লেষ নাই--যাহ1 কেবলই 
রজোগুণের কিরুতি, তাহংও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে; অন্তরে 
অন্থরে, ক্রোবকেও অতি পরিষফার অন্থভব করা যাঁয়। কিম্বা যখন 
কেবলমাত্র তম্চ শক্তি-জনিত আলম্তাদি ভাব বিকসিত হয়, তাহারও 
অতি ৰিশদ অনুভূতি হয়। তৎপর দ্রেহের মধাবন্তি অন্যান্তপ্রকার 
পরিচাপন শক্তি, এবং পোষণ শক্ত ও র্বদ। অনুভব হইয়া থাকে। 
কিন্ত প্রকাশ বা! অনুভূতি-সমুত্পা্দনের ক্ষমতা, যদ্দি কেবল মাত্র সত্বগুণেরই 
হইত, তবে কেবল'মাত্র সত্ব শক্তি আর সন্তশ'ভ্ত-জনিত ভক্ত প্রভৃতি 
শক্কি গুলিরই অনুভূতি হইত। আর প্র মকল ক্রোরাধি ভাঁব গুলি - 
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যাহাতে অণুমাত্রও মন্বগুণের সংশ্রব নাই-তাহার অন্ভূতিও হইত ন ; 
প্র সকল কৃত্তি আঁম্মাতে বিকসিত হইয়াঁও অদ্ধকারেই থাকিত,_-উহা] যে 
বিকপিত হ্ৃুইয়াছে, তাহ! বুঝিতে পাঁরিতেম না। অতএব অন্কৃতি 
ব! উপলব্ধি বা জ্ঞানের নামাস্তর যে“ প্রকাশ” তাহা সন্বগুণের দ্বার 
সম্পাদিত হয়না । আর কেবল মাত্র সন্বগুণ বা তত্জনিত শক্তিই যে 
অনুভূত হয়, তাহাও নহে। 

দ্বিতীয় 2, কোন প্রকার জ্ঞানই যখন নৃতন করিয়া জন্মিতেছে না, 
উছ! কেবল আমাদের সেই চিরন্তন “আমি” অন্ভবের একটু জাগ্রৎ ভওয়। 
ব! গ্রাহ হওয়া অবস্থ। মাত্র, আম!দের ঘট জ্ঞানও তাহাই, পটজ্ঞান ও তাহাই, 
রস স্পর্শাদি শক্তির জ্ঞান তাহাই ; অতএব উহার আর কারণ হইবে 
কে? যাহ! কার্য, যাহ! জন্মে, তাহারই কারণ থাকে, আর যাহা সর্ঘদাঁই 
আছে, যাহা জ্ন্মিতেছে না, তাঁহার আর “কারণ” কিরূপ সম্ভবে? সুতরাং 
সত্বগুণ উহার কারণ হইতে পারে না। তবে কিনা, চৈতদ্কের বিমিশ্রণে যে 
সকলেরই, সন্ব-রজ-স্তমোম্য়আমিটি” সর্বদা অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাই. 
তেঙ্গে, তন্মধ্যে মত্তগ্ডণটিই অতিশয় স্চ্ছৃতাদিগুণযুক্ত, তাই ঘট পটাদি কোন 
বস্থ সন্নিহিত হইলে, উচ্ছাই তাহাদের রূপাদি শক্তিটি গ্রহণ করিষ! তদাঁকারে 
পরিণত হয় ; হ্থতরাং প্র আকারটিও সেই “আমির” সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইতে 
থাকে। এই তদাকারে আকারিত হওয়ার ক্ষমতাটী, কেবল সত্ব শক্ডিরই 
আছে। রজোগুণ আর তমে'গুণ নিতান্ত অস্বচ্ছ ও মালন, সুতরাং 
তাঁহার! অন্য বস্তর সহিত সন্বন্ধ হইলে৪ তাহী গ্রহণ করিষ্ব1 তদাকারে 
আকাগ্ধিত হইতে পারে না! মনে কর, চক্ষুরিক্্িয়ও তোমার ইন্দ্রিয়, 
স্প্শেন্ছিয় ও ইন্দ্রিয়, আবার গ্রহণশক্তি বা হস্তেম্থ্িয় ও তোমার 
ইক্্রিয়। কিন্তু তুমি যখন কোন বন্য হস্তদ্বারা গ্রহন কর, তথন, 
অবশ্যই তোম'র গ্রছণেক্িয় এবং স্পর্শেজিয়,। এতহভষের সহিতই 
ত্র বস্তটির জন্বন্ধ বা জন্দীন্ন হইল, কিজ এখন তোমার গ্রহণে- 
ল্রিয়ের দ্বার। কেবল রী বস্তটর গ্রহণ কর] মাত্রই হইবে, তন্বার] উহার 
উপলব্ধি হইবে না, উহার উপলব্ধি তোমার স্পর্শশবক্ষি ছাঁরাই হইবে। 


হার কীরণ এই যে তোমার গ্রহণশক্ি বা! গ্রহণেক্রিয়টি কর্থেজ্িয়ের 
্ ৩৮ 
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অন্র্ণত, উহ কেবলমাত্র রজোগুণের বিকৃতি) উহাতে অন্যান্ত গুণ এ 
সামান্য যে তাঁহা অন্ুভবেও আইসে না। অতএব উহার ম্বস্ছতাি 
গুণও নাই, এবং প্র গৃহীত-বস্তর গুণগ্রহণ করিয়া তদাকাঠর আক্কারিত 
হইভেও পারে না; সুতরাং উহার প্রকাশ হইল না। কিন্ত স্পর্শেন্ছিয় 
শক্তিটি সত্গুণ-সমৃৎপরর, তাহার স্বচ্ছতাদিশুণ মাছে, তাই সে গৃহীত- 
বন্তটির শীতলোষ্চাদি শক্কিটি গ্রহণ করিয়া, তদাকারে আকাণরত হইয়া 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

আঁবার একটা তমোগুণের ক্রিপ।ও লক্ষ্য করিয়া দেখ। তুমি অবশ্যই 
অবগত আছ যে. আমাদের কেশের সহিত যদি কোন বস্তর স্পর্শ হয়, তাহা 
আমরা অনুভব করিতে পারি না, কেশ দগ্ধ হইয়া গেলেও ভাহা জানিতে 
পাই না৷ কিন্তু কেশের পুষ্টি ক্রিয়া হয়, তাহা অক্বীকারের উপায় 
নাই। তনেই, বলিতে হইল যে, কেশের মধ্যে পোষণশক্তি 
আপে, কিন্ত ম্পর্শন বা অন্য কোন জ্ঞানেজিয়ু শক্তি সেখানে 
নাই। শী পোষণশ:ক্ত থাকিয়াও বন্তঘর অনুভবের কিছুমাত্র সাহায/ 
করিতে পারিল না। কারণ পোঁষ্। শক্তি তযোগুণেক রূপান্তর মাএ) 
তকুমাগুণের স্চ্ভতাঁদি গুণ নাই,অন্য বস্তর কোন শল্তি গ্রহণ করিয়। 
তদাকারে আকারিত হয় না। বদি রজঃ আর তম্ঃ-শভ্ির কচ্ছতাদি 
গুণ থাকিত এবং অন্তাবারে আকারিত হইতে পারিত, তাহ হইলে 
গ্রহণ শন্ি প্রভৃতি কন্মেক্িয়ের দ্বারা এবং পোষণ শন্টি প্রগতি তমঃশন্দির 
দ্বার। ও বাভনত্যর স্পর্ণাদির ঞ্ুভন করা হইত। অতএব জান! গেল, 
কেবল মাত্র সত্রশক্তিরই বিষয়েব আকারে আকারিত হওছর ক্ষমতা আছে ! 
এখং ক্ষটিকেরু পুষ্পাক'র বর্ণাট গ্রহণ করা, বা জলের ক্্ধ্যবিন্বাদি গ্রহণ 
করার ক্ষমতাকে ষেষন প্রকাশক ক্ষম 51” ঝলিয়! লোকে ব্যবহার করে, 
সেইরূপ সত্বশক্তিরও প্রীপ্রকারে অন্ত বস্তর আঁকার গ্রহণ করাকে 
"প্রকাশক ক্ষমতা” বলা গিম্বা থাকে। এইবপ প্রকাশক ক্ষমতার 
নামই প্জ্ঞান শক্তি ।৮ এই জ্রিয়াটি কেবল সত্বগুণ হইতেই হয়, এজন্ত 
"জ্ঞান শক্তিকে” সত্বগুণ-সমূৎপন্ন বলা হুইয়াছে। 


শ্রা 
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অনুভূতি কি পদার্থ? 


শিষ্য । »ঞ কথা একরূপ বুঝিলাম, কিন্তু আমাদের চিরন্তন «আমির” 
অনুভূতি ব৷ অস্তিত্বের অন্ুভূত্ভিটি বে কখনও উৎপন্ন বা বিনষ্ট হম না, 
আবার পরিবর্তিতও হয় না, তাহ] হদয়ন্দম করিতে পারি নাই। আর 
ত্র অনুভূতি বা প্রকাশ অবশ্থাটি, যদি কান প্রকার গুণ বা শক্তি ব 
ক্রিয়াপদার্থ বিশেষ না হইল, তবে উহা! কোন পদার্থ খলিয়া। গণ্য হইবে, 
তাহাও বুঝিতে পাখিলাম ন।। 

আচার্যয। এ বিষয়ে শাস্ত্র ঘাহ। বশিয়াছেন তাহাই প্রথমে বলি, 
তৎ্পর আবন্ঠকক হইলে বিশেষ বিস্তার পূর্বক বুঝ।নের চেষ্ট। করিব। পাতগ্জল- 
দর্শন বলিতেছেন,--“দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোপি প্রত্যয়ান্থ পহঃ, হে পথ ২০ স্থ) 
তগবান্‌ বেনব্যাস ইহার অর্থ করিঘ্বাছেন,_-“দূশি মাবইতি দৃক শক্ত- 
রেব বিশেষণাহ পরা মৃষ্টেত্যর্থঃ। সপুরুষে বুদ্ধে প্রতি সম্বেনী। জবুদ্ধের্ন 
সরূপে। নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। নতাবৎ সন্রপঃ; তস্তান্চ বিষয়ো গবাদি 
ঘটাদিন্রীতশ্চাজ্জাতশ্চ ইতি পর্িণামিত্বং দর্শব্ৃতি। সদাজ্ঞাত.বদয়ত্বস্ত 
পুরুষস্যাপরিণ।সিত্বং পরিদীপয়তি। কম্মৎ? নহি বুদদ্ধশ্চনাম পুরুষ 
বিষয়শ্তস্ত। দৃশ্তহীতা চে সিদ্ধং পুরুষগ্ত সদাজ্ঞ।ত বিষয়ত্বং; ততশ্চা- 
পরিণামিত্ব মিতি। কিঞ্চ পরার্থা বুদিঃ সংহত্য কারিত্বাং, স্বার্থঃ 'পুরুষ 
ইতি । তথ। সর্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিঞণ। বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাৎ অচেত- 
নেতে। গুণানান্তৃপদ্রষ্টা -পুরুষ ইত্যতো৷ নসরূপঃ। অস্ত তাহৃবিরপ ইতি? 
নাত্যন্তং বিরূপঃ | কাম্মাৎ ? শুদ্দোপ্যসৌ গুত্যমসন্থপশ্তন্ন তদা স্বাপি শুদাত্বক 
ইব প্রভ্যব ভাদতে। তথাচোক্তমৃ,« অপরিণামিনীহি ভোক্ত শক্তির প্রতি সঙ্ক' 
মাচ, পরিণ।মিন্যর্থে প্রতি সঙ্কস্তেব তদ্ব্তিমন্থ পততি। তস্তাম্চ প্রাপ্ত চৈত- 
ম্যোপগ্রহকপায়। বুদ্ধি বৃত্তেরন্ূকাঁর মাত্রতয়! বুদ্ধি বৃত্ত্য বিশিষ্টাহি জ্ঞান 
বৃত্তি রিত্যাধ্য।য়তে। (ত্র ২১ নথ, ভাঃ) « তদর্থ এব দৃশ্তশ্তাত্বা ৮ তে ২২ 
হু) প্দৃশিবপস্ত পুরুষস্য কম্ম বিষদ়ত।মাপন্নং দৃশ্ঠমিতি তদর্থ এব দূশ্য- 
্তাম্মামভাদতহেতি ত্বরূপং ভবতীত্যার্থ? *.৯.(এ ভাষ্য) এই স্থত্র ছুটি আর 
ভাষ্য ছুটির বোধ সৌকার্য্যের নিমিত্ত পূর্বে কএকটি কথা বলিয়। লই। 
ফন সর্বদাই সকলের অন্তরে অন্তরে আপনাপন অস্তিত্বের বা “আমিত্বের+, 
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এক প্রকার প্রকাশ অবস্থ। জাগ্রত রহিয়াছে (যাহাকে আপন অস্তিত্বের 
| “আমির” অনুভুতি, অনুভব, উপলদ্ধি, ও জ্ঞান ইত্যাদি ধলিয় ব্যব- 
হার করা হদ্ব) তখন উহা আছে কি, না, তদ্বিবয়ে কাহারও সন্দেহ 
হইতে পারে না। কেন না? প্ররূপ একটা প্রকাশ ভাব যে অন্তরে 
অস্তরে আছে, তাহা সকলেই সর্বদা উপলব্ধি করিতেছেন। অতএব 
উহার আস্তত্ব আছে কি না, তদ্ধিষয় আলোচনার কোনই প্রয়েেজন 
নাই। আর আমাদের অস্তিত্বের অনুভূতি বা উপলব্ধিই যে আন্তরিক 
সুখ ছুঃখ ও ভক্তি ক্রোধাদির অনুভূতি এবং উহাই যে আমাদের বহিঃ- 
হিত ঘটপটাদি বিষয়ের অনুভূতি তাহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
কারণ স্ুধ ছুঃখাদি কিছুই আমাদের “আমি” হইতে অতিরিও কোন 
গূধাথ নহে, এবং (জ্ঞানকালে ) ঘটপটাদি বিষয়ও আমাদের “আম” 
হইতে বিভিন্ন ভাবে থাঁকে না, কেন নাও আমাদের “আমি, তখন তদা- 
কারে আকারিত হুইয়1 যায় । অতএব তখন “আমির” একটু পরিবর্তন 
অবন্থ। হওয়া নিবন্ধন সেই পূর্বতন «আমর” অনুভবটাই কেবল এক 
একবর গ্রাহ্যে আদিয়া থাকে, ইহাও অতি বিস্তার মতেই প্রদর্শিত হই- 
মাছে । গুতবাং এ উত্তম রূপেই বুঝিঝছ যে আন্যন্তরিক সুখ 
দুঃখাঁদি ব! বাহ ঘউপটাদির উপলব্ধি বা জান ক'লে আর 'আমাদের নৃতন 
করিয়া কোন সী জন্মে না, এবং পুর্বকার যে জেই চিরস্তন উপ- 
লচিটি' ছিল তাহার পরিবর্তনও হয় না; কিন্তু তখম আমদের “আণমর”ই 
অবস্থা পরিবর্তন হয়, তাই ভ্রান্তিবশতঃ আমরা “জ্ঞানের পরিবর্তন হই, 
এই কথা বলিয়া থাকি। অতএব প্রতি ক্ষণে নণে সখ, হুঃখাদির 
জ্ঞান কালে ঘে আমাদের এ উপলদ্ধির উত্পত্তি বা পরিবর্তন হয় না তাহাও 
আজেচনার প্রয়োজন নাই। এখন, প্রকাশ ভাব বা উপলব্ধি বা জ্ঞান 
পদার্থটি কোন্‌ পদার্থের মধ্যে গণ্য হইবে,-উহা1 কি আমাদের “আমির”ই 
কোন গুণ ব ক্রিয়। বা শক্তি ধিশেষ, না অন্ত রকম কিছু, আর উহ1কি এক 
হ]রেই কখনও জন্মে নাই বিহ্বা পরিবর্তিতও হয় না, এই দুইটি বিষয় মাত্র 
বিশেষ করিয়া পর্যালোচনা করিতে অবশিষ্ট আছে। তুতরীং তাহাই 
এখানে চিন্তা করিয়া দেখিব । বির 
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উল্লিখিত প্রম্মের চরম সিন্ধান্ত এই যে, আমাদের অন্তরে অন্তরে 
যে আমাদের অস্তিত্ব বা “অমির” প্রকাশ ভাবটি রহিয়াছে, তাহা কোন 
বস্তর কোন প্রকার গুণ বা ক্রিয়া বা শক্তি বিশেষ নহে, এবং কদাপি 
উৎপন্ন, বিনষ্ট, পরিবর্তিত, পরিবদ্ধিত, হাস প্রাপ্ত, বা অপ্রকাশিত হয় না। 
উহা! সর্বদাই সমতাঁবে আছে শাস্ত্রে এ পদ৫থটিকেই পুরুষ, চৈতন্ত, ব্রহ্ম এবং 
সত্তাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই এই অমূল্য পাতগলীয় হত্র ও 
ভাষ্যের মন্ার্থ। 

এই কথাটি বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমে একটি কথা বুঝিয়! লও, 
নচেহ প্র ভাষার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেই কথাটি এই, সংসারে 
সর্বত্রই « বিশেষ্য ৮ আর « বিশেষণ * এই ছুইটি' বিষস্ের ব্যবহার হইয়। 
থাকে । যাহার সময় সময়ে এক এক রূপ বিশেষ বিশেব অবস্থা! হইয়। থাকে, 
তাহু।কেই “(বিশেব)” আর এ অবস্থাগুপিকে ই “বিশেষণ” বলিয়া লোক ব্যবহার 
করিয়া থাকে । ঘট পটাদি দ্রব্যের সময়-সময়ে, পোড়া, কাচা, নীল, পীত 
ইত্যাদি নানা প্রকার অবন্থা হইয়া থাকে, অতএব ঘট পটাদি দ্রব্য গুলিই 
“ব.শয্য” আর এ সকল অবস্থাগুপ্িকে ঘট প্টাদির “বিশেষণ” বল! গিয়া 
ধাকে। এজন্য যে যে কথা গুল এই বিশেষ্য আর বিশেষণের প্রকাশক, 
তাহাদিগকে ও বিশেৰ্ অর বিশেষণ বলা গিয়া থাকে । বিশেংষ্যর বোধক 
কণাটিকে বিশেষা, আর বিশেষণের বোধক কথাটিকে বিশেষণ বলা গিয়া 
থাকে । “ঘট”, এই কথাটি ঘট বস্তটির (বিশেধ্যের) বোধক, এ জন্য উহাকে 
বিশেষ্য বলিম্বা থাকে, এবং “হুন্দর” “কুৎসিত” ও “নীল”, “পীভাঁদি* 
কর্থাগুলি উহার অবস্থার (ধিশেষণের) বোধক, এজন্য উহাদিগকে উহার 
বিশেবণ বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্ততঃ দ্রব্যগুলিই বিশেষ্য আর 
বিশেষণ হইয়1 থাকে । 

এই বিশেষণ প্রথমে হুইপ্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, এক,--“তাদা- 
(ভ্বিক,” দ্বিতীর,-“জাংত্রবিক” যে কোনরূপ বিশেষ অবস্থাকে, বিশেষ্য দ্রব্য 
হইতে পৃথকৃ বা বিভক্ত বা বিশ্রিষ্ট করিয়া দেওয়া যার না, তাহাই তাঁহার 
"তাগাক্সিক বিশেষণ”, আর যে অবন্থা বিশেষের "্সহিত, বিশেষ্যদ্রব্যের 
বথকিৎ সম্বন্ধ মাত্র থাকে) সুতরাং উহ! বিশ্লিষ্ট বা বিছক্তও হইতে পারে, 
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তাহাকে “দাংঅবক বিশেষণ” বলা যাইতে প!রে। ঘট পটদাদির পোড়া! 
কাচ। ও সুন্দর কুৎ্সতাদ অবস্থা, উহার তাদাত্মিক বিশেষণ $ কারণ 
এসকল অবস্থাগুল ঘটপটাদি হইতে বিভক্ত বা ধিগ্রিই করিয়া! রাখা 
বাদী না। আবার সাংঅবিক বিশেষণেবও একটা উদাহরণ লও, -ব্রহ্গাণ্ডে 
অনেকগুলি সূরা আছেন, অন্ততঃ দ্বারশ সুর্যের অপ্তিত্ব বিষন্ন হিন্দুমাত্রেই 
অবগত আছেন। এসকল সুর্যের প্রত্যেকেই, কতকগুলি করিনা গ্রহ উপ- 
গ্রহকে আপন র'শ্ম্াশি দ্বার প্রকাশিত করিতেছেন। এখন যদ্দি এই 
কৃর্ধযমণ্ডখ গুলির, পৃথক্‌ পৃথক্‌ কিমা প রচধ জিজ্ঞাস! করা বার, তবে বলিতে 
হইবে যে, “যিনি এই চন্দ্রও এই পৃথিবী প্র্নির প্রকাশ করিতেছেন, 
তিনি এক হ্যা, এবং ণিনি অন্ত চন্দ ও অগ্ত পধিব্যাদি গ্রহের সহিত 
অশ্িসন্বদ্ধ আছেন, তিনি অন্য স্ন”। এইরূপ পুথিবী ও চত্রাদির 
গ্রহের দ্বারা শ্ুয্যের মধ্যে পরম্পরের ভেদ নির্ণয় করা যাইতে পারে। 
তাহা হঈলে এই সকল পৃথিতী চন্দ্রা্দি লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন স্থয্যের 
ঠিন্ন ভিন্ন অবস্থা! গণ্য ইইতেছে। অতএন বাক্যান্তরে আমাদেরহ্এই পৃথিবী 
চক্রাদিকেই আমাদের এই সৌর জগতের এক একটি অবপ্জ| বলা বইতে 
পারে। সুতরাং এই পৃথিব্যাদিকে কুয্যের বিশেষণ, এবং হৃর্ধযকে ইহার 
বিশেষ্য বল] বাইতে পারে। কিশ্ড এই পৃথিবী বা চন্দ্র, ক্ত্ধ্যর অবি- 
যোজ্য বা অবিশ্রে্য বন্ত নহে । কিন্ব| হ্ব্য আর ইহ! এক পদার্থও নহে, 
কিন্ত ইহ! হুর্ধ্য হইতে ভিন্ন, বিশ্লিষ্ট ও বিভক্ত জিনিষ। অতএব ইহাদিগঞকে 
সুর্যের সাংশ্রবিক বিশেষণ বল বাইতে পারে। এইরূপ প্রত্যেক বস্তরই 
ছুই প্রকার বিশেষণ আহে । | 
এই “ছুই প্রকার বিশেষণের মধ্যে” ভাদাত্বিক বিশেষণের পরিবর্তন 
হইলে, বিশেফ্যের$ আস্তত্বট। পরিবওত হয়; ইহার ছুষ্টান্ত_ঘট এবং 
ঘটের কাচা পোঁড়1! অবস্থা । কাচ। ঘট পুডিলে ঘটের কাঁচা অবস্থার 
পরিবর্তন হইয়া পোড়া অবস্থা হয়, তৎসর্সে ঘটেরও আভ্যন্তরিক 
পারবর্ভন হয়, ঘটের প্রত্যেক অধুংপঞম।ণ পরিচালন| হুইয়। নূতন 
আর এক প্রকারে অবন্যিত ছর়। কিন্তভু-সাং্শ্রবধিক বিশেষণের পরিবর্তনে 
[বিশেষ্ের দেহটির কিছুই প্রবর্তন বা অন্যথা হয় না, উহ 'ষেমন 
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ছিল তেমনই থাকে , ইহার দৃষ্টান্ত হু্র্য এবং এই পৃথিত্যাণ্দ গ্রহ। 
ভাবির! গ্দখ) এই পুথিবীর সর্বদাই অবস্থা পরিবর্তন হইতেছে। 
বর্ধাকাঁলে জল বৃষ্ট্যাদি এবং ধান্ত, লতা, পত্রাদি দ্বারা ইহা এক অবস্থায় 
পরিণত হয়, আবার শীতকালে তাহার জম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পরিণত 
হয়। কিব্ত এই বিশেষণের পরিবর্তনের দ্বার বিশেষ্য-হুর্ধ্যদেবের 
কিছুই পরিবর্তন হয় না। সুর্ধ্য বর্ধাকালেও যেমন ছিলেন শীতকালেও 
তেমনই আছেন। তিনি, কেবল এই পৃথিবীকে প্রকাঁশ করিয়। থাকেন, 
এইমাত্র সম্বন্ধ, তাছাও সর্দই সমভাবে আছে। তিনি বর্ধাকালেও 
পৃথিবীকে প্রকাশ করিতেছিলেন শীতকাঁলেও করিতেছেন তাহার কোন 
তারতম্য, বা উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে না!। পূর্থবীরই অবস্থা পরধর্তন 
হইতেছে এবং পৃথিবী যখন যে অবস্তায় পরিণত হইতেছেন, তখন সেই 
ত'বেই প্রকাশ পাইতেছেন। এ কথাটি বেশ বুঝিলে ? 

শিষা। আজঙ্ঞ। হ্যা, এখন অন্ত কথ। বলুন। 

আচার্য । এখন প্র হুত্র আর 'াষ্োর ভাবার্থটি শ্রবণ কর) প্অন্তরে 
অন্তরে যে জর্ধদাই আমাঁদের অস্তিত্বের উপলন্দি হইতেহে_-একট! জপস্ত 
প্রকাঁশভ।ব রহিয়াছে-যাহার জন্তা, প্রত্যেক মনুষ্যই সর্ধ্ঘর?া 'আমি আছ 
এরূপ বিশ্বাস করিতেছে, যাহা জন্য আপনাকে কাঠ লোস্্রাদি হইতে 
বিভিন্নরূপে, অর্থাৎ “ আমি কাষ্ঠলোষ্টীদির ন্যায় অন্ধ নহি, আমি 
চেতন, উহ| অচেতন” এই রূপে নির্ণয় করতেছে, সেই প্রকাশভাবটি 
ব। উপলদ্ধিটিব নামই পপুরুষ” ব্রহ্ম” পপরমাত্বৰ” এবং রষ্রা?। এই থে 
আমাদের «আমির” উপলব্ধি বা প্রকাশ ভাবটি, ইহার কোন প্রকার 
«তাদাত্বিক বিশেষণ? নাই; অর্থাং ঘের পাঁকা কীচা, নীল, পীতাদি 
অবস্থার ন্যাপ» ইহার কোন প্রকার অবস্থাই নাই-যাহার পরিবর্তন বা 
বিনাশ হইতে পাছে। ইহা খাটি, নিছক, কেবল প্রকাশ ভাবটি মাত্র। 
কিন্য ইহার অতাদাত্বিক বা « সাংঅবিক বিশেবণ ” আছে। হ্ষ্য যেমন 
আমাদের পৃথিব্য।দি্ব সহিত যথ| কথ্চিংরূপে অভিসপ্দ্ধ হইয়া, ইহা- 
দিগকে প্রকাশিত করিতেছেন, এই প্রকাশ পদা্টিও তেমন, আমাদের 
জড্যন্তর বর্তি-বুদ্ধি, মন ও ইন্ছিয়ার্দির সছিত (বাছা »ইয়া আমার “আমিত্ব, 
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ব। আমার আমভাবেব অন্তিত্ব তাহার সহত) মাথামাঁথিভাবে থাকিয়। 
আমাদের জড়-অন্ধ “ আমিকে ” বা বুদ্দ, অভিমান, মন ও ইন্ডিয়াদিকে, 
গ্রকাশ যুক্ত বা প্রকাশিত করিতেছেন। তাই আমাদের * অস্ভিত্ব__ 
আমাদের * আমিত্ব ” সর্বদ। জাগ্রৎ ভাবে রহিষ্বাছে ; আমরা আছি, 
আমাদের অস্তিত্ব আছে, তাহ। আমর! বুঝিতে পারিচভছি ; এবং আমাদের 
যখন যে অবুস্থা হইতেছে ততক্ষণাৎ তাহ অন্তরে২ প্রকাশ পাইতেছে, আবার 
ঘট পটাদি বাহা বস্তর সহিত সন্বন্ধ হইয়। যে আমাদের “আমির” অবশ্থাত্তর 
হইতেছে তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রকাশ পদার্থটি, আমাদের 
বুদ্ধি, অভিমাঁনঃ মূন প্রভৃতি যে সকল অন্ধ বা জড় পদার্থ আছে, ভাহাঁর 
সমধন্মী নহেন; আবার কোন অংশে যে কিছু মাত্র সাদৃশা নাই, 
তাহা নহে। সমধ্ী নহেন কেন? আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি জড় বা 
অন্ধ পদার্থগুলি পরিণা মী দ্রব্য; প্রতিক্ষণেই উহাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। 
কিন্ত প্রকাশ পদার্থটির কখনই পরিবর্ধন ব। অবস্থাভুর হয় না, উহা! পর্ধদাই 
এক প্রকারে এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন । বুদ্ধি প্রভৃতি জড়-অন্ধ পদ 
খের যে পরবর্তন হর তাহা? প্রমাণ কি? আমাদের যে একবার ভন্তি, 
একবার দর, একবার ক্রোধ, হইতেছে, এনং একবার ঘটজ্ঞান, একবার 
পটদ্ঞান হইতেছে ইহাই তাহার জঙন্ত প্রমাণ। ভল্তি প্রভৃতি শক্তি 
আমাদের “ আমি” বাঁবুদ্ধি, মন হইতে অক্দিরিক্ত কিছুই নহে; উহার 
অভ্তঃকরণের বা “আমির*ই একএকটি অবস্থ। বিশেষ মাত্র । আবার প্র সকল 
বৃত্তি ষে অধিক কাল থাকেনা তাহাঁও সকলেই জানেন। অতএব 
অন্তঃকরণের যখন ভক্তি অবস্থাগির। ক্রোধাবস্থা, ব ক্রোধাদি অবশ্থাঁগিয়! 
দয়াবস্্দি ভয়, তখনই তাহাব পরিণাম, পরিবর্তন ব আন্ঠাবন্থা হইল। এবং 
1টপট।দির জ্ঞানও যে আমাদের সর্ধদ| থাকেনা)ভাহাও সকলেইজানেন। এ 
ঘটপটাদি জ্ঞানের কালে আমাদের অন্তঃকরণ তদাকারে আকারিত হইয় 
থাঁকে স্থৃতরাং ততকাঁলে তাহাই, অন্তঃকরণের এক একটি অবস্থা বলিয়া গণ্য 
হয়; আবার যখন ঘটপটাদির জ্ঞান থাকে না, তখন অস্তঃকরণও তদাঁকারে 
আকান্গিত থাকে নাঁ। এই মকল কারণেই জাঁন। যায়, “আমাদের অস্তঃ- 
করণ বা বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দরিয়াদি পরিণামশীল বা পরবর্তনর্মীল। 
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সেই প্রকাশ পদার্থটি ব। পরমাত্মার যে ত্রন্মপ পরিণাম বা পরিবর্তন 
রে তাঁর অথুত প্রাণ কি? আমরা বে সর্ধদাই বুদ্ধি, মন প্রভৃতি 
্তঃকরণ বাঁ আমাদের অস্তিত্ব বা « গামির, অনুভব করিতেছি তাহাই ইহার 
মা প্রমাণ। ভাবিয়া! দেখ, সংসারে এমন কে!ন ব্যক্তিই নাই, যে, অন্তরে 
অন্তরে আপনাপন অন্তিত্ব বা “অ'মির” অনু দব করিতেছে না; কি পণ্ডিত, 
কি মুর্খ, কি মন্ুধা, কি পশু সকলেই আপনাপন অস্তিত্বের উপশন্ধি করি- 
তেছে, জকলেত্ই “মামি'টি অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে। এই 
উপলন্ধিট যে সর্ধদাই আছে, তাহাও একটু বিবেচনা কত্রিলেই বুঝা 
যাইতে পাঁরে। এই উপলন্দি বা চৈতন্য যদি ক্ষণকালের নিমিন্তও না 
থাকি'ত, তবে তৎক্ষণাৎ এই মন্ুুষ্যদেহ কাষ্ঠপুত্তলিকাঁর নায় অন্ধ, অচে- 
তন হইত। কিন্ত সেইবপ অবস্থা কখনই পরিলক্ষিত হয় ন1) নিদ্রা" 
বস্থা বা মৃগ্গাবস্থারও এই উপলব্ধিন কিছুমাত্র ভ্রাস বা অভাব দেখিতে 
পাই না। শিদ্রাদ্দি অবস্থায় যদি আমাদের অশ্িত্বেন উপলব্ধি বা চৈতন্য 
| থাকিত, তবে কেহই নিদ্রার প্রার্থনা করিত না, কিন্বা নিদ্রা! না হইলে 
অন্গুথ মন করত ন'। বাস্তবিক নিদ্রাবন্থাতেও আমাদের আমিত্বের 
অগ্ভূতি খিলক্ষ1থাকে। কিন্ত সেস্শবে অন্তঃকধণেব সহিত কোন প্রকার 
বিয়ের সন্বন্ধ থাকে না) এ নিমিত্ত অভ্তঃকরণ তধন কোন বিষরাকীরে আকা- 
বিত হইতে পায় না) স্থুতরাং তখন নিজের স্বরূপেই প্রকাশিত হইতে থাঁকে, 
নিজের জরূপেরই জ্ঞান হদ্প। কিন্ত আমাদের অন্তঃকরণ কিছু বাহিরের দ্রব্য 
নহে, সুতরাং বাহিরের কোন দ্রব্যের ভাবে উহার জ্ঞান হয় না। এজন্য 
তখন কি দেখিয়াছিলাম, তাহা নিজেরও পরিস্ফুট ধারণা হয় না, অন্যকেও 
বর্ণনা করিয়া বুন্বান যায় ন'। ফল পক্ষে, জাগ্রত অবস্থা, আর নিদ্রাবস্থায় 
কেহল এই মাত্রই তারতম্য যে, জাগ্রত অবস্থাতে চিত্ত বিশয়াকারে আকা- 
বিত থাঁকে, আর নিদ্রাবস্থায় কেবল মাত্র নিজের স্বজূপেই অবস্থিতি করে। 
চিত্ত বিষয়াকারেব বৃত্তিগুলি এক এক্কট করিয়া নিগ্ডেজ হইতে হইতে 
ক্রমে অন্তঃকরণ একবারে নিক্ষিয় হইয়। পড়িসে, আর কোন প্রকার 
ক্রি্বাই থাকে না, বিষয়াকারে আকার ব| বৃত্তিও থাকে নু, তাহারই নাম 


*ণনিদ্রা?। ইহাই শাস্্ও বলিয়'ছেন, “অভাব প্রত্যয়! নশ্বনাবৃত্তি নিদ্রা" (পা) 
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দ, ১ প1 ১০ স্থ) “অন্তঃকরণের নিক্ষি যত নিবন্ধন বিষয্াকার বৃত্তি সকল 
নিকুদ্ধ হইয়া গেলে, কেবলমাত্র নিজের স্বরূপের আলম্বনেই যে অভ্তঃকরণের 
অবশ্থিতি তাহার নাম নিদ্রা।” এই জন্যই নিদ্রা ভঙ্গের পরে জাগ্রভ্‌ হুইয। 
নানাবিধ প্রত্যভিজ্ঞীন হইস্া! থাকে। ধাহাদের সাত্তিক নিদ্রা, অর্থাৎ নিদ্রাবস্থাঁয় 
সতৃগুণের আতিশব্য হয় বাহার "আজ বড় স্ুখনিদ্রা হইয়াছিল, 
মনটি যেন প্রসন্ন'প্রসঙ্ন বোধ হইতেছে"--এইরপ প্রত্যভিজ্ঞান করিয়া! 
থাকেন। যাহাদের নিদ্রান্ম রজোগুণের প্রবলতা হয়, তাহারা «আজ 
নিদ্তে সুখ পাই নাই, আজ অশান্তি বাঁ দুঃখের ভাবে নিদ্র। গিয়াছিলাম, 
এখন মনট1 যেন অকর্পুরণ্য এবং অতিশয় চঞ্চল বোধ হইতেছে, মনটণ যেন 
ঘুরিতেছে*--ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞান করে । আর যাহাদের নিদ্রায় তযোগুণের 
আধিক্য হয়, তাহারা মোহ এনং গুরুত্বাদি-তমোগুণধন্মের প্রত্যতিজ্ঞাঁন 
করে। নিদ্রায় কোন উপলব্ধি না থাকিলে; কদাচ এন্ধূপ হইতে পারে না। 
দ্বিতীববত% নিদ্রা অচেতনতা হইলে নিদ্র'কেও সকলে মৃত্যুর ন্যাঁ্ ভয় 
করিত। মুক্্াবস্থারও আপনাপন অস্তিখ্েন উ পলি থাকে, তাহ মুচ্ছণার 
পরেও “অ.মি বিমুগ্ধ হইয়। ছিললীম” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হয়; কিন্তু তখন 
"আমি ছিলাম না” এইরূপ কাহারই মনে হয়না । তবেকিনা, মুচ্ছণট। 
কেবল তমোগুণ হইত্তেই হুয়, এজন্য মুচ্ছণর পরেও শপীর ও মনের প্রাণি, 
গুরুত্ব ও অলসতাদি থাকে; সুতরাং কাহারও প্রার্থনীয় হয় না। নিদ্রা 
ও মৃচ্ছদিকে যে অচেতন অবস্থ। বলিয়! ব্যবহার কর! হয়, তাহা পবি- 
ভানিক। অর্থাৎ সচরাচর বাহাজ্ঞান থাকার অবস্থাকেই আমর “চেতন।বস্থাঃ+ 
বাবহার করি, এবং নিদ্রাসুচ্ছাদিতে বাহাজ্ঞন থাকে না বলিয়াই তাহাকে 
অচেতনাবস্থা বলিয়া বাবহার করি ; বাস্তবিক তাহা অচেতনাঁবন্থা! নহে । 
তৎপর জাগ্রৎ অবস্থায়ও কখনই জীবের «আ মিতু” উপলব্ধি ব৷ চৈতন্যের 
অভাব হওয়। পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, যদি ক্ষণকালের জন্যও “আমিত্তে” 
উপলব্ধি বা চৈতন্য ন থাকে, তবে তহক্ষণৎ জীব অচেতন হইয়া 
মুপিণ্ডের ন্যায় ভূমিসাৎ হইবে; এবং পুনঃপ্রা-চৈতন্য হইলে, 
*“অ:মি ছিলাম না” এইবপ প্রত্্যভিজ্ঞান করিবে। তাহা কিন্ত কাহারও 
হইতে দেখা যাঁয় না। অতএব টচতন্য বা « অমির » উপলদ্ধি অভ্াব' 
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কখনই হয় না। প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে অন্তরে «"আমিটি” সর্বদা 
প্রকাশ পাইতেছে, উহা উৎপন্নও হইতেছে না, বিনষ্টও হইতেছে না। 
আবার এইপপ্রকার ভাবটির কোনরূপ পরিবর্তনও অনুভূত হয় না, কিন্ত 
কেবল প্রকাশ বিষয়েরই পরিবর্তন দৃষ্ট হইয়। থাঁকে। হৃর্য্যের প্রকা্ঠ 
যেমন এই পৃথিবী, এই প্রকাশ বা চৈতন্তেরও প্রকান্ত তেমন, আমাদের 
অন্তঃকরণ। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি | ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উত্তেঙঈগন] দ্বারা, অস্তঃকরণের 
পরিবর্ভন অবস্য। সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তৎ্সক্ষে উপণব্ধি বা প্রকশি 
বা চৈতন্তটুকুর পণরবর্তন হয় নাঁ। মনে করিয়! দেখ, এখন তোমার অন্তঃকরণে 
হুখাবস্থ৷ আছে, কিছুকাঁপ পরেই আবার ছুঃখাবস্থা হইল, কিন্বা ক্রোধের 
অবস্থা! আছে,তাহ! গিয়। আবার দয়ার অবস্থায় পরিবর্তন হইল, ইহ সচরাচর 
ঘটে, কিন্তু তত্সঙ্গে কি তোমার ই অস্তিত্বের প্রকাশট' বা উপলন্ধিটি, অর্থাৎ 
& বুঝনটিরও পরিবর্তন হইল? উহ! কি, পুর্নে এক রকম ছিল, এখন আর 
এক রকম হুইল? তাহা কদাচ নহে। শুর্যের প্রকাশের স্তায় তোমার 
“আমির” প্রকাশ ভাবটি ঠিক একই রকসে আছে, কিন্ত তোমা অন্তঃকরণ 
বা “আমিই” ভিন্নভিননকৃত্তির উত্তেজনায়, হৃর্যয-প্রকাশ্ঠ-পৃথিবীর স্তায়। অসঙ্খা 
অবস্থায় পরিণত হইয়।, দেই একই প্রকাশের সর্হত অভি-সন্বদ্ধ হইয়! 
অসথ্যকারে প্রকাণ গপাইতেছে। ভক্তিরূপে পরিণত হইয্!ও যে 
প্রকাশ বা উপলব্ধির দ্বারা গুকাশিত হইতেছে, দয় বৃত্তিরূপে পরিণত 
হইয়াও সেই প্রকাশেই প্রকাশ পাইতেছে, ক্রোধরূপে পরিণত হইয়াও 
সেই “আলোকেই » প্রকাশ পাইতেছে, সুখরূপে পরিণত হইয়াও সেই 
“জ্যেতিঁতে”্ই প্রকাঁশ পাইতেছে) দুঃখবূপে পরিণত হইয়াও সেই প্রকাঁশেই 
প্রকাশ পাইতেছে। তোমার “আমির” জড়াঁশটা বা! অন্তঃকরণ এ 
“প্রকাশের” অতাদাত্বিক বা! “সাঁংঅধিক বিশেষণ ” ইহার অব্স্থ! পরিবর্তনে 
বিশেষ্যস্বরূপ প্প্রকাশ ৮-পদা:থর পরিবর্তন হইতে পারে না। তবে যতক্ষণ 
এই প্রকাশ আর প্রকাগ্ঠের পার্থক্য বুঝিতে পার। যায় পা, তত দিন 
প্রক!গ্ের পরিবর্তনকেই প্রকাশের পরিবর্তন বলির! ভ্রান্তি হুইস। থাকে; 
প্রকাশ্ডের পবির্নকেই প্রকাশের বা জ্ঞানের পরিবর্ধন বপিঞ্া মনে করিয়া 


থকে, বাস্তীবিক+ ইহ। নিতান্ত মিথ্যা সংস্কার | 
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এজন্তই এই প্রকাশ ভাবটিকে, অগ্ঃকরণের কোন গুণ, ব। শক্তি, বা 
ক্রিয়া বিশেষ বলিতে পারা যাঁয় না। কাঁরণ, উদ্থা অন্তঃকরণের কোন 
গুণ বা শক্তি, বা ক্রিয্না বিশেষ হইলে, শীতলতাগুণের, আধারুজলের ন্যায়; 
অন্তঃকরণকেও উনার সমবারী আধার বাঁলতে হইবে? কিন্ত সমবায়ী আধারের 
অন্তথা হইলে সমণেত আধেয় কখনই অক্ষত থাকিতে পারে না, ইহ! 
্বতঃপিদ্ধ নিয়ম । ধর, যেমন জল শৈত্যের সমবায়ী আধার, এবং শৈত্য- 
গুণ বা শক্তি, তাহার সমবেত আঁধেয়। এই জলকে ষ্দি' জলজান » ও 
'অয়জ।নে 'পরিণত করিয়া অন্তথ। করিয়া! দেওয়। যায়,--তবে কি শৈহচ্যপগ্তণ 
বা শৈত্য শল্তি অক্ষত থাকিতে পারে? কিম্বা উহার কোন চিডুও 
পাওয়া ষায় ? কখনই না, শৈত্যগুণও উহ্ারই সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া বায়ু । 
সেইরূপ আমাদের এই আভ্যন্তরিক প্রকাশ ভাব, বা উপলব্ধি 
বা! চৈতন্তও, বদি অন্তঃকরণের কোন প্রকার গুণ বাঁ শক্তি বিশেষ হইত, 
তবে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি বৃত্তির উত্তেজনা হইয়া, যখন অগ্চঃকরশ্রে 
মধ্যে এক একটা বিপ্লব অবস্থা হইয়া যাইতেছে, তখন এই প্রকাশেরও 
অন্যথা হইত ; কিন্তু তাহ! কখনই হয় ন1। 

মনের ক্রিষাকেই ধাঁহারা এই প্রকাশ বা! চৈতন্ত বলিতে চাঁহেন, 
তাহাদের অনুভব শক্তি আরও ধন্ত 1 | তাহারা মনের একটু বিকম্পন 
বা নড়াচড়াঁকেই এই প্রকাশ বা অনুভূতি বশিক্ব! বিশ্বাস করিত্না নিশ্চিন্ত 
থাকেন! । ফলতঃ ক্রিয়া হইলেও তাহার উৎপত্তি বিনাশ ও পবিবর্তন 
আছে, কিন্ক « এ প্রকাঁশের ” তাহা! কিছুই নাই। দ্বিভীক্পতঃ,-আলোক 
ও অন্ধকার ষেমন ভিন্ন প্রকার পদার্থ, আমাদের জড় ও অন্ধ অগঃকরণ 
আঁর ই পপ্রকাশ”? ও তেমন নিভান্ত শিভিন্ন প্রকার পদার্ঘ। অতএৰ প্র 
“পকাম? ভাঁবুটি, কখনই জড় অঙ্গ অন্তঃকরণেব এণ ঝা শল্ড্যাদি হইতে পাবে 
না। আতঞব উহ্লা সমস্ত জড়পরার্েপ আভীত বস্ত্র, স্ুতগাং উহানক, “গুণ”, 
য়) শিন্দিত দ্রবা? ইত্যাদি কোন নামই দান কও য'ষ না। কারণ এ 
সফল ন'নগুলি আঘাঁদের জড় বস্তর ভাবেই অভ্াস্ত। আর আঘাদের 
জীবনের মধ্যেও যাহার একবার পরিবর্তন হওয়া বা উৎপন্তি 
বিনাশাদি পরলক্ষিত হয় না, তাহা যে অন্ত কখনও জন্মিক়াছে 'বা বিনষ্ট 
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হইবে, তাহাও বল! যায় না; অতএব তাহাকে নিত্যঃ অবিনাঁশী, অজর, অক্ষয় 
বলিতে হয়ু। দ্বিভীক্ষতঃ, যাহা আমাদের অন্তঃকরণ বা «আমির» কোন 
প্রকার গুণ» শক্তি বা! ক্রিয়/বিশেষ নহে, তাহা! আমা:দর উংপত্তিকাঁলেই যে 
জন্িয়াছে, আর বিনাশ কালে বিনষ্ট হইবে, তাহা কৌন মতেই বলা যায় না। 
কারণ অন্তঃকরণের গুণ বা শক্তি প্রভৃতি যাঁহ। কিছু আছে, তাহাই উহার 
সঙ্গেসলে জন্মবে ও সঙ্গে সঙ্গে মরিবে। কিন্তু প্রকাশ বা চৈতন্য ব! উপলন্ধির 
সঙ্গে অস্তঃকরণের সেইরূপ কোন সম্বন্ধ নাই; স্ৃতরাং উহ] নিত্য বিদ্যমান 
বস্ত। অতএব জানা গেল যে, চৈতন্ত বা প্রকাশ পদার্ঘটি অপরিণামী। আর 
অন্তঃকরণ পরিণামী পদার্থ, সুতরাঁৎ এতছ্ভয়ের সমধর্ষ্িতা নাই। 

আবার একবারে কোন মংশেই যে কিছুমাত্র সা্ৃ্ত নাই, তাহাঁও নহে, 
কে'ন্‌ অংশে তবে কিছু সাদৃশ্য আছে ? খিষক্ত-প্রকাশকত্ব-অংশে। অস্তঃকরণ, 
কোন বান বিষয়াদ্ির সহিত সন্বন্ধ হইলে, আপন-সাত্বিকাংশের দ্বার! 
তদাকারে আকারিত হইয়। তাহাদিগকে প্রকাশিত করে। অব্্যই, ইহা 
জড় ভংবের প্রকাঁশ বটে, জলে হুর্য্যের বিন্ব পড়িলে যেমন জলকে সৃর্ধ্যের 
প্রকাশক, কিন্ব! স্কটিকে পুশ্পের বিদ্ব পতিত হইলে যেমন স্ষটিককে 
পুষ্পের প্রকাশক বল! যায়, এই সত্ব গুণও সেইরূপ প্রকাশক । এদিকে, চৈতন্তও 
অন্তঃকরণের সহিত মাখামাখিসন্গদ্ধ থাকাতে, অন্ধ-জড় অন্তঃকরণকে 
প্রকাশিত করিতেছেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন পুথিবী যেমন হৃুর্ধাকিরণের 
সহিত অভিসম্বদ্ধ হইন্ব। কুধ্যাশ্রয়ে হৃর্যেতেই প্রকাশ পাইতেছে; যদ্দি 
অন্ত কো'ন ভুবনের লোক এই স্ধ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখিতে 
পাঃছব যে, এই সৃর্ষে্যতেই পৃথিব্য।ৰি গ্রহ গুলি প্রকাশিত হইতেছে; 
আমাদের অন্তঃকরণও সেইরূপ স্বপ্রকাশন্গরূপ-চৈতন্তের সহিত জহ্বদ্ধ 
হইয়া তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। অবশ্তই,। এই উভয় প্রকার 
প্রকাশই যে একরপ তাহ! নহে, তথাপি অভ্তঃকরণ যেমন ঘটপটাদি 
বিষয়ের আকারটি আত্মসাৎ করিয়! উহাদের একাকার হইয়া যায়, চৈতন্য ও 
তেমন আপন প্রকাশ অবস্থার মধ্যে অন্তঃকরণকে সম্মিলিত করিয়া, অস্তঃ- 
করণের সহিভ যেন এক হইয়া যাঁয়। সুতরাং অন্তঃকরথও প্রকাশ প্রাপ্ত হয়? 
, আবার যে কল বিষন্তের বিন্গ গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণ তঙ্জাকারে আকারিত 
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হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কথকিৎ কিছু 
সাদৃশখা আছে। ** *” [এইরূপ প্রকাশপ্রণ্ড হওয়ার ভাবটিকেও উপলব্ধি 
বলে, আবার প্রকাশটিকেও উপলব্ধি বলে। পূর্বে যে উপলব্ধির কথা বলা 
হইয়াছে (১৮*পু ২৪ প) তাঁছ] এই প্রকাশ পাওয়ার ভাবটি লক্ষা করিম 
জানিবে,কিন্ত বাস্তবিক এই উভষুই অভিন্ন পদ্ার্থ। ] অতএব এখন জান! গেল 
যে আমাদের অন্তরেঅন্তরে নে চৈতনা, উপলদ্ধি বা প্রকাশ বাজ্ঞান আছে 
তাহা কখনই উৎপন্ন, বিনষ্ট ও পরিবর্তিত হয় না। ভাহা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
মুক্ত স্বভাব। ইহাঁও মনে রাখ। উচিত যে, এই চৈতন্ত পদার্থই অস্ত, 
অনন্তকো টা ব্রন্ষাগুব্যাপক, এক ও অদ্দিতীয় বস্ত। এবং ইহ!রই নাম, ব্রহ্ম, 
পরমাত্বা, পুরুষ ইত্যাদি । 

আজকাল অনেক রকম নৃতন মত আছে, তাহাতে জ্ঞান বিষয়ে নানা- 
প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। কেহ ক্সামুর ক্রিয়া বিশেষকেই গগ্তান” ব্গিয়। 
থাতকন, কেহ ব। মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষকেই জ্ঞান বলেন, আর ধিনি 
একটু অধিক দ্র অগ্রসর, ঠিনি মনের বা অন্তঃকরণের ক্রিয়াবিশেষকে জন 
বাঁপয়! থাকেন। এ সকল মত যদিও অন্ধনৃষ্টি-প্রহ্বতই বটে, তথাপি 
সম্পূর্ণ অমূলক নহে। অর্থাৎ আমরা থে পদার্থটাকে জ্ঞান বলিয়। পির্দেশ 
করিয়। আসিদাঘ, উহা তাহাকে জ্ঞান বলেন না, তাহা জদয়বক্জন ব। 
অনুভব করিতে পারেন না, তাহার অন্তিত্বও ঝুষেন না। কিন্ত বাহ 
ব আন্তরিক বিষয়ের সহিত মন্বন্ধ হইয়।ষে আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অন্থঃ- 
করণে বৃপ্ডিবিশেষ ব। তনাকার|ক'রিত্ব হয়, তাঁগাকেই জ্ঞান বগিয়! 
বুঝিরা থাকেন। অবশ্যই, তাহ।তে ইন্িয়ের ক্রিয়া, শাঘুর ক্রিয়া, মঙ্িখের 
ক্রিদ্ধা এবৎ অন্তঃকরণের ক্রিয়।, এতৎ সমস্তই আবশ্তক হয়, সুতরাং তাহাই 
জ্ঞান বপিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইন্ড্রিয়ও অন্ধ, স্সাযুব 
ক্রির'ও অন্ধ, মস্টিফের ক্রিয়।ও অন্ধ এবং অন্তঃকরণও অন্ধ, তাহার ক্রিয়াও 
অন্ধ, জ্ুতরাঁং উহ্হার কিছুই জ্ঞান ন্‌ | গুকাশ পদার্থে সহিত সম্বন্ধ 
হইযা৷ যে অন্তঃকরণ প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে» মেই প্রকাশের নামই জ্ঞান) 
উপলব্ধি, বা] চেতন্য ইহাই জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিলে এখন 
আর কি জিজ্ঞাস্য আছে বল। 4 


শিষ্ক। চিন্তা, স্থৃতি এবং ছপ্র কি প্রকারে হয়, তদ্বিষয়্ট অনুগ্রহ করিয়] 
বলুন। » 

আঁচার্যণ কোন বস্ত প্রত্যক্ষান্ভব করার কালেও আম'দের অন্তঃকরণের 
যে যেব্প ক্রিয়া হুইয়। থাকে,চিস্তা, শ্ৃতি ও স্বপ্নেও সেইরূপ ঘটনাই হয়, কেবল 
ইন্জিয় এবং শ্বায়ুর মধ্যে যে যেরূপ ক্রিয্নার কথা বলা হইয়াঁছে, তাহাই 
হয় না, এবং €জ্ঞয়ু বিষয়ের দহিতও কোন প্রকার সম্বন্ধ হয় না, এই মাত্র 
বিশেষ) তঙ্্যতীত আর সমন্তই সমাঁন। 

আমাদের অন্তঃকরণাদির মধ্যে যে কোন প্রকায় করিনা হয়, তাহাই 
সংস্কারাবস্থাক্ব থাকে এবং কোন কারণে উত্তেঞ্গিত হইয়া আবার পুর্রের 
মত ক্রিয়া করে, ইহা সকলেই নির্ন্িরৌবে ত্বীকার করেন। আমাদের 
চিন্ত! স্মৃতি প্রভৃতিও শররূপ ঘটনা বিশেষ মাত্র ;১-কোন বন্ত দর্শন স্পর্শনাদি 
কাল যে ক্রিয়। হয় তাহ। সংস্কারাবস্থায় থাকে, পরে আবার সময় সময় কোন 
কারণের সাঁহাধো সেই ক্রিয়ার উত্তেজন] হয়, সুতরাং & সকল বস্তর 
জ্ঞীন হইয়া। থাক্কে। ইহাই চিন্তা, স্থৃতি, এবং তপ্র। কিন্ত ইহাদের 
মধ্যে প্রত্যেকের কিছু কিছু ভেদও আছে, তাহ। বিস্তারের আবশ্টক নাই। 
কি কি কারণে প্র সকল সংস্কারের পুনঃ পুনঃ বিকাশ হর তাহাও বঙগাঁর 
প্রয়োজন নাই। কোন বস্তর মানসিক্ক প্রত্যক্ষ করাকেও চিন্ত1 বলা 
যায়। পুর্ধে যে একরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ (২৯২পৃতপ) বলয়াছ 
তাহ।9 চিন্ত।, আবার অর একপ্প মানিক প্রত্যক্ষ আছ তাহ!কে চিন্তা 


বনতে পারা যান 


অন্যরূপ মানপিক প্রত্যক্ষ 
শিমা। আর একরপ মানসিক প্রত্যক্ষ কিরূপ তাহ। অনুগ্রহ করিয়া 


বলুন। 
আচার্য । বাহবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়েয় সম্বন্ধ হইয়া যেরূপ তদাকারতা 


হয়, তত্পর জ্ঞান হয় । দেহের অভ্যন্তরেও কৃত কত জিনিষ আছে, 
*দেহের হ্তৌত্তিক পদার্থ আছে, তাঁহাদের আবার নানাগ্রকা গুণ, শক্তি ৪ 
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ধর্ম আছে, তাহারসছিত্ত মনের সম্বন্ধ হইয়া তদাকারে অকারিত হয়, 
তৎপর তাঁছার জ্ঞান হয়। তাঁহার নামও মানপিক্ক প্রত্যক্ষ । এঁই মানসিক 
প্রত্যক্ষ আমাদের সর্বদাই হইতেছে, কারণ দেহীয় ভূত ভৌতিক পদার্থ 
বাঁ তাহাদের গুণাদির সহিত সর্ধদাই আমাদের সম্বন্ধ আছে, সম্বন্ধ? 
থাকিলেই মনের তদ্াকাঁরতা হইবে, তদাকারত্া হইলেই তাহার জান 
ইইল। কিন্ত কোন বাগ বিষয়ের যখন জ্ঞান না হয়, তখনই এইরূপ মানসিক 
প্রত্যক্ষ হইয়াথাকে। আবার ও জ্ঞানও বিশেষ লক্ষ্য না করিলে গ্রাহে 
আইনে না। এবং বিশেষ ,করিয়া লক্ষ্য করিয়া শারীরিক ভূত ভৌতিক 
পদ্দার্থও তাহার গুণের মানসিক প্রত্যক্ষ করাঁকেই চিন্ত। বলে। ইহা কিন্তু 
সমা:ধ অবস্থায়ই হইয়া! থাকে । 


চৈতন্যের অনুভূতি কি পদার্থ? 

শিষ্য। অ!মাদের আন্তরিক বুদ্ধি, মন ও আুখ দুঃখ ভন্াদির 
অনুভব কি তাহা পুর্বে বুঝগাছি, এখন ঘটশটাদি খাহ্য বিষয়ের 
অনুভব কি তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু আনাদের যে চৈতন্যের অনুভূতিটি 
সর্বদাই হইতেছে, আমরা যে চেতন তাহাতে সর্বদাই অনুভব করিদা 
থাকি, সেই অন্ুভবটি কি পদার্থ, অনুগ্রহ কিয়! বলুন । 

আচাধ্য। এত বলিয়াও যে ৈশন্যের অন্থুভুতিটিকি তাহা বলিতে 
হইবে, তাহ আমি বুঝিতে পারি নাই, তাই উহ! বলিনাই ( যাহ! হুউক, 
তুমিবথন বুঝিতে পার ছুনাই তখন বলাই আব্ম্তক। চৈতন্য নিজেই 
স্বপ্রকাশ পদার্থ জুতরাৎ তাহার সহিত মাথামাথী হর বলিয়া বৃদ্ধি, 
অভিমান মন, ও ইজজিয়াঁদি অন্ধ জড় পদার্থগুলি প্রকাশ পাইতেছে ; সেই 
প্রকাশ পাঁওয়। অবস্থাকেই উচ্ভাদের উপলব্ধি ব। জ্ঞান বল] যায়, ইহ অতি 
বিস্তার মতেই বলা হইয়াছে, এখন সেই চৈতন্যের উপলদ্ধি আর 
অতিরিক্ত কি পদার্থ হইবে ৭ তাহার ঘেই প্রকাশ অনচ্ছার নামই 
ছৈতন্যের ভঁপলর্ধিবা চৈতন্যের জ্ঞান। অর্থাৎ এ চৈতন্যরু এবং তত হার 
প্রকাশ ব| উপলব্ধি ইহা একই পদার্থ এবং টৈতন্যের উপলব্ধি আর' 
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অন্তঃকরণ ব৷ অন্যান্য বিষয়ের উপলব্ধিও মেই একই পদার্থ, এক উপলবিরই 
প্রকাশ্ঠ বিষ'য়র কেবল তারতম্য মাত্র । স্বপ্রকাশ হৃর্যের সহত সম্বন্ধ 
হুইয়া যখন পৃথিবী প্রকাশ, পাইতে থাকে, তখন যেমন হৃর্ধয(লোকের 
প্রকাশ আর পৃথিবীর প্রকাঁশ এতছুভষ়ের ঠিন্নতা করা যায় না, একই 
প্রকাশ পদার্থ আলোকেরও প্রকাশ, পৃথিবীরও প্রকাশ। কিন্তু প্রকাশ 
বস্ত- আলোক, আর পৃথিবী, উভয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন আলোক যে 
প্রকাশিত হইতেছে না, ত!হ। বলা যাঁয় না; আবার পুথিবীও যে প্রকাশ 
পাইতেছে না, তাহাও বল! যায় না; সৃতরাং আলোক এবং পৃথিবী উভ- 
গ্েই প্রকাশ্য। কিন্ত বিশ্ষে এই যে আলোক নিজই প্রকাশন্বরূপ, 
স্থুতরাঁং সে নি হইতেই প্রকাশ পাইতেছে অতএব সে [নজেই নিজের 
গুকাশ্ত। আর অন্ধকারমতী পুথ্িবী আলোকের অধীনে প্রকাশ পাই- 
তেছে, সুতরাং পৃথিবীর প্রকাশক আলোক, এবং পৃথিবী তাহার প্রকাস্ত। 
এজন্ত বাহ জগতে প্রকাশ্ঠ” ব'ললে, পৃথিব্যাদি বস্তই বুঝায়, আর “প্রকা- 
শক” বগিলে আলোকই বুঝায়। আবার আরও এক প্রকার ভেদ আছে, 
আলোকের অধীনেই পৃথিবীর প্রকাশ হয় বলিয়!, এবং আলোক আর 
পু।থবীর সম্বন্ধাধীন) স্-প্রকাশক আলোকের প্রকাশই পৃথিবীর প্রকাশ 
স্বরূপে গ্রাহ হয় বলিষ্বা, সুরধ্যকেই এই প্রকাশের আশ্রয় বলিতে হইবে; 
"পৃথিবী সুধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন», এইবরূপই বশিতে হইবে ; এবং *হৃর্ধ্য 
পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া প্রকাশিত আছেন ” ইহ্াও বলিতে হহইবে। 
তাহা হইলেই হৃুর্ধ্যকে, পৃথিবী এবং 'দীয় প্রকাখের আধার বা অধিকরণ 
বলিষ। গ্রণ্য করা হইল) আব পুথিবী ও তদীয় প্রকাশকে, হুর্য্ের আশ্রিত 
বা আধেয় বঞ়্া ব্যবহার করা হইল। জেইরূপ চৈতন্য আর অন্তুঃকরণাি 
বিষয়েও জানিবে। স্বপ্রকাশ চৈতন্তের সহ্তি মাখামাধী* জন্বন্ধ হইয়! 
যে আমাদেয় বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে সেই প্রকাশ, আর চৈতন্যের 
গ্রকাশকে ভিন্ন করা যায় না। চৈতন্যের প্রকাঁশও যাহ) বুদ্ধি প্রভৃতির 
€কাঁশও তাহাই। একই প্রবাশ পদার্থ, চৈতন্যেরও প্রকাশ, বুদ্ধিরও 
গুকাঁশ,-“বুদ্ধিবৃত্যবিশিষ্টাহি জ্ঞান বৃত্তি | কিন্তু প্রকাশ্য 'বস্ত--চৈতন্ত আর 


শুদ্ধযাদি জড়: পদার্থ ঘন্পুর্ণ ভিন্ন। সদিও চৈতক্টেরও প্রকাশ হইতেছে, 
৫ 
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বুদ্ধযাদি জড় “আমির* ও গ্রকাশ হইতেছে, সুতরাং এই দৃষ্টিতে উভয়েই 
প্রকাশ্ট সত্য। কিন্তু তথাপি তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, চৈতন্ত নীকি নিজেই 
স্বপ্রকাশ স্বরূপ, তাই নিজ হইতেই নিঞ্গে প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং 
নিজেই নিজের প্রকাশ্ত ও প্রকাশক বলিয়। গণ্য হইতে পারেন। আর বুদ্ধি 
প্রভৃতি অন্ধ জড় পদার্থগুপি চৈতন্তের অধীনে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং 
বুদ্ধ্যা্দি অন্ধ পদার্থগুলি কেবপই প্রকাশ্য) উহা'র। চৈতন্তের প্রকান্ঠা; এবং 
চৈতন্ত উহাদের প্রকাঁশক। এজন্ত জ্ঞানের ভাবে, 'প্রকাঁশ' কথা বলিলে 
বুদ্ধ্যাি অন্ধ পদার্থকেই সর্ধদ! প্রকাশ্য ৎ জ্ঞের় বলিয়া ব্যবছার কর! 
হয়, আর চৈতন্তকে প্রকাশক তা জ্ঞাতা বলিয়া ব্যবহার হুইয়! থাকে । 
চৈতন্যের অধীনতায়ই বুদ্ধির প্রকাশ হম্ব বলিয়া, এবং চৈতন্য ও 
বুদ্ধযাদর সন্বন্ধাধীন, স্বপ্রকাশ চৈতন্যের প্রকাশই বুদ্ধাদির প্রকাশরূপে 
পরিগণিত হয় বলিয়া, চৈতন্যকেই এই প্রকাশের আশ্রয় বলিতে হইবে৷ 
বুদ্ধ্যাদি জড়পদার্থগুলি চৈতন্যে প্রকাঁশ পাইতেছেন” এইরূপ বলিতে হয়, 
কেবপ বল। নয়, আমাদের অভ্যন্তরে যে সর্বদ1 একরপ প্রকাশ হইতেছে, 
তাহা সভ্যসত্যই এইরূপ আধারাধেয় ভাবে অন্ুহৃত হয়, আমাদের বুদ্ধ্যাদি 
সকল প্রকার জড় বস্তর উপলব্ধিট! যেন চৈতন্যের আশ্রয়ে রহিয়াছে, চৈতন্যে 
গিয়াই উহার পর্যবসান হইতেছে এইরূপ মন্ভূতি হয়। এই জন্যই শ্রুতি 
বলিয়াছেন প্নান্যোহতোহস্তি দ্রপ্টা'৮ দর্শন বলিতেছেন “দুষ্ট। দৃশি 
মাত্র?” * * 1 এই কারণেই “বুদ্ধযাদি সদস্তকে সঙ্গে করিয়। আমাদের 
5তন্য প্রকাশ পাইতেছেন' এইরূপ ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বুদ্ধ্য।দিকে তাহার 
আশ্রত বা আধের ভাবে উপলর্ধি ও ব্যবহার হইয়া থাকে। এভাবেতে 
চৈতন্যই আমাদের মুখ্যতম “আমি” আর বুস্ধ্যা।দ অন্য জড় পদার্থ গুলি 
গৌণ “আমি* হইতে পারে । অর্থাৎ আনাদের “আমির” মধ্যে চৈতন্যই 
বিশেব্য (পৃ২৮৫ প ৮) এবং বুদ্ধ্য।দি জড় পদার্থগুলি বিশ্ষণাংশে (২৮৫ পৃ) 
প্রতীত হুইয়। থাকে। তাই চৈতন্যই (আত্মাই) জ্ঞানবান্‌, চৈতন্যই 
বুদ্ধিমান, চৈতন্যই অভিমানী, চৈতন্য ই মনখী, চৈতন্ঠই প্রাণী (ইত্যাদি 
ব্যবহার হয়।, 'আবার বুদ্ধ্যাদিই যখন বিশেষণ ভাবে প্রতীত হইল 
তখন, উহার। সুখ ছঃখ বাবাহ ঘট পটাদির যেযে আকারে যখন পরিণত 
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হয়, তাহাও এ চৈতন্যের উপরেই ভাসে, চৈতন্যই স্থখী, চৈতন্যই ছঃখী, 
চৈতন্যই তুক্তমান্‌ ইত্যাদি প্রতীতি ও ব্যবহার হয়। প্তম্মাৎ তৎসং- 
যোগাদ্দ চেতনৎ চেতনাবদিব লিঙ্গং গুণকর্থত্বেপি তথা কর্তেবভবত্যুদা- 
সীনঃ” (সাঙ্য ) ভাবার্থ-চৈতন্য এবং বুদ্ধি প্রহৃতির সংযোগ হইয়! 
পরম্পরের ধর্ম পরম্পরে আরোপিত হইয়া উভয়েই যেন এক হই! 
যায় কারণ চৈতন্যের প্রকাশ বা উপদন্ধি আর বৃদ্ধ্যারদি অন্তঃকর- 
ণের প্রকাশ ব! উপলব্ধি যখন একই পদার্থ হইল, তখন বাস্তবিক পক্ষে 
চৈতন্য আর অন্তঃকরণ বিভিন্ন বস্ত হইলেও উহ পৃথকৃ করা যায় না। 
কেনন।, পৃথক্‌ পৃথক উপলব্ধি না হইলে কোন প্রকার বস্তই পৃথক্‌ করা 
যায় না, পৃথক্‌ উপলদ্ধিই বিষয়ের পৃথক করার কারণ হইয়া থাকে। 
তোমার সুখানুভৃতি আর ছুঃখান্গভূতিঃ যদি পৃথক পৃথক ভাবে 
না হইয়া এক ভাবেই হইত, তবে সুথ ছুঃখের ভেদ করিতে পািতে 
না। কিন্ত তোমার সুখ যখন প্রকাশ পায়, তখন হছুঃধ প্রকাশ পান্ন 
না, দুঃখ যখন প্রকশ পায়, তখন সুখ প্রকাশ পাস না, উহারা পরম্পর 
পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে । তাই তুমি স্ুধান্থভব আর ছুঃখানুভবকে 
ভিন্ন করিয়া! লইয়া, সুৰ ছুঃখেরও পার্থক্য ধারণা করিয়। থাক। কিন্ত 
সুধ আর ছুঃখ ঠিক একক্ষণেই পরিস্কংরিত হইয়া অনুভূত হইলে, তবে 
আর তাহাদের পার্ধক্য অনুভূতি হইত না। কারণ পৃথক পৃথক বা এক 
একটী করিয্না উপলব্ধি, আর পার্থ্যক্যে অনুভূতি, ইহ! একই কথা। কিন্ত 
তোমার যখন ঠিক এক সময়ই উহার উভদ্বেক্প বিকাশ হইয়। অনুভূতি হইবে 
তখন ত্মার পৃধক পৃথক্‌ করিয়া হইল কৈ? অতএব ওরূপ হুইলে, অন্ন-মিষ 
রসানুসৃতির ন্তার অতিন্ন ভাবেই একটা উপনন্ধি হইবে। এখানে মনে 
করিও না যে অন্নমিষ্ট রসও তোমার ভিন্ন ভিন্ন করিয়াই অনুভূত হয়। 
কিন্ত অন্য সময়ে তুমি কেবল অয্ন রস আর কেবল মিষ্টরস পৃথক্‌ পৃথক 
ভাবে অনুভূতি করিয়াছ বলিয়াই অল্নমিষ্ট রসের আছ্বার কালে তুমি 
বুঝিতে পার যে "ইহাতে, অন্ন রস আর মিষ্ট রস ' এইুইই আছে।” যদি 
তুমি এরূপ পৃথক্‌ ভাবে কখনও অন্ুত্ভূতি ন| করিতে, তবে অয্-মিষ্ট রমকে 
একটি মাত্র রদ বলিয়াই বুঝিতে হইত। সুখ ছুঃখের€ বিমিশ্রণানভষ 
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কালে এরূপ হইয়া থাকে। তোমার অস্তঃকরণের মধ্যে পরিমাণের 
নৃন্যাধিক্যানুসারে স্থখ ছুঃখ মোহ এই তিনটি সর্ধদাই আছে, কার 
উহা সত্ব, রজঃ তমঃ এই ভ্রিগুণাঝ্মক পদার্থ (ইহা অনেকবু।র বলিকাছি ) 
কিন্ত তাহা কি তুমি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অনুভব করিতেছ ? সর্বদা বে 
তোমার “আমির” অনুভব হইতেছে তাহার মধ্যে কি তুমি স্থখ, ছুঃখ 
ব। মোহ কিছু গণ্য করিতে পার? তাহ কখনই না। উহা তিনের 
বিমিশ্রণে একট! কিস্তৃত কিমাকার অনুভূতি হুইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক 
তোমার “আমির” জড়াংশটার মধ্য ত্রিগুণও আছে, সুখ ছুঃখ মোহও 
আছে। সেইরূপ, তোমার “জা মর” জড়াংশ (বুদ্ধি প্রভৃতি অস্তঃকরণ) 
আর চৈতন্যাংশেরও বিমিশ্রণ হইয়া, সর্ধঘাএক সময়ে এক অনুভূতি বা 
প্রকাশ হইতেছে বিয়া উহাদের পার্থক্য বুঝিবার জে৷ নাই। প্রকাশ-স্ব ্প 
চৈতন্য আর অন্ধ জড় বুদ্ধি প্রভৃতির একভাবে একতায়ই প্রকাশ 
হইতেছে; চৈতন্য ও যে পদার্থ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি জড়পদার্ও সেই একই 
পদার্থ বলিয়া অনুভব করিতেছ। তাই শ্রুতি বলিরাছেন,--প্যদি মন্যসে 
স্থবেদেতি দভ্রমেব নৃনং-ত্বং বেখ ব্রহ্মণো রূপং । যাদন্ত ত্বং বদস্যা দেবেষ- 
খন মীমাংসামেব তে মন্যে বিদ্রিতমৃ” (তলবকাঁর উপনিষৎ ) “তুমি যদি 
মনে কর যে “আমি বিশুদ্ধ স্বপ্রকাশ স্বরূপ চৈতন্য পদার্থের উপলব্ধি 
কি” তবে তাহা তোমার ভ্রম, কারণ তুমি যাহা অন্ুতঘ করিতেছ তাহা 
বিশুদ্ধ ব্রন্গের রূপ নহে, উহ! তাঁহার বিকৃত রূপ। তুমিযে সব্বদ1! তোমার 
বুদ্ধি, মন, ইন্দরিয়াপ্দর সহিত বিমিশ্রিত ভাবে চৈতন্যের উপলন্ধি করিতেছ 
তাহা বুদ্ধ্যাণ্দ জড়পদ্ার্থের সহিত অভিন্ন ভাবে উপলব্ধ হয অতএব 
উহা] চৈতন্যের প্রস্কত অবস্থা নহে । অতএব আমি মনে করি, প্রকৃত 
চৈতন্য ঝ৷ ব্রন্ধ বা স্বপ্রকাশপনার্৫থ বিষে তে।মার অন্বেষণ কর] কর্তব্য ।”* * 

এই যে আমাদের “আমির” জড়াংশের সহিত (বুদ্ধি মন প্রভৃতির 
সহিত) মাখাইয়। চৈতন্যের অনুভূতি বা প্রকাশভাবটি হইতেছে ইহারই 
নাম “মলিনাত্মজ্ঞানগ্যাহা! পুর্বে ৮৮পূ ২৩,প) অতিবিস্তার মতে বুঝাইয়াছি; 
কারণ ইহাতে চৈভন্যপদার্ঘ, আপনন্বরপে প্রকাশিত ন! হইয়!, বুদ্ধি, মন, 
ইত্্িয়'দির সঙ্গে বিমিশ্রিত হইয়া, তাহাদের সহিত অভিনভাত্ব, জতরাং 
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মলিনবেশে, প্রকাশিত হয়েন। যতদিন পর্ধ্যস্ত আমাদের বুদ্ধি, মন প্রভৃতির 
অস্তত্থ থাকিবে, ততদিনই চৈতন্যের সহিত রূপ বিশমিশ্রণও থাকিবে, 
স্ত্তরাঁৎ তততদিনই আমর মলিন চৈতন্যের অর্থ।ৎ জড়পদার্থের সহিন্ত 
অভিন্নভাবাপক্ন চৈতন্যেরই অনুভব করিব। যখন কোন বাহিরের 
বিষয়ের জ্ঞান হইবে তখনও এই মলিনচৈতন্যের উপলব্ধি, আবার যখন 
বাহাজ্ঞান বিদূরিত হইয়া অন্তরে অন্তরে মন, বুদ্ধ্য।দির অনুভূতি হইবে, 
তখনও জড় অন্তঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে মলিনচৈতনোরই প্রকাশ হছইবে। 
তবে যখন প্রগাঢ় সমাধি সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়, মনত অভিমান, বুদ্ধি 
ভূতি সমস্তের বিনাশ বাঁ বিলয় হইবে অর্থাৎ এইক্ষণে আমাদের 
যেব্ূুপ “আমিত্ব” আছে তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন, জুতরাং আমার 
চৈতন্যাংশের সাঁহত জড়াংশের বিমিশ্রণ থাকিল না, অতএব তখন কেবল 
চৈতন্যেরই প্রকাশ হইতে খাকিবে। তাহাই কেবঙা ত্বজ্ঞান” তখন, 
জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়। এই তিনই এক হইয়া! যাইবে, তখন আমিত্ব, 
তুমিত্ব থাকিবে নাঁ। এখন বলা বাহুল্য যে বাহারা কথায় কথায় চক্ষু 
মুদিয্লাই ব্রহ্ম দেখিতে পান, তাহা কেবল স্াহাদের ব্রদ্মের বিজ্রপ করা বা 
ক্রীড়াবিশেষ মাত্র। সুবুদ্ধি লোকের পক্ষে উহ! বালকক্রীড়াবৎ হাস্তাম্পদ 
বিষয়। জ্ঞানের প্রণালী শুনিলে, এখন আর একটি কথা শুন। এ কথাগুলি 
শুনিলে কেবল তোমার এখানকার উপকার হইবে তাহা নহে, এ কথা 
শত শত স্থানে বিশেষ প্রয়েজনীয় হইবে; এ নিমিত্ত এত বিস্তার কর! 


যাইতেছে ।-- 





ইন্দ্রিয়শক্তি একই পদার্থ । 


চক্ষু, কর্ণ, নািকা, রসনা, এবং ত্ব্ধ এই পাঁচটি ঘ্বারের দ্বার! 
আমর। বাহ বিষয়ের অনুতব করিয়া থাকি, এই পাঁচ স্থানের স্নায়ুর 
দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহিত হইয়া! আপিয়া একএক বিষয়ের উপলদ্ধি 
জন্মায়, অর্থৎ আত্মার শক্তি চাক্ষুষপ্গাযুর দ্বারা আমিয়! নীল পীতাদ 
বর্ণের জান জন্মার, কর্ণের সাযুর ছার! প্রবাহিত হইয়া আপিয়া শব্দের 
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জ্ঞান, রসনার সামুর দ্বারা অপিয়! রসের জ্ঞান, নাসিকার শ্াযুর ছার! 
আসিঘা গন্ধেৰ জ্ঞান এবং জর্দেহ ব্যাপক আায়ুর হবার! আপিয়া শীতো- 
ষ্াদিম্পর্শের জ্ঞান জন্মায়; ইহা সবিশেষ জান। গেল; কিন্তু এই থে 
পাচগ্রকার স্বাযুপ্বার দিরা ইন্দরিয়শক্তি আইসে, ইহ1 কি পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাঁচটি 
শক্তি, অথব! একটিমাত্র শক্তি, তাহ। জান। আবশ্যক । 

আত্মার জ্ঞানের শক্তি যাহ। স্নায়ুূপথে প্রবাহিত হইয়া আসিয়! 
জ্ঞানকাধ্য নিষ্পন করে, তাহা বাস্তবিক প্রাচপ্রকার নহে, তাহ 
একটিমাত্র শক্তি, একই শক্তি নান! স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া, নান! 
বিষয়ের জ্ঞান সম্পাদন করে, একই শক্তি চক্ষুর সাধুর দ্বারা প্রবাহিত 
হইয়া আপিলে চ'ক্ষুষ জ্ঞান জন্মায়, কর্ণের স্নায়ুর ছার! (প্রবাহিত হইয়। 
অ'পিলে শবের জ্ঞান, রসনার আযুর দ্বার প্রবাহিত হইয়া আমসিসে 
রসের জ্ঞান, ঘাণের আাযুর দ্বার প্রবাহিত হইয়। অনিপে গন্ধের জ্ঞান, 
সর্বশরীরের চত্ম্মান্তব্যাপক হ্নাুমণ্ডলের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে 
স্পর্শের জান জন্মায়। উত্তপ্তজলীয়বাশ্পের (্ীমের) শক্তি যেমন এক 
হইয়াও নানাবিধ যন্ত্রের দ্বারা বিনিযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার কার্য্যসাধন 
করে; এই জ্ঞানের শক্তিও সেইরূপই বুঝিবে। এই নিমিত্ত ঠিক এক 
সময়ে ছুটি বিনয় জ্ঞান কর! হয় ন1। 


(কিনি 


৮. 


এক সময়ে দুটি জ্ঞান না হওয়ার কারণ। 


শিষ্য। কি কারণে এক সময়ে ছুটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে প্লারে 
না, ইহ! আরও বিশদ করিয়া] বলুন। 

আচার্ট। মনে কর, তুমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে এক দৃষ্টে কোন 
একটি বন্ত দর্শন করিতেছ, তোমার জ্ঞানশন্তি চাক্ষুষন্নাুর দ্বার! 
প্রবাহিত ছইয় আসিতেছে এবং চক্ষু যন্ত্রে নিপতিত-_এঁ দৃণ্ত বস্তুর 
আকৃতিটির জ্ঞান জন্মাইয়াদিতেছে। যতক্ষণ তোমার জ্ঞানশক্তি চক্ষুর 
স্নায়ুর দ্বারা আসিতেছে ; ততক্ষণ কর্ণাদির স্বাযুর হারা অবশ্তই যাই- 
তে.ছন না) একই ব্যক্তি ঠিক একই সময়ে হই পথে যাইতে 
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পারে না, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। সুতরাং «ই ময় সন্গিহত লোক 
জনের কথাবার্তী তোমান্র কর্ণকুহরে প্রবেশ পূর্বক আঘাত করিলেও 
তুমি তাহা শুনিতেছন! । কারণ তোমার শক্তি সে দিকে নাই, 
হ্তরাং তোমাকে এঁ কথাবার্তীর শব্ধ গ্রহণ করিয়া দ্রিতেছে না। পরে 
যখন এর কথবার্তীর প্রবল তাড়নায় তোমার জ্ঞানশক্তি চাক্ষুষ 
স্নায়ু পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের স্নায়ুর দ্বারা অগ্রসর হইবে, 
তখন আবার এই দর্শন কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার এ শবের 
জ্ঞানই ছুইতে থাকিবে। অতএব এক সময়ে ছুটি বিষয়ের জন হইতে 
পারে না। | 
শিষ্য। অনেক সময় বোধ হয় যেন ঠিক একই সময়ে ছই তিনটি 
বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে; যখন গাঁন শুনিতে বস! যায়, তখন, গান গুন। এবং 
গার়কের আকুতি দর্শন করা এতছুভয় এক সময়েই হইয়া থকে। আবার 
নিজের গাতে জঙগ সংলগ্র হইলে, এ জলের দর্শন আর তাহার শীতল স্পর্শের 
অন্ুন্ভবও একসময়েই হইয়া থাকে; এইরূপ আরও শত সহত্র দৃষ্টান্ত 
আছে ;-ইহা কিরুপে হয়?। 
আচার্য । তোমার ভ্রান্তি হইয়াছে, বাস্তবিক ওখানেও ঠিক একই 
সময়ে গান শ্রবণ ও গান্ধকের দর্শন ক্রিয়] হদ্ব না, ওখানেও একটি জ্ঞানের 
পরেই আব একটি হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বুঝা 1কছু কষ্টকর। 
আক্মার শক্তির গতি অত্যন্ত দ্রত, তড়িৎ ও আলোক শক্তির 
অতেক্ষায় ও দ্রত১ কেবল গতিই ক্রত নহে, ইহা অত্যন্ত অস্থিরও 
বুট। আত্মার শক্তি প্রতিক্ষণে সহত্র সহজ্রবার গতায়াত করিয়া থাকে, 
ইহ! অতি হৃক্মা সমদ্রের মধ্যেও চম্কুর আাযুর দ্বার সহঅ বার আদিতে 
যাইতে পারে, আবার কর্ণের মাযুর দ্বারাও সহত্র ঝার গভায়াত কৰিতে পারে, 
এক বস্তু দেখিতে দেখতেই সহত্রবার অঠদিকে অন্ত দ্বারে গমনাগমন করে, 
কিন্ত সেই সমঘ্বাট অভীব ছূর্লক্ষ; এজন্ত বোধ হম যেন একট সময়ে 
ছুই, তিন বিষয়ের জ্ঞান করিতেছি। গান শবণ করিতে বস্য়াছ, 
এখন প্রতি সুক্ষ ক্ষণের মধ্যে তোমার জ্ঞানশক্তি একবার গানের দিকে 
আসিতেছে, একবার গায়কেন্ আকৃতির দিকে যাইতেছে; ইহার বিচ্ছেদ 


৩০৪, ধর্মাব্যাখ্য! | [ চতুর্থ 
স্থস নিতাত্ত কুক্ম; সুতরাং বোঁধ-হইতেছে, যেন ধারাবাহী-ত্রমে একই 
সময়ে গানও শু'নতেছ গাঁয়ককেও দেখিতেছ, বাস্তবিক তাহা নিতান্ত 
অসম্তব--নিতাস্ত মিথ্য। ৷ 


পঞ্চেক্দিয়ের অবস্থাগত ভেদ । 


এই যে পঞ্ধেন্দ্িঘ্নের একত। বিষয় বলিলাম, তাহ] ইহাদের স্বরূপগত ; 
অর্থাৎ ইহাদের পাঁচেরই যে স্বরূপের একতা আছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়! 
এইরূপ অভেদ নির্দেশ কর! হইল। কিন্ত ইহাদের প্রত্যেকেরই অবস্থ'- 
গত বিলক্ষণ পার্থক্য বা ভেদ আছে । মনে কর, স্কুল জলের মধ্যে যে যে পদার্থ 
আছে, স্থুল বাধুর মধ্যেও প্রায় সেই সেই পদার্থ আছে; কিন্ত এ 
মূল পদাথের বিমিশপে, ভাগের তারতম্য আছে; তথাপি প্র মূল পদার্থগুলি 
ধরিয়া জল এবং বাযুকে স্বরূপতঃ এক্ক জিনিষ বলিতে পরা যাঁয়। 
আবার এঁ মুল পদার্থের ভাগের তারতম্য ক্রমে একট জলাবস্থা গ্রহণ 
করিয়াছে, আর একটি বায়ু অবস্থা গ্রছ* করিয়াছে, সুতরাং এই অব- 
স্থার দিকে দৃষ্টি কছিলে জল আর বারু অত্যন্ত ভিন্ন। ইন্ত্রিয় পঞ্চক 
সন্দন্বেও এইরূপই বুঝিবে» ইন্জ্িয় পঞ্চকও স্বরূপতঃ এক, আবার অবস্থ। দ্বার! 
সম্পূর্ন ভিন্ন। কর্মেগ্রিয্ব পঞ্চকও এইরূপ স্বরূপতঃ এক, আবার অবস্তা তঃ, 
পরস্পরে সম্পর্ণ পৃকৃ। এবং পুর্বে যে ইন্্রিয়, প্রাণ) ও মন, অভিমান বুদ্ধি 

ভঁতিকে এক বলিম্বা! আদিয়।ছ, 'াহাও এইরূপ স্বরূপগত একত৷ লক্ষ্য 
করিয়া । অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অভিমান, এবং বুদ্ধি প্রস্তুতি সকলেই 
এক, আবার নি্গ নি অবস্থা দ্বারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভ্রব্য। মুল স্ব, 
রজ১ তমঃ এই “ত্রিশক্তি বা ত্রিগুণ হইতেই বুদ্ধির বিকাশ, এবং 
অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়া্দি সকলেই একমাত্র বুদ্ধির বিস্তৃতি অবস্থ] 
মাত্র; এই হিসাবে সকলেই এক । কিন্ত ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই 
আবার প্র মূপ উপাদান ত্রিগুণের ভাগ-তারগম্য থাকায়, ইহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অবস্থা! পৃথক পৃথক ব্াক্তি, বা আকৃতি এবং পৃথক্‌ পৃথক নাম। বুদ্ধির 
একটু বিস্তৃতি বা স্থুলাবস্থার নাম « আভমান » বটে,__কিন্তু মূল গুগস্রয়। 
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বৃদ্ধিতে যেরূপ অংশ ক্রমে আছে, অভিমানে ঠিক সেইকপে নাই। বুদ্ধিতে 
সত্বগুণের অংশই কিছু অধিক, তদপেক্ষায় রজাগুণ কম, তদপেক্ষায় 
তমোগুণ কম) আবার অভিমানেতে এই তিন্টাই প্রায় সমান-সমান। এইরূপ 
অন্ভিমান ও মন; মন ও ইন্দ্রিয়, এবং ইক্্রিযাদির মধ্যেও পরস্পর পার্থক্যের 
কারণ জানিবে। চক্ষুরিক্রিয়ে যে গুণ যে অংশে আছে, শ্রবণেক্ত্রিয়ে সেই গুণ 
সেইরূপ ভাগে নাই, এবং শ্রবণেক্কিয়ে যে ভাবে আছে; রসনেন্্রিয়ে 
দমে ভাবে নাই, 'ৃতরাং অবস্থা দ্বারা সকলেই পৃথকূ। দ্বিতীয়-পর্কের 
প্রথমেই; স্থহ্ি-প্রকরণে এ বিষয় বিস্তার ও বিশদ করিয়া বুবাইয়া দিব। 
সমাধি প্রস্তাবের উপযোগী প্রসঙ্গাগতকথাগুলি এই খাঁনেই সমাপ্ত করি- 
লাম; ইতংপর. গ্রস্ত্-বিষয়ে হস্তার্পপ করিব। ও" শ্ীসদাশিবং ও ॥ 


ইতি শ্রীশশধর তর্কচুড়ামণি কৃতায়!ং বর্্ববাখা।য়াং ধর্দমমাধনে ধর্মনিমিত্ত কারণ 
সমাধি-বর্ণনে বাহাজ্যযন স্বরূপ নির্ণয়ং নাম চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণম্‌। 


জ্রীসদাশিবঃ 


শরণম্‌। 


ধন্ম ব্যাখা ৷ 


১ 


পঞ্চম খণ্ড। 


সমাধি-প্রকরণ । 
আত্ম-সমাধি ৷ 
সমাধির লক্ষণ | 


আচার্য । এখন সমাধি সাধনের বিবরণ শ্রবণ কর। প্রথমে, সমাধি 
কাহাকে বলে, তদ্বিবয় জান! আবগ্তক | “সমাধি” কথাটি ষদিও, অষ্টাঙ্গ যোগ, 
বা থে কোন প্রকারে চিত্ববৃত্তির নিরোধঅর্থে ই ব্যবহ্ুত হয়--“যোগঃ সমাধিঃ 
সচ জার্কভৌমশ্চিতত স্য ধর্ত *  *১ (পা, দ, স্ব ভাঃ) “যোগশ্চিত্তবৃত্তি 
নিরোধঠ পো, দ, ২ হু)। অতএব এই অর্থে সমাধি কথাটি বলিলে,যম, নিয়ম, 
আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং বিশেষসমাধি, এই 
আটটিই বুঝিতে হয়। কিন্ত তথাপি বিশেষসমাধিই “সমাধি” শব্দের 
মুখাতম লক্ষণ আর যম নিয়মাঁদ, উহার গৌণ অর্থ। অনুষ্ঠান কাকেও 
বিশেষ সমাধির উপকরণ ব1 সাঁহাব্যকারক বঙ্গিয়াই অন্য সাঁতটিকে সমাধি 
মধ্যে ব্যবহার করা হুইয়াছে। কারণ ক্রম-পরম্পরায় যম নিয়মাদির 
অনুষ্ঠান করিয়াই অবশেষে বিশেষ-সমাধির সাধন হইয়া থাকে। 

অতএব প্রথম সেই বিশেষসমাধিরই লক্ষণাদি জানা উচিত) তৎপর, 
« বিশেষসমাধি কি প্রকারে সাধন করিতে হয় এই প্রকরণে যম নিয়মাদির 
বিবরণ করিব ॥ ভগবান্‌ পতঞ্জপিদেব বিশেষসমাধির এই লক্ষণ করিয়াছেন,_- 
" তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্ববূপ শুন্যমিব সমাধিঃ ” “কোন বিষয় £ থ্যান! 
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(১৫৬পৃ ১প) করিতে করিতে যখন এন্সপ আছ্থ। হয় বে, মনের নিজে 
অস্তিত্বটা ধেন আর কিছুই অনুভুত হইতেছে ন।, কেবন সেই ধ্যে 
বিষয়েরই জ্ঞান সু্তেছে; কেই প্রগাঢ়তম ধ্যানাবস্থার নামই সমাধি 1, 
(পা, দ, ৩ পা; ৩শ্ু) | 

এখন জানা গেল যে পূর্বে ১৪৩ পু১৬প | অবশ) যে ধারণ।, আর ধ্যানের 
কথ। বলা হইগাছে, এই সমাঁধিও সেই জাতীয় জিনিষ; সেই জাতীর 
কেন, ধারণা ধ্যান সমাধিকে এক পদার্থই বলা যাইতে পরে। এক 
চিন্তাই, এক অবস্থায় ধারণা, আর এক অবস্থার ধ্যান, আর এক অবস্থায় 
সমাধি বলিয়৷ থণ্য। এজন্য, যোগ শাস্তে এই তিনটিকেই এক সংজ্ঞায় ব্যব- 
হার করেন; মেই সংজ্ঞাটিই "জ্ংবম”৮। পতঞ্রলদেব বলিয়াছেন "ত্রয়মেকত্র 
স যমঃ১ ” একই বিষয়ে ক্রমপরম্পরী অনুষ্ঠিত ধাংণ।, ধ্যান, আর সম।বিকে 
একমাত্র সংযম” নামে ব্যবহার কর! যায়। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া যথা- 
ক্রমে ধারণ। ধ্যঠন সমাধি করিলে শিখরে দংষম কর। বলা ষ'য।১ 
(পা) দ;) ৩ পা, ৪ সু) সংষম কথাটি আমন ও বারম্বার ব্যবহার 
করিব; এই জন্য এই কর্থাট বলিয়| রাখিলাম। আধার আর এক কথা, 
ধ্যানেরই যদ্দি প্রগাটতম অবস্থাঁবিশেষের নাম “সমাধি হইল, এবং ধ্যানেরই 
পূর্বতন অবস্থা “ধারণা” তবে ধারণ, ধ্যান বাদ দিদা কেবল 
সমাধি কখনই হইতে পারে না। যেখানে সমাধি তাহাই 
পুর্ব্বে ধ্য(ন, ও ধারণ! থাকিবে; প্রথম ধারণ] হইবে, তৎপর ধ্যান, 
পরে আবার সেই ধ্যানই সমাধি অবস্থাঘ পরিণত হইবে। এজন্ত 
শান্তে এই তিনকে একত্রিত করিয়াই ইহাদের ক্রিয়] প্রণ।লী প্রদর্শিত 
আছে, অর্থাৎ সর্বত্রই “মংযমের” কার্ধ্য প্রণালী উপদিষ্ট: আছে, কিন্ত 
কেবল সমাধির কার্ধ্যাঁদি কোনধানেই দর্শিত হয় নাই। তবে অবশ্ঠই, এ 
তিনের মধ্যে সমাধিই মুখ্যতম; কারণ সমাধিপর্যযন্ত [না হইলে, কোন 
কাধ্যই সিদ্ধ হয় না। অতএব সংযম কথাটরও সমাধিই মুখ্যতম লক্ষ্য, : 
এইজন্য এই প্রকরণে, সম্পূর্ণ সংযমের কথা৷ থাকিলেও, ইহা “সমাধি প্রকরণ' 


বলিয়। গণা। 
* আংযুম বা ধারণ। ধ্যান সমাধি, প্রথমে তিন প্রকারে বিভত্ত হইতে 
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পারে। ৯) আত্ম-সং্যম (২) ইতর-সংযম (৩) ঈশ্বর- সংযম । দেহের 
অভ্যন্তরে, অধ্যাক্স জগতে যত প্রকার অবস্থাভেদ আছেঃ তাহাতে 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করার নাম "আত্মরসংযম”। «কোন বহছিঃস্থিত 
বিষয় ধারণা, ধ্যান ও সম।ধির নাম « ইতর-সংযম ৮। পরমেখরে ধারণা, 
ধ্যান"ও সমাধির নাম " জীশ্বর-সংযম ৮1 এই তিন প্রকার সংযমের দ্বারাই 
চিত্তের নিরোধ এবং নানাবিধ ধর্মের বিকাশ হইতে পারে। কিন্ত 
পরম বিবেক, পরম বৈরাগ্য, পরম ওদাসীন্ত এবং আত্মজানরূপ পরম 
ধন্ম, কেবল আত্বসংবঘম আর ঈশ্বর-সংযমের দ্বারাই হয়; উহা! ইতর 
ধবমের দ্বার! হয় না। অতএব ইতর সংবমের বিস্তত-ব্যাধ্যার তত আবন্যক 
নাই, আমর কেবল আত্মধ্যম আন্ন ঈশ্বর-সংযমেরই বিল্যুত বিবরণ 
করিব । তন্মধ্যে আত্মসংযমসজ্কিপ্ত , এজন্য তাহাই প্রথমে বলিব । 

দেহ বিশিষ্ট জীবাত্মার, স্থল ও সুক্মতা-ভেদে, অনেক প্রকার অবস্থ! 
আছে। তাহান্ন এক এক অবন্থয় এক এক ভাবে সম্যম করিতে হস্। 
নুতরাং আলম্বনের ভেদে এক আত্ম*সংযমও নান। প্রকারে বিভক্ত 
হইস্বা থাকে । 

অতি বলেন “ইন্ড্রিয়েত্যঃ পরম্মনো মনসঃ জত্বমুতস্তমম্‌। সত্বাদধি 
মহানাতআী। মহুতো। ব্যক্ত মুত্তমম্। অব্যক্তাতত, পরঃ পুরুষৌব্যাপকে। 
লিঙ্গ এবচ' « ইঞক্িয় অপেক্ষায় মন শৃক্ম) মন অপেক্ষায় অভিমান 
সুক্ষ, অভিমান অপেক্ষান্্র বুদ্ধি হুক্ষ, বুদ্ধি অপেক্ষায় প্রকৃতি হুক্ম্ম, এবং 
প্রকৃতি অপেক্ষান্ত হুক্ক্রতব্র আত্ম, তান সর্বব্যাপক এবং অলিঙগ, তাহার 
এমন কোন বিশেষণই নাই যদ্বারা তাহাকে নির্দেশ কর! যায়। 

এই শ্রুতির দ্বার! দেহ বিশিষ্ট জীবের অবস্থা কএকটি জান। গেল, 
(অবশ্যই, ইহ] মোটামাটা বিভাগ) এবং কোন্‌ . অবস্থা! হইতে কোন্‌ 
অবস্থ! সুক্ষ, বাহ্জ্ঞেন্ধ তাহাও জানাগেল। এই সকল অবস্থা ভেদে 
সমাধিকে প্রথমে দুইভ1গ কর] হয় ০১) জন্প্রজ্ঞাত, ২) অসম্প্রজ্ঞাত। 
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সম্প্রজ্ঞাত সম:ধির বিবরণ । 

যে সুমাধিতে কোনরূপ পদার্থের চিহ,বা অনুভূতি থাকে, তাহাকে 
্্রজ্ঞাত ,সমাধি” বলে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, প্রধমে চারি ভাগে বিভক্ত, 
(৯) সবিতর্ক 0) সবিচার (৩) সানন্দ 8) অম্মিতামাত্র । প্বিতর্ক বিচ।রা- 
নন্দাশ্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ (পাও দ, ১1১৭ সু )। 

সবিতর্কাি লমাধির লক্ষণও «ই সৃত্রের ভাঁষ্যেই আছে--শীবভর্কঃ, 
চিত্ন্তালন্বনে স্থলে আভোগঃ) তুক্ষ্নে বিচারঃ,) আনন্দো হলাদঃ); একা 
স্বিকা সম্বিরশ্মিত।”। তত্র প্রথম চতুষ্টবান্থগতঃ সমাধিঃসবিতর্কঃ 
দ্বিতীয়ে। বিতর্ক বিকলঃ বিচার?) তৃতীয়ো বিচার বিকলঃ সানন্দঃ) 
চতুর্থস্তত্বিকদ অস্মিতামাত্র ইতি । সর্বএতে সালম্বনাঃ সমাধরঃ ৮ “দ্রেহ 
লক্ষ্য কবিয়া সমাধি কগ্গিলে, চিন্ত যখন দেছটি মাত্রই অনুভব করিতে 
থাঁঁক, তাঘার নাম “বিতর্ক অবস্থা । যে সমাধিতে এই বিতর্ক অবস্থা 
হয়, তাহার নান “সবিতর্ক সনাধি।” তত্পর দেহের স্থৃনাঁবস্থাটি বাদ 
দিয়া এই কুল ভূতেরই অতি সুক্মাবন্থা পেঞ্চত্জাত্র) লক্ষ্য করিস, সমাধি 
করিলে, যখন তাহার অন্থ ইতি হইতে থাকে, তখন বিচারাবস্থ'ঃ "লে, সেই 
অবস্থায় সমাধির নাম “সবিচার সমাধি 1” তত্পর নানাবিধ ইগিয়শক্তি 
এবং মন সমাধি করিলে, তাহাদের অন্ুভূৃতি অবস্থাকে ' আনন্দ 
অবস্থা বলে, সেই অবঙ্গার সমাধির নান “সানন্দ সনাধি ৮ |. পরে 
অভিমান ও বুন্ধিতে সমাবি করিয়া, বখন ভুভিমান ও বুদ্ধির জহিত 
একতাবপে আম্মার অনুভূতি হয়, তাহার নাষ্‌« অন্মতাবন্থাঃ সেই 
অধ্বস্থায় সমাধিকে “অনন্মভামাত্র সমাধি ”কিন্বা “সাস্মিত সমাধি” বলে! 

আবাব আর এক কথা,-সমাপি কালে যখন এই স্কুল দ্রেহটির 
অন্থভব হইতে. থাকে, তখন বহিঃস্থিত ঘট পটাদি কোন বস্তরই 
কোন প্রকার জ্ঞান হয় না| সত্য, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে বুদ্ধি অভিমান 
গ্রভৃতি, জীবাত্বার ঘত প্রকার অবস্থা আছে, তৎসমস্তেরই অনুভূতি হয়, 
আবার দেহের হুক্মাবয়ব-পঞ্চতন্মাত্রাদ্িরও অনুভব হয়) কারণ, আমাদের 
"আমির আকৃতিটি যখন বতটুকু বিস্ত'ত হইবে; তৃখন ততটুকুই অনুভূত 
হইতে ধীকিবে। কেননা, চৈতন্তের সহযোগে আমাদের « আমির", 
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প্রকাশাবস্থ। বিশেষকেই গ্রান বা উপলদ্ধি বা অনুভূতি বল! হহশ্াছে। 
চৈতন্যের সুহিতও এপ মাথামাধী ভাবটি সর্বদাই আছে ও থ্রাকিবে। 
সুতরাং “আমির” আক্কৃতি যখন যতটুকু বিস্তৃত হইবে, তখন ততটুকুই প্রকাশ 
পাইবে অনুভব গোচর হইবে। 

দেহে সমাধি কালে যখন দেহের উপলব্ধি হইতে থাকে, তখন দেহ 
পর্ধস্তই আমাদের “আমিত্বের বিস্তৃতি হয়__দেহটাও “আমির” মধ্যে 
গণ্য হইয়া যায়, নচেৎ দেছের অনুভব হওয়া অসভ্তব। কিন্তু এই 
সময়ে “আমির” মধ্যে “বুদ্ধি” অভমাঁন, মনও ইন্িয়াদি সমস্তই থাকে, 
ফেহই বিনষ্ট হইত যায় না। বুদ্ধ্যাদি শক্তিই বিস্তৃত হইয়া, দেহের 
সহিত মিশিয়। দেহকে “আনির” মধ্যে গণ্য করিয়া ফেলে । অতএব 
দেহের অনুভবের সময়ে, বুদ্ধযাদি সকলেরই একত্র সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি 
হয়। তাহা হইলে জর্বিতর্ক সমাধির মধ্যে বিচার, আনন্দ, ও আন্মতা 
এই তিন অবস্থাই নিহিত থাকিল। দেহান্থভূতির সঙ্গে, পঞ্চতন্মাত্রেরও 
অনুভব হয়, এজন্য বিচারাবস্থা নিহিত থাকিল) ইন্দ্রিয় ও মনের অনুভূতি 
হর বণিয়। আনন্দাবস্থাও থাকল, আবার অভিমান ও বুদ্ধির অনুভব 
হয় বণিয়া, অন্মিতাবন্থাও থাকিল; উন্ত চারি প্রকার অবস্থাই 
মিশাইয়া। একটি সবিতর্ক সমাধি অবস্থা হইল। কিন্ত তনুধো দেহান- 
ভূতিই অধিকতর জলন্ত-ভাবে বিকসিত থকে, অন্ত গুলব্ প্রতি 
লক্ষ্য অনেক কম থাকে; এ নিমন্ত ইহাকে “সবিত ক* নামই দন্ত হইয়াছে। 

সবিচাঁর সমাধিতেও, স্থূল দেহ হইতে আসার সম্বন্ধ বিশ্লাগ হইয়া, 
তখন দেহাভ্যন্তরবর্তি-তন্তাত্র অবধি ইন্দ্রিয়, মন প্রহতি সকলেরই অন্ু- 
ভব থাকে । নুতরাঁৎ সবিচার সমাধির মধা কেবল বিতর্কাবস্থাঈ থাকেনা, 
তদ্বাযতীত বিচার, আনন্দ, অসিত? এই তিনটিই গাঁকে। তন্যাত্রের অন্তভব 
হস্স বলিয়া বিচারাবস্থা, ইজি মনের অনুভব হয় বলিয়া আনন্দাবস্থা, 
আর অভিমান বুদ্ধ্যাদির অন্ধতব হয় বলিয়। অম্মিতাবস্থা নিহিত 
থাকিবে? অবঠই এখানেও বিচারবস্থারই প্রবলতা; এজন্ত ইহাকে «দবিচারঃ 
ংজ্ঞাই দেওয়া হযু। ' 

সানন্দ সমাধিতে ' তন্যাপ্রাদির সহিত ও আত্মার সম্বন্ধ বিশ্লর্থ হার, 
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কিন্ত ইন্দ্রিয় অবধি আর সকলেরই জন্বন্ধ থাকে। নুতরাং তখন দেহ ও 
তন্মাত্রাদির অন্ভূতি হয় না, কিন্ত ইন্দিয়াদি সকলেরই অনুক্ঠূতি হুয়ু। 
অতএব সঃনন্দ সমাধিতে, আঁপন্দ, অস্মিতা এই দুই অবস্থামাত্র নিহিত 
থ'কে। কিন্ত আনন্দাবন্থার প্রবলত। নিবন্ধন, উহ। “সানন্দ সমাধি” বলিয়ই 
কথিত হইয়া! থাকে। অশ্মিত'মাত্র-সমাধিতে কেবল মাত্র অন্মিতাঁই 
থাকে, তাহাতে আর কিছুই থাকে না। কারণ, তখন দেহ, ত্মাত্র, ইন্দ্রিয় 
ও যমন হইতে, যোগীর “আমির” সম্বন্ধটি বিশ্লথ হয়।. ইন্ছিয় মনের তখন 
অস্তিত্বই থাকে না, উহা! অভিমানে লীন হইয়া! যায়। 

এই চারিপ্রকার সমাধিতেই দেহাঁদি বিষয়ের জ্ঞান বা অন্চভব থাকে, 
এ নিমিত্ত উহাদের নাম সশ্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাই উক্ত ভাষ্যের অর্থ” এখন 
বোধ হয় বল! বাহুল্য যে, এই চতুর্কধ সমা'ধিতেই যে কেবলমাত্র দেহ আর 
তন্মাত্রাদি-জড়পদার্থেরই অন্ুতূতি হয়, তাহা নহে, তৎ্সঙ্গে বিমিশ্রিত বা 
একত্রিত হইয়! চৈতন্যস্বরূপ আত্বাও মলিনভাবে অনুভূত বা প্রকাশিত 
হয়েন। কারণ সেই স্বপ্রকাশ বস্তত্ন সছিত সংশ্লিষ্ট হয় বলিয়াই যখন, 
ইন্দ্রিযষ মন প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে, তখন ইহাঁরাই কেবল প্রকাশিত হয়, 
আর ধিনি প্রকাশিত করিতেছেন, তিনি প্রকাশিত হয়েন না, তাহা কদাঁচ 
সম্ভবে না। তবে অবশ্তই তিনি ইহাদের সন্হত একভাবাপন্ন হয়েন বলিয়াঃ 
কদ্দমাক্তজলের ন্যায় মলিনভাবে অনুভূত ব। প্রকাশিত হয়েন। 'ইহা 
পূর্কেই বিস্তাররূপে বলিয়াছি। 


রি অসন্প্রজ্ঞাত-মমাধির বিষরণ। 
যে সমাধিতে কোন প্রকার ধ্যান, জ্ঞান চিত্ত।- না থাকে, তাহার নাম 
৫অসশ্রজ্জীত সমাঁধি' 3; ইহাই ভগবান পতগুলিদেব কলিয়'ছেন “বিরাম 
প্রত্যয়াভ্যাসসূর্বঃ সংস্কার শেযোহন্য৮, পে! ১৮ স) “সর্ধবৃত্তি প্রত্যন্ত মময়ে 
হস্কার শ্রেষে। নিয়ো ধশ্চিত্তস্ত সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ, তশ্ত পরৎ বৈরাগ্যমুপায়ঃ। 
সাঁলহ্বংনা হাভ্যাসন্তৎ সাধনায় ন কলতে; ইতি নির্ধস্তক বিরাম প্রত্যয়ে! 
আলম্বনী ক্রিয়তে, সচার্থশুন্যঃ) তদভ্যাস পূর্বকং হি চিং নিরাললনমভাঁব 
প্রা্ডীমিৰ ভিব্তি ইত্যেষ নিবর্বাজঃ সমাধি রন্প্রজ্ঞাতঃ রি ভাষা ) “ইজিয় 
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রী 

অবধি, বুদ্ধি ও প্রতি প্যস্তের সকল প্রকার ইতর বৃত্তি (৬৬ পূ ২৪ প) এবং 
স্ববুত্ত ও স্বরূপের (৬৭ পৃঙপ) অভাব হইক্বা গেলে, খন ৫কবলমাত্র 
প্রবল নিরোধের সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ যখন কোন কাহাবস্ বা 
আন্তরিক বহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাঁথাকে, যখন ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অভিমান, 
ও বুদ্ধির উপলদ্ধি ও (আমাদের “আমির” উগলবিও) ন| থকে, সেই 
অবন্থাকে “অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি” বলে। তাহার উপায় পরম বৈরাগ্য 
(১৩৩পৃ ১৩প)। তদ্যতীত কেবল সাপম্বন সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধির অভ্যাস করিতে পারিলেও, সেই অবস্থায় উপস্থিত হইতে 
পারে ন। তখন কেবল সমন্ত বৃত্তির অভাবাবস্থাটিরই ধারাঁবাহী- 
ক্রমে লক্ষ্য করতে হয়, তাহাতে কোনরূপ ধ্যেয় বিষয়ের বাঁজ্ঞেন বিষ- 
য়ের পরিক্ফুরণ হইবে না। এইরূপ অন্যাপ করতে করিতে, ক্রমে অন্তঃ- 
করণ নিরালঘ-বিষয় হইয়1 গিয়া। যেন আপনিও বিনষ্ট প্রায় হয়, তখন 
বুদ্ধির নিজের আস্তিত্বও অনুভূত হইবে না, উহ! বিলীন হইয়া যাইবে, 
কেবল সর্ধোপাধি পরিশুন্য আত্ব। বা চৈতন্যমাত্রই অবশিষ্ট খাকিবেন। 
এইরূপ নিন্দীজ সমাধিকে অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 





সমাধির পূর্ববাঙ্গ | 


উক্ত উন্য়বিৰ সমাধিতে অধিকারী হওযার নিমিত্ত; পুর্নে কতকগুলি 
নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহাঁতে কৃতকার্ধয হইতে পারিলে, 
পরে সমাধির অনুষ্ঠান কর! যাস। “ধোগাঙ্গানুঠ।নাদশুদ্ধিক্ষরে আন 
দ্বীপ্রিরাবিবেক খ্যাঁতেহ' (পা, দ) ২ প। ২৮ সু) “যোথাক্ষের অন্ু- 
টান করিতে করিতে চিত্তের রজ-স্তমোভাগ বিদূরিত হয়। তখন 
অবিদ্যা, অন্মিতা) অনুরাগ, বিদ্বেষ, মৃত্যু এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যারই 

পূ হইয়া! যায়। মানবগণ যেষন-যেমন এক একটি অঙ্গের অনুষ্ঠানে 
সমর্থ হইবে ততই অআবর্যা্দ মল কাটিয়া যাইতে থাকবে। অবশেষে 
সমাধির অনুষ্ঠঠনের দ্বারা যখন আয্মা, আর বুদ্ধ্যাদি জড় পদার্থ, এতছ ভয়ের 
পার্থক্য অনুভূত হয়ব/ তখনই চিন্তবিশুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয়।” «7 
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সেই অনুষ্ঠেয় অঙ্গগুলি কি? ইহার উত্তরে হই প্রকার মত আছে৷ 
কেহ, হঠ প্রক্রিয়াকেও যে'গের পূর্বাহ্গ বলিয়া গণ্য করেন, কেহ ওগুলি বাঁদ 
দিয়া হঠের পরে অনুষ্ঠেম্ব যমনিক্বমাদি হইতেই যোগাঙ্গের গণন। করেন। ঘেরও 
সংহিতা, এবং শিবদংহিতাদিরই এ পুর্ধ্বোক্ত মত। আর পাঁতগ্রঙ্গাদির এই 
দ্বিতীয় মত। ঘেরও্ড বলেন"* * বিরাজতে প্রোন্নত রাজযোগমারোটুমিছোর্কি- 
ধিযোগএব।” আরও “অভ্যাসঃ কাঁদ বর্ণানাং যথা শান্্রাণি বোধয়েৎ। তথা 
যোগং সমাসাদ্য ত তজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥” “ষাহার। উন্নত রাজযোগে আরোহণে 
ইচ্ছু, তাহাদের পক্ষে প্রথম হুট যোগ অনুষ্ঠেয় । ককারাদি বর্ণমালার অভ্যাস 
করিলে যেমন সকল শাস্্রই পড়া যাইতে পারে। হঠ যোগ করিতে পারিলেও 
তেমন ক্রমে রাজযোগ করা যাইতে পারে।” হঠ যোগের নামান্তর 
“ঘট শোধন” অর্থাৎ শরীরের শোধন করা। ইহাতে অদ্ভুত অদ্ভুত নান! 
প্রকার প্রক্রিগ আছে, তাহা কেবল দেহের উপরেই করিতে হয়। তদ্বার! 
দেহের শুদ্ধ, দৃঢ়তা এবং স্থৈর্ঘ সম্পাদিত হয়। “বট কর্মরণ। শোধন 
আসনেন ভবেদৃঢ়মৃ। মুদ্রয়! স্থিরতা চৈব * * ৮ (ঘেরওড সংহিতাতে)। ইহ! 
সিদ্ধি লাভ করিয়া, প্রে অধাত্ব যোগ বা রাজযোগের' অন্গানুষ্ঠান করিতে 
হয়।* কিন্তু হঠ যোগের অনুষ্ঠান সকঙ্প অবস্থার লোকের পক্ষে অসম্ভব, 
বহুতর বিপদাশঙ্কাও আঁছে। যার ইহ। করিতে ইচ্ছ! হয়, তিনি ঘেরও 
সংহিতা পড়িবেন। উহা? অনেক শিস্তীর্ণণ এখানে বলিতে গেলে অনেক 
অমম্ব অতীত হয়। কিন্তু উপবুক্ত গুরুতর শিকট, হাতে হাতে ন। শিখিয়! 
কেবল পুস্তক পাঁঠে উহ! কখনও করিও না, করিলে মার! যাইবে । 

বাস্তবিক পক্ষে হঠযোগ ন! করিলে যে অধাত্ম যোগানুষ্ঠান হইতেই পারে 
না, তাহা নহে,য(হাদের দেহ এবং মন সমাধির উপমুক্ত,তিনি প্রথমেই অধাত্ম- 
যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারেন; এজন্ত ভগবান পতগ্জলি প্রভৃতি প্রথ'মই 
অধ্যাত্ম যোগের উপদেশ করিয়াছেন। ক্লুতরাঁং উভয় মতের কোন বিরোধ 
দুষ্ট হয় না। ভগবান পতঞ্জপিদেব বলিয়াছেন, “যমনিয়মাসন প্রাণায়াম 
প্রভ্যাছার ধারণ! ধ্যান সমাধয়োহষ্টাব্ানি |” 
(১) যম, (২) নিম্বম, (৩) আসন, (৪) প্রাণীয়াম,*(৫) প্রত্যাছার, 


(৬) ধারণ।) ৮৭) ধান, (৮১ সমাধি, এই আট প্রকার 'যোগান্গ আছে 
৯ র্‌ ৪২ র 
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ইহাদের অনুষ্ঠান করিলেই আত্ম-সাক্ষাংকার স্বরূপ পরম ধর্মের বিকাশ 
সুইস! থাকে । 


যম। 


“অহিংস! সত্যান্তেয ত্রঙ্গচর্ধ্যাপরিগ্রহা যম (পা, দ, ২ পা,৩০ হৃ) 
অহিংসা, সত্য, অন্তেয়, ব্রহ্মচর্ষ্য, আর অপারগ্রছ এই পাঁচটিকে “যম” 
বলে। অহিংস ?--অনুমোদন, অনুমতি, বা নিজ হন্তের দ্বারা যে কোনরূপে 
যেকোন সময়ে, যেকোন কারণে কোন প্রাণীর প্রাণবিনাশ হয়, ভাহাঁতেই 
সর্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকার নাম “অহৎস। |” 

সত্য ?--যে বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা বা বঞ্চনার লেশমাত্র 
না থাকে, যে বাক্যে কোনরূপ ভ্রান্তি না থাকে, অর্থাৎ যে বস্কটি অন্তকে 
বুঝাইবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করিচেছে, সেই বস্তটিরমন্্র বুঝা সম্বন্ধে 
বক্তা নিজের কোন ভ্রান্তি না এঁকে; সেইখানে ভ্রান্ত ছইলেই বাক্য- 
প্রয়োগেও ভ্রান্তি হইবে ; আর এ বাক্যে এ অর্থ ঠিক কি না,তাহ। যদি নিশ্চয় 
জান! ন! থাকে, তবে ভাহাতেও ভ্রান্তি হইতে পারে, আবার সেই ভ্রান্তিঘূলক 
বাক্য প্রস্বোগেও ভ্রান্তি থাকে, তাহ। না থাক। আবশ্ঠট ক, আর বেরূপ বাক্য 
প্রঞ্জোগ করিলে শ্রোতার মনে ঠিক প্রকৃত অর্থটির বোধ হইতে পারে, যে বাক্য 
নিশ্রয়োজনে গুযুক্ত না হত, এবং থে বাক্য প্রয়োগে কাহারও কোন অপকার 
না হইয়া প্রভাত উপকান সাধন হয়, ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করাকে 
“জসুভ্য প্রবৃত্তি” বলে। 

অস্তেয্ ?__শীস্ত্রের বিধি উল্লজ্বন কপ্প়া পর-বস্ত গ্রহণ করাকে ন্ডের। 
বা চোরী করা বলে, তাহ না করা, অর্থাৎ সেই প্রবুত্তকে দমন 
করার নাম অত্তেয়। 

ব্রহ্মচর্য্য ?--উপস্থ্েক্দ্রিয অংবত করার নাম ত্রক্ষচর্ধ্য | 

অপ্রতিগ্রহ ?--শরীরযাত্রার উপযুক্ত ধনান্দ ব্যতীত অতিরিক্ত ধনাদি 
গ্রহণ না করাকে *অপরিগ্রহ” বলে। এই পাঁচ প্রকার যমের অনুষ্ঠান 
করা আবশ্কক।  এইগুলি যখন সর্বদা, অর্বত্র সমভাবে পুর্ণমাত্রায় 
অনুষ্ঠিত হইবে তখনই যম-সিদ্ধি হইল। "জাতি দেশ কাল সময়া? 
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নবচ্ছিন্নাঃ সার্বতোমা মহাক্রতম্‌” €পা,দ, ২ পা,৩১ হু) এই গেল যম, 
এখন নিয়মের বিবরণ শুন। 





নিয়ম । 

"শীচ মন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েখর প্রণিধানানি নিয়মাঃ ৮ তে প্র প্র ৩২ হু) 
শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্কাধ্যার এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম বলে। শৌচ? 
পবিত্র মৃত্তিকা, জল, গোময়াদি ছার এবং পবিত্র আহারাদি দ্বারা দেহ 
শুদ্ধি করাকে ট্দহিক বাহ্‌ শৌচ বলে; আর মনের মলিনতা দূরী 
করণকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। সন্তোষ আহার এবং শয্নাসনাদির 
নিমিত্ত যদৃস্ছাক্রমে বাহা কিছু পাওয়। যায়, তদ্বারাই পরিতৃপ্ত থাকার 
নাম “সন্তোষ” । ভতগ? বুভূক্ষা, পিপাসা, শীত, উঞ্ণ, এবং সকল প্রকার 
স্থান, সকল প্রকার আসন, সহা করা) আর চাল্দ্রায়ণকৃচ্ছ,সাম্তপনাণি ব্রত্তা- 
হুষ্ঠান করাকে “তপ” বলে। স্বাধ্যায় ৭ অধ্যাত্স-শশস্থ্বেরে অধ্যয়ন এবং 
প্রণবের জপ করাকে স্বাধ্যায় বলে। ঈশ্বর প্রণিধান? অনুষ্ঠিত সমস্ত 
কার্ষেযই আপনার কর্তৃত্ব বোধ বা কর্তৃত্ব বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভগবানেই 
ভাল মন্দ সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব বিশ্বাস করিয়া; তীহাঁতেই সমস্ত কর্মফল 
সংন্তাস করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। এই পাঁচ প্রকার নিয়মও যখন 
সর্্দাবস্থায় সকল সময় অব্যাহত থাকে, তখনই নিয়মের সিদ্ধি হইপ। 

উক্ত বম আর নিয়মের অভ্যাস কালে যদি তদ্ধিপরীত বৃত্তির অর্থাৎ 
হিংসা, মিথ্যা, চৌধ্য, বঞ্চনা, ও কামাদি প্রবৃত্তির) উদয় হইয়া নিতাস্ত 
বাধ! 'জম্মাইতে থাকে, তবে প্রতিপক্ষ চিন্ত।ই তাহার একমাত্র মহৌধধ। 
তখন মনে করিতে হত “এই ঘোর সংসারানলে লক্ষ লক্ষ বার দংদহমাল 
হইয়া আমি হিংসাদি কুপ্রবৃত্তির পরিত্যাগপূর্ববক যোগ ধশ্মের শরণ লইয়াছি, 
এখন যদি পুনর্বার এ সকল কুপ্রবৃত্তি দ্বারা! অভিভূত হই, তব আর আমার 
গতি নাই,-তবে আর সংসারানল নির্বাপিত ইস না, আবার অনস্ত 
কালের জন্ত দগ্ধ হইতেই চলিলাম” ইত্যাধি চিন্তা এবং হিংসাদির 
তত্ব বিষ/য় চিন্তা করিলেই উহার নিৰৃতি ছইতে পারে ;ইহাই তখন ওষধ। 
»?্বিতর্ক" বার্ধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্।» (পাঁ, দ, ২ পা, ৩৩স)। উক্ত পচ 
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€ 
প্রকার যম আর পাঁচ প্রকার নিয়মের মধ্যে কাহার দ্বারা কি প্রকারে 
কিফগ লাভ করা যায়, তদ্িষয় “ঈশ্বর স্ত্যমের” পরে বুঝাই্‌য়। দিব। 
এখন আসনের বিবরণ গুন। 


রি 


আমন । 
পতঞ্জলিদেব বলেন, পশ্থির সুখমাসনম্ঠ (৩ পা, ৪৬) যে ভাবে 
বসিলে দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যক্জ বা মনের কোনরূপ চাঞ্চল্যাদি নাহয় 
অথচ তত্তদ্বিষপ় চিন্তা করার বিশেষ আন্ুকুল্য হয়, এবং অতীব স্খাবহ 
ভাব মনে হয়, তাহারই নাম “আপন” । এই আসন বা বসিবার প্রণ।লী- 
'বশেষ অনেক প্রভার.আছে*৮_ 
“আসনানি সমস্তানি বাবস্তে! জীব জন্তবঃ 
চতুরশীতি লক্ষাণি শিবেন কথিভং পুরা ॥ 
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানে ষোঁড়শ।নাং শতং স্মতম্‌। 
তেষাং মধ্যে মর্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাদনম্‌ শুভম্॥৮ (ঘেরণ্ড সং) 
সর্ব সমেত চতুরশীতি লক্ষ প্রকার আসন হইতে পারে, তন্মধ্যে 
১৬০০ আসন উৎকৃষ্ট, তন্মধ্যে পৃথিবীলোকে ৩২ প্রকার আসন মাত্র 
প্রণন্ত। তন্যধ্যে আবার ৫টিই সর্ধ শ্রেষ্ঠ বলির। বোঁধ হয়1) যথ। পিদ্ধা- 
সন, পদ্াাসন, বীরাদন, ভদ্রান, এবং স্ব্তিকামন। অত্তএব ইহাদেরই 
লক্ষণাদি বলিতোছ। 


সিদ্ধাসন । 
“যোনি স্বানকম'ভ্ব, মুল ঘটিকং সংপীঢ্য গুল্ফেতরং 
মেটে সংপ্রণিধা্ন চৈব চিবুক কৃত্ব। জি স্থায়িনং। 
স্যাণুঃ সং্যমিতেন্ত্রয়ে! চলদৃশ। পশ্তন্‌ ভ্রবোরস্তরং 
এবং মোক্ষ বিধায়কং ফলকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ৮” (ঘেরও্ সং) 
সর্বেত্ট্িয় সংযমন পূর্বক এক গুল্ষের দ্বারা গুহাদেশ সম্পীড়িত করিবে, 
এবং অপর গুগফ লিঙ্গ স্থানে সন্নিবেশিত করিবে, চিবুকদেশ হৃদয়ে সংসক্ত 
করিবে, এবং স্থিরভাঁবে থাকিয়া চক্ষুত্বযকে অচল ভাবে জু দ্বয়ের মধ্যে 
স্থাপিত করিবে) ইহার নাম দর্বফল সাধক সিদ্ধাসন! 
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পন্মামন। 

ফ্বামোরপরি দক্ষিণং ছি চরণং সংস্থাপ্য বামস্তখী, 

দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিন| কৃতু। করাভ্যাং দুঢ়ং ” 

অন্ুষ্ঠে ছুদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয্বেৎ 

এতদ্বযাধি বিকাশ নাশ।ন করং পদ্ঘ(সনং প্রোচ্যতে ॥ (ঘেরগু ) 

বামোরূপরি দক্ষিণোর এবং দক্ষিণের উপরে বামউক্ক সংস্থাপন 

পূর্বক হস্তদ্বয় পুষ্ঠদেশ হইতে ঘৃরাইয়। আননয়! দক্ষিণ হস্তের দ্বার দক্ষিণ 
পানের অন্ুষ্ঠান্ুশিঃ আব বাম হস্তের দ্বার। বাম পদের অন্ধুষ্টাঙ্গুলী হদুঢ়রূপে 
ধারণ কারনে, চিবুক ভাগ বক্ষ-প্রদেশে নিহিত করিবে, আর নয়নদ্র নাস্বাগ্রে 
বিনস্ত করিবে ইহার নাম পদ্বাসন, এতদ্ব রা সর্বব্যাধি বিনাশ হইয়। থাকে । 


বীরাসন। 
“এক শদ মখৈ কম্মিন বিন্তসে দূ সংগ্থিত্ম্‌। 
ইতবন্মিং স্তথ। পশ্চাদ্বীর সন'মতিস্থৃতম্‌ 0৮ (ঘেরগু মং) 
এন্ধ পার অপর উন্নর উপর রাখিয়া অপর পদ অপর উতর নীচে 
রাখিলেই বীরাসন হইবে । 





ভদ্রানন। 

“গুল্ফৌ5 বৃষনস্ত।ধো বুযুৎক্রমেণ সমাহিতঃ ॥ 

পাদাস্ৃষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃত্বাচ পৃষ্ঠদেশতঃ ॥ 

জালন্ধরং সমাসাদ্য নাসাগ্র মবলোকয়ে। 

ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্বব্যাধি বিনাশকম্‌ ॥' (ঘেরও সং) 

গুল্ফদ্বয় উত্তান ভাব করয়। বৃষণেত্র (অওকোষের ) নিস্কে সংস্থাপিত 

করিবে, হস্তদঘয় পৃষ্ঠদেশ হইতে ত্রাইয়া আনিয়! দক্ষিণ হস্তের দ্বার! দক্ষিণ 
পদানুষ্ঠ, এবং বাঁম হস্তের দ্বার বাম পদানুষ্ঠ ধারণ করিবেঃ এবং জালহ্ধর বন্ধ 
করিয়। নাসাগ্র দেশ অবলোকন করিবে। ইহার নাম ভদ্রাসন, ইহা! দ্বার , 
সর্ব ব্যাধি বনাশ হইয়া! থাকে ।” 
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স্বত্তিকাসন । 


জানূর্ববোরভ্তরে কৃত্ব। যোগী পাদতলে উভে। 
ধজুকারঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তত্প্রচক্ষতে ॥৮” ( ঘেরগু সং) 
জাঁমুধয় আর উরুদ্ধয়ের সন্ধিদেশে পাদতসদ্ধয় সংস্থাপন করিয়া সোজ। 
ভাবে অবশ্থিতি করিবে, ইহার নাম সস্তিকাসন।” এই পাঁচ প্রকার 
আসনের মধ্যে যাহার যাহাঁতে তুবিধা বোধ হয়, তিনি সেটিই করিতে 
পাতরন, সকল গুলি সকলের শিক্ষ। করার বিশেষ প্রয়েেজন নাই; বোধ হয় 
_বীরাসন, আর ন্বস্তিকাসনই সকলের পক্ষে অনায়াস কর হইবে। 


আপন সিদ্ধির উপায় । 


শিষ্য ।- কোন আমন করিয়া কিছুকাল বসিলেই অত্যন্ত উদ্দেগ 
বোধ হইয়। থাকে, মাজা চড়চড় করে, গাঝিন্‌ ঝিন্‌ করে, পা ঝিঝিতে 
ধরে, আরও কত কিছু হুদ্ন, এই সকল উপদ্রব না হয় অথচ নির্বি্্ে 
আসন সিদ্ধি হইতে পারে, এমন কোন উপায় আছে কি? 

আঁচাধ্য ।-করিতে পাৰিলে বিশেষ উপায় আছে, ভগবান্‌ পতগ্রলি- 
দেব বলিয়াছেন প্রস্তর শৈথিলাানস্ত সমাপত্তিভ্যাম” (২ পা ৪৭স্থ) 
আমাদের দেহের উপর আত্মার সর্বদাই একটি বত্ব বিশেষ আছে, 
তদ্বার। এই দেহটি কে আমরা “আমার বা আমি” বলিয়া ধারণ করিয়। 
রাখিয়াছি, সেই ঘত্ব বিশেষকে শি'থল করিতে পাকিলেই এই দেহটি, যেন 
আমার নয় এইরূপ প্রতীতি হয়, তখন নেন কি একরপ, গা এড়িয়! 
দেওয়ায় ভংবটি উপশ্থিত হয়। খ্রবন্র বিশেষের অনুভব করি ত পারিয়া, 
তাহাঁকে শিথিল করিতে পারিলেই আমন সিদ্ধি হইতে পা.র, আর 
€*াঁন উদ্বেগই থাকে না। আর অনন্ত-শক্তিতে গা এড়িয়। দিলেও 
নির্বিদ্বে আসন দিদ্ধি হয়। আসন দিদ্ধ হইলে শীতোষ্াদি দ্বার 
অভিভূত হর না, প্রখরতর রৌদ্র মধ্যেও বদির থাকিতে পারে, বৃষ্টি 
বর্ধা, হিমাদির মধেখও অনারাঁদে থাকিতে পারে। “ততোঘন্্ব(ন(ভ ঘাতঃ+ 
(২ পা, ৪৮ সৃ)। ৮৭ 
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শিশ্ত! নিয়মিত মতে আসন ন! করিয়া চেয়ার, কোচ প্রভৃতিতে, 
যে কোন ও্রপে বসিলে হয় নাকি? 

আচার্য। না,.কথনই নাঁ, নিক্কমিত আপন ব্যতীত কার্য সিদ্ধি 
সয় না। | 

শিষ্। কেনহয়না? 

আচাধ্য। সকল অবস্থান মনের সকল প্রকার শক্তি বা ভাব বিক- 
সিত হয় না। দেহটিকে এক এক অবস্থায় রাখিলে, মনের এক এক প্রকার 
ক্রিয়া! বিকাশ পাইয়। থাকে, এইরূপ নিয়ম আছে । সেই নিষ্বমের বিপরীত 
মতে দেহটিকে রাখিলে সেই সেই ক্রি্। বা ভাবের উন্মেষ হইতে পারে না। 
আমাদের নিদ্রার সময় মনের মধ্যে যে অবস্থা হয়, তাহার বিকাশের 
নিমিত্ত এই দ্বেছটিকে শয়িত করাই আবশ্তক। তাহা না করিয়া, তুমি 
যদি গমন করিতে খাঁক, কি দণ্ডায়মান বা উপবিইউ থাক, তবে নিদ্রার 
ভাব কদাচ আসিতে পারে না। আবার দেখ, তোমার বখন কোন বূপ 
দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর; কিন্ত আপনিই 
তোমার গণুদেশটি হত্তের উপরে বিন্তম্ত হয়, তথ্যতীত বীরাসন করিয়া! খজু 
ভাবে বসিয়া! কখনও কেনুকে দুশ্চিন্তা করিতে দেখি নাই। আবার বীর-ভাবো- 
দ্বীপনা কালেও কেহকে মস্তক-স্তস্তহস্ত হইয়া আকুঞ্চিত ভাবে বনিতে 
দেখি নাই, তখন দেহের ভাঁবভঙ্গী অন্তব্ূপই হয়। সেইরূপ অধ্যাত্বতত্ব- 
চিন্তা কালেও তছৃপযুক্ত অবস্থায় দেহটিকে রাখিতে হুইবে। সেই অবস্থ! 
বিশেনের নামই «আ'লন" তাহাই শাস্ত্রে নিকূপিত করিয়াঞ্ছেন। মেইবূপ অব- 
থম বসিলেই অধ্যাত্ম চিন্তার বিকাশ হইতে পারে। চেক্গার বেঞ্চেতে বিলম্বিত 
পা? হইয়া অদ্দোপবিষ্ট ভাবে থাকিলে, তাঁচা কখনই হয় না। অধ্যাত্ত 
চিন্তাও 'মাবার অনেক প্রকারের আছে, সুতরাং তাহার, আসনও অনেক 
প্রকার বিহিত হইয়াছে; তন্মধ্যে কথিত পাঁচটি আসন, সাধারণ অধ্যাত্ 
চিন্তাই প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব আমসনাঙ্যাস করিতেই হইবে। 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান খাকিলে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার বিকাশের কারণ “অধ্যাত্ম 
বিজ্ঞানেই বলিব। 
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আপন করার আধার । 


শিযপ। এই যাহা বলিলেন ইহ।তো কেবন বসিবার প্রণালীীর বিষ, 
কিন্ত কিসের উপর বসিম্বা ত্ীরূপ আসন করিতে হইবে তাহাতে 
খলিলেন না? 

আচাধ্য । সমাধি বিষয়ে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার আসন বিহিত আছে 
(১) কুষ্খালিন কুংশান্তর (২) ব্যান্বাজিন কুশোত্র (৩) কন্বলাজিন 
কুশোভর (৪) রাঙ্কবাজিন কুশোত্তর ৫) কাশ কুশোভর। প্রথম কুশাসন 
পাড়িতে হয়, তৎপর বস্ত্র ও তত্পরে কৃষ্ণনিনপ'ড়তে হয়, ইহাই “কৃষ্ণার্জিন 
কুশোত্তর” আসন; এইবপ ব্যন্রাজিন কুশোত্তর।দি সম্বন্ধেও জানিবে। যদি 
নিতাত্ত অভাব হয়, তবে অগত্যা কেবল কৃষ্ণাজিন দ্বারাও হইতে পারে, কিন্ত 
কেবল বস্ত্র আসনে হয় না। “উপবিশ্ঠাসনে রম্যে কৃষণজিন কুশোত্তরে । রাঙ্কবে 
কম্বলে বাপি কাশাদে ব্যান্তরচন্ম্রণি” পেদ্বপুরাণ )। উক্ত আসন ছু হাতের 
অধিক দীর্ঘ হইবে না, এবং নেড় ভাঁতের অধিক পরিসর হইবে না, আবার 
তিন অন্গ,লী অপেক্ষায় উচ্চ হইবে না, ছুই অঙ্জ,লী অপেক্ষায় নীচ 
করিবে না। ইহাও ভগবগ্দীতায় লিখিত তাঁছে। 

শিশ্ভ। এইরূপ আমন নির্ণয়ের উদ্দেশ্য কি? 

আচার্য । এইরূপ আপনের দ্বার কি কারণে কি উপকার হয় তাহ 
আসনের পদার্থ ভাগ করিয়া দেখিতে পাওয়া যাঁর না), তনে এই মাত 
বল! যায় বে, সকল আসন হইতে একপ্রকার শক্তি বিশেষ প্রাপ্ত হওয়। 
যা, তন্ন নোগীর মনঃ শুদ্ধি, দেহ শুদ্ধ, মনস্থিরতা, এবং চিত্তের বিরেক- 
বৈরাগ্য-প্রবণতাদিগুণ বিকসিত হয়। তাহা নিঞ্রে করিলেই অনুভূত হণ, 
নতুব1 কথান্ন বুঝানের ক্ষমতা নাই। গুড়ের সন্ত জিহ্বার সংস্পর্শ 
হইলে কিরূপ হয়ঃ তাহ! জিহ্বাঁয় গুড় স্পর্ণ করাইলেই বুঝ। ফাইতে পারে, 
কিন্ত তর্কে বুঝান যায় না। 


গ্রাণায়াম। 
আসন সিদ্ধ য় দিন নাহয়, তত দিন সহত্ যাত্ও প্রাণায়াষে কৃুজকার্ধট 
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হওয়ার জো নাই। অতএব প্তন্মিন সতি শ্বা প্রশ্বাসয়োর্ণতি বিচ্ছেদ 
প্রাণায়ামঃ” ০২ পা, ৪৯ স্থ ) "আসন সিদ্ধি হইলে পর প্রাণায়াম করিবে। 
শ্বাম এবং প্রস্থীসের গতি রোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। অর্থাৎ যখন 
শ্বাস ও প্রশ্বাস কিছুমাত্র থাকিবে না, এককালে নিস্তব্ধ হইবে তখনই পুর্ণ 
প্রাণায়াম হইল”) কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, এই প্রাণয়াম "হঠ যোগের+ প্রাণা- 
য়াম নহে, ইহাতে নাফারদ্ধ, অবরুদ্ধ করার কোন প্রয্বোষ্গন নাই। ইহ! 
অন্তরে অন্তরেই করিতে হয়। প্রথমে, যে প্রাণ শক্তির দ্বারা ফুপ্ফুসের 
পররিচাপন] হুইয়। শ্বাসবাধুর গতাঁয়াত হইতেছে তাহাতে অভিনিবিষ্ট ভাবে 
লক্ষ্য কর্গিতে হয়, লক্ষ্য করি ষেই খানেই তাহাকে শিকুদ্ধ ব| সধ্যত 
করিতে হয়। তবেই ফুপ্ফুসের ক্রিদাও হইল না, নিশ্বাস প্রশ্বাসও হইল 
না। কিন্ত যতক্ষণ পর্ধ স্ত দেহের উপর পুর্ণ মমতা বা! অহংভাব থাঁকিয়! 
পূর্বোঞ্ত শারীর প্রযত্ব (৩১৮ পূ ) কাধ্য করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তোমার 
নাম্ম। এই দেহটিকে *“ আমি,” আমার” বলিয়। ধরিয়া! রাঁখিবে, ততক্ষণ 
প্রাণ শক্তিও দেহের উপরে সবেগে কাধ্য করিবে । অহএব ততক্ষণ তাহাকে 
শিরুদ্ধবা সংযত কর! যায় না, স্থতরাং এ শাদীর প্রযত্ব শৈথিল্য করিয়া 
আসন দিদ্ধি হইলেই এই প্রাণায়াম কর! বিহিত ও অনুষ্ঠেন, কিন্ত ব্যাশারটি 
বড় কঠিন। 
প্রাণায়াম বিভাগ । 

এই প্রাণায়াম চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,_-“বাহাভ্যত্তর স্তত্তবৃভির্দৈশ 
কাল সংখপভিঃ পবিদৃষ্টো দীর্ঘ হৃক্ষঃ। বহাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থ£।” 
(পা, দঃ, ২ পা ৫০-৫১ সু) ই£ার ভাষ্য, * ঘত্র প্রশ্বাল পূর্বকৌগত্যভাবঃ 
সবাহঃ, খত্র শ্বান পুর্বকোগত্যভাবঃ সআন্যন্তরঃ, তৃতীয়দ্ুভ বৃ 
ধত্রোভয়া তভাঁবঃ সরুৎ্ষ প্রযত্রা ভবতি, যথাতণ্রেন্তন্তমুপলে জলং 
সর্বতঃ সঙ্কোচ মাপদ্যূত তথাদ্ধয়োসু'গপদগত্যভাব ইতি। ব্রয়ো- 
প্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঃ, ইয়ানস্ত বিষয়োদেশ ইতি। কালেন পরি- 
দৃ্ঃ ক্ষণানামধ়ভ্তাবধারণেনেত্যর্থঃ। অঙ্্যাভিঃ পরিদৃী2এভাবন্ধিঃশ্বাম 
প্রশ্থাসৈঃ প্রথম উদঘ:ত ত্তদ্বন্লিগৃহীত শ্চৈতাবন্তি দ্বিভীয় উদঘাত এবং 
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তৃতীরঃ। এবং মৃছরেবং মধ্য এবং তীব্র ইতি সঙ্য। পরিদৃষ্টঃ। স খনয় 
মেব্মভ্যন্তো দীর্ঘ তৃক্ষঃ।৮ €০ সু) ভা)। « দ্বেশকাল সঙ্্যাভি্ঘিহ বিষগঃ 
পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্রঃ, তথাঅভ্যত্তর বিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্রঃ,ুউভয়থা দীর্ঘ 
সৃক্ষমঃ) তত পুর্বকো। ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভ়বো্গত্যভাঁবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। 
তৃতীয়স্ত বিষয়। নালোচিতে। গত্যভাবঃ সকৃদারব্দ এব দেশ কাল সঙ্খ্য।ভিঃ 
পরিদৃষ্টো! দীর্ঘসৃক্ষঃ) চতুর্থস্ত শ্বাস গুশ্বাসয়ো বি্ষয়াবধারণাঁৎ ক্রমে 
ভূমিজয়াৎ্। উভয়াক্ষেপ পুর্বকো। গত্যভাব শ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষ 
ইতি &৮” ৫৯ হু, ভা) ইহার অথঃস্পআস্তরিক প্রণায়াম চতুর্কিধ (০১) বাহবৃত্তি 
(২) অভ্যন্তরবুত্তি (৩) স্তত্বৃত্তি (8) এবং বাহৃভ্যত্তর বিষষাক্ষেপী। আভ্য- 
স্তরিক যত্বের দ্বার! প্রত্যাকর্ধণ পুর্ধক প্রশ্বাসের গতি খর্ব করিতে 
করিতে ক্রমে সমৃপূর্ণ অবরুদ্ধ করিলে, যখন প্রশ্বাস নিঃশ্বাস উভয়ই 
বন্ধ হইয়। যাঁয় তখন 'বাহ্ব্ত্তপ্রাণায়াম” বা « রেচকপ্রাণায়াম ” রলে। 
আর বাঘু গ্রহণের বেগ খর্ব করিতে করিতে, যখন শ্বাস প্রশ্বাস উভয়েই, 
এক বারেই বন্ধ হইয়া যায়, তখন “অভ্যন্তরবৃত্তি”, বা *পুরক প্রাণায়।ম। 
বলে। আর যখন একবার যত্ব কর! মাত্রেই এক জমন্নই শ্বাস প্রশ্থাসের 
গতির অভাব হয়, উষ্ণ মুতধণ্ডে জলবিন্দু নিঃক্ষিপ্ত করিলে তা'ছা 
যেমন একবারে স্কেচ প্রাপ্ত হয়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বাযুও সেইরূপ 
দেহের মধ্যেই যেন জঙ্কোঁচ প্রাপ্ত হইয়া যায়, ভাহাকে ন্তত্তবৃত্তি” ব! 
ককুস্তক প্রণার়াম” বলে। 

এই তিন প্রকার প্রাণায়ামই দেশ, কাল এবং সঙ্য। দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন 
হয়। অর্থাৎ (রেচক প্রাণায়।মে) প্রত্যাকর্ষণ কালে প্রশ্থাস বায়ু কতদূর পর্ধযত্ত 
বহির্গত হয়, এবং (পুরকগ্রাণায়ামে ) নিশ্বাস বায়ু দেহের অভ্যস্তরে কতদূর 
পর্ধ্যস্ত গতি“বিধি করে, আর (কুস্তক প্রাণায়ামে) অবরুদ্ধ বাযু, দেহের কতদুর 
পর্য্ত্ত প্রস্থত হইতেছে, এইরূপ দৈশিক পরিমাণের অনুমান করিয়া, তিনেরই 
উন্নতি মবনতি বুঝ। যাইতে পারে । আবার সময়ের ন্যনাধিক্য দ্বারাও তিনে- 
রই উন্নতি অবনতি জান] ঘায়। এবং কত শ্বাসের দ্বার পুরক করিতে 
পারিলাম, কত'শ্বাসের দ্বার] রেচক কগ্ধিতে পারিলাম, আর কত শ্বাসের দ্বারাই 
ব! কুস্তক করিতে পারিলাম, এইবপ শ্বাসসত্যাদ্বারাও ব্যবচ্ছিন্ন কর যায়। 
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এইরূপ লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ক্রেমে ইহ! দীর্ঘকাণ 
স্থায়ী এবং*হুক্মাবস্থায় পরিণত হয়, তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতান্ত ক্ষীণ ও 
অলক্ষ্য হইয়া পড়ে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাণায়ামে অভ্যাস'পটুতা 
লাভ হইলে, তীব্রতর ঘত্ব সহকারে প্রাগুক্ত দেশ কাল সখ্যার বিচার 
পূর্বক শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রোধ করাকে "চতুর্থ প্রাণায়াম' বলে। 

শিষ্য। এত কষ্ট করিয়। 'প্রীণায়াম করিলে কিফল সংদাধিত হয়? 
ইহ| না! করিলে কার্য হয় ন1!কি ? 

আচার্ধয। না, প্রাণায়াম না করিলে ধ্যানাদি কাধ্য হয় না। 
আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে সর্বদা ফুপ্ফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিক্না হইতেছে 
ত'হার বেগ বাহির হইতে আমর কিছুই অনুভব করিতে পারি না, 
কারণ আমর! সর্বদাই অন্যমনস্ক আছি। কিন্ত কোন বিষয় ধ্যান করিতে 
আরম্ত করিলে যখন বাহিরের বিষয় পরিত্যাগ করিয় চিত্ত একটু একাগ্র 
হয়, তখন এ ফুপ্কুসও হৃৎপিণ্ডের বেগের প্রকৃত অবস্থ! অন্ুতূত হয়। 
তখন উহ! অতীব বাধাজনক উৎপাত বিশেষ বপিয়। বোধ হইয়া থাকে। 
ফুপ্ফুমদ্ধয়ের আকুঞ্চন প্রসারণে, সর্বশরীরটা যেন বাত্যাবিঘৃর্ণায়মানবৃক্ষের 
ন্তায় বিকম্পিত ভাবে অনুভূত হয়, হুৃৎপিও হইতে যে, ধমনী সহজের দ্বার! 
রুধির গ্রাবাঁহ চলিতে ছে,তাহ। যেন পিচ্‌কিরীর ক্রিয়ার ন্যায় অনুভূত হয়, মনে 
হয় সর্বশবীরের মধ্যেই যেন কে পিচকিরী দ্বারা জলপ্রবাহ চালাইতেছে। 
তখন এ কল ব্যাপারেই চিত্ত ব্যাসক্ত হইয়া পড়ে, ধ্যেয় বিষয়ে কোন 
রূপের চিত্তকে সংস্থাপিত করা যায় না, হৃতরাং ধ্যান হয় না। কিন্ত প্রাগায়াম 
করিলে ফুপ্দ আর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার নিবৃত্তি হত, নৃতরাং এ 
উৎ্পাতেরও শান্তি হয়। অতএব একা গ্রভাবে ধ্যানাদি কর! যাইতে পারে। 
এতঘ্যতীত আরও অনেকপ্রকার ফল আছে । পতঞ্জলিদেধ বলেন “ততঃ 
ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণমৃ” পে। ২ ৫২) প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তের রঞ্জঃ 
এবং তমঃশ[ক্ত বিদুরিতহয় এবং প্রবলতরক্রিয়াসংস্কার বা অনৃষ্টও (১৫ পৃ 
১৮প) শ্লথ হুইয়1 যায়, স্থু তরাৎ বিবেকের পরিদীপ্তি হয়। মনু প্রভৃতি সকল 
শান্ত্রেই প্রাণায়ামের অতীব প্রধংস। আছে । অতএব প্রাগায়ামের নিতাত্ত 
»প্রয়োজন। এখন প্রত্যাহারের বিষয় গশুন/_ 
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প্রত্যাহার । 


ভগবান পতগ্রলিদেব বলেন পস্বব্ষগ়াসম্প্রবোগে চিত্তস্ত স্বূপানগকারইব 
প্রত্যাহার৮ €২পা৫৩সু) কোন ইব্জিয়ের যখন কে।ন বিষয়ের সহিত 
সম্বন্ধ না থাকে, তখন জমস্ত ইজ্রিয়ের অঠিত্বই যেন মনের অবশ্থার 
পরিণত হর, ঈদৃশ অবস্থাকে “প্রত্যাহার” বলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় 
বিষরে ইন্জিয়গণ্রে সম্বন্ধ বা গতি বিধি থাকে, ততক্ষণ পর্ধ্যন্ত একা গ্রচিন্তে 
কোন ধ্যান করাবার না; সুতরাং ধান করিতে হইলেই প্রত্যাহারের 
আব্্যক। প্রত্য।হাঁর অভ্যস্ত করতে পারিলে ইন্দ্িয়গণ বণীকৃত হর; ইহাও 
পত্তঞুলিদেব বলিয়াছেন £ততঃপরম বশ্ততেল্তিয়াণাম্চ তেপা ৫৪ স্থু) 
প্রত্যাহারে অভ্যাস হইলে সংযম অর্থাৎ যগাক্রমে ণ্ধারণা” ধ্যান” 
আর “সমধি* অনুষ্ঠান করিতে হুম, তবেই যে'গের অগাঙ্গ পরিপূর্ণ 
হইল। তন্মধ্যে ধারণা আঁর ধ্যনের লক্ষণ ও কার্দ্যপ্রণালী পৃর্সেই 
বলিয়াছি 3৪৩ পূ অবণ্ধ) এখন সমাধিব বিষর বলিলেই হইবে সমাধির ও 
লক্ণ ও বিস্তাগাদি বলা হইয়ছে, এখন তাহার ক্রেম বলা যাইতেছে । 





সমাধির ভ্রম। 
পতঞ্জ লদেব বলিয়াছেন * তন্তভূমিযু নিনিয়োগঃ৮ €৩ পা ৬ সু) 
"প্রথমেই অতি নুক্ষম বিবরে ধারণা ধ্যান সমাপি বা সংঘ করা সম্ভবে ন্‌ । 
অতএন প্রথমে অপেক্ষাকৃত স্থুদাবস্থায় সত্ঘম করিবে তং্পর কূতকার্ধ্য 
হইলে তদপেক্ষায় সুক্মাবস্থায় সংযম করিতে হয়। এইরূপ নিয়গ্ে ক্রমে 
ক্রমে সুম্ম বিষয়ে উন্নীত হইতে হয়।” যোগবাশিষ্টেও বলিয়'ছেন 
“প্রথমংস্থলমারভ্যশনৈঃ ৃক্ষরৎধিয়া নয়েৎ। স্থলে নির্জিভমাক্সানংক্রমাৎ 
হুক্ষ্ে নিবেশয়েৎ ॥ হার অর্থ সরল )। 
শিষা ।--প্রথম কিসে সংযম করিতে হয়? 
আচার্ধা।- যে নিয়মে সমাধির বিভাগ করা হইয়াছে (৩০৯ পৃ) সেই- 
রূপ পারম্পর্ধ্য "ক্রমেই সমাধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথম 
সধিতর্ক অমাধি, ৩০৯ পৃ প) তংপর সবিচার সমাধি, (৬০৯ পৃ ১৫ প) 
তাহাতে কৃতকাধ্য হইলে সানন্দ সমাধি, (৩০৯ পৃ ১৭ প) তাহাতে কৃঠকা 
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হইলে অস্মিতামাত্র সমাধি (০৯ পৃ ১৬ প) করিতে হয়। ইহার। ক্রমে ক্রমে 
পর পর সক্ষম ও]ছরনুষ্ঠেন | তীব্র যত্বের দ্বার! ষখন এই চারি প্রকার সমাধিতেই 
সিদ্ধ হয়, তখন নিব্বাজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধ (৩১১ পৃ ২১ প) করিতে হয় 
ইহাই শ্রুতি বরিম্াছেল, প্যস্ছ্্বাক্মনী প্রীজ্ঞন্তদৃঘচ্ছ্জ্জ্ঞান আত্মনি। 
জ্ঞানমাত্সনি মহতি নিষচ্ছেৎ তদ্যচ্ছ্চ্ছান্তআম্মনি।” (কঠ ত্রতি) স্কুল 
দেহের সংঘমে কৃতকার্য হইদী ইন্দ্রিয় ম্যম কণিবে,। তৎপর মনে, 
ংনূম বৰিবে, তৎপর অভিমানে সংবম ববিবে, তত্পর বুদ্ধিতে দত্ঘম কিনে 
তৎপর প্রকৃতিতে সমাধি করিবে; এই সময়ই নিব্বীজ সমাধি হয়। (এষ 
অর্থটি এই ম্নন্্র ঠিক অনুবাদ নহে, কিন্তু তাতপর্যযার্থ)। এঃবপ 
ক্রমপণম্পরায় মাপি বা সংযম করিতে হয়। 


সমাধির গ্রণালী। 


শিব্য ।_সমাধর ক্রম বুঝতে পারলাম এখন কিরুূপে সমাধি করিতে 
হয় তাহ। বিশদ করিয়া বলুন। 

আচাস্য। প্রথমে যমানযুমর অনুষ্ঠান করিতে করিতে বখন এরূপ 
অবস্থা হইবে থে, নর্ঘকালো নিমিন্তই তোমার চিত্ত অহিংসাদ, ধর্ছে 
বিহুষিত থাকে, ঘটন। উপস্থিত হইলেও হিংসা, মিথ)া, চৌধ্য, রিরংষ', 
ও বিপন্ন তা বৃ্ি কিছুমাত্র বিকসিত হর না, এবং চিত্তট নিতান্ত নির্মল 
ও* নিপুণাবন্থা পন হইয়াছে, তখন আর উহার নিিত্ত যত্ব না করিয্বা কেধল 
অস:নবই অভ্যাস করিতে থাকিবে । আবনাভ্যাস করিতে ক রবিতে যখন 
দেখিবে যে তুমি সিদ্ধাদি আসনের মধ্যে যেকোন আসনে ষতক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা 
কর শুতক্ষণই স্থির থাকিতে পার,কোনরূপ উদ্বেগ বোধ হয় না, তখন আসনের 
জন্য তু পরিঠ্যাগ করিয়া প্রাণায্ামেই যর করিতে থাকিবে। পরে যখন 
প্রানান্ামেও সিদ্ধ হইবে, তুমি যখন যে কোন সময়ে, যে কোনরূপে 
ইচ্ছা করিলেই শ্বাম প্রশ্বাস নিকদ্ধ করিতে পারিবে, তখন আর যোগামন্তে 
বসি তোমার প্রাণ নিরোধের নিমিত্ত বর করিতে ছইবে না, তখন কেবল- 
মাত ধাবণ| বিষগ্ধেই যত্ব করিতে হইবে। ধারণার সিদ্ধি হইলে, ধারগার 
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যত্ব পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানেরই যত্ব করিতে হইবে, ধ্যানের পর সমাধি- 
অবস্থ! খ্বির রাখার চেষ্ট। করিতে হয়। 

মনে কর, তুমি ধারণা ও ধ্যান পর্য্যত্ত সিদ্ধ হইয়া সমাধি করিতে ইচ্ছু; 
এখন প্রথমে তোমাকে বিহিত আমনের গ্রহণ পূর্বক (৩২০ পৃ ৪ প) সিদ্ধ, 
পদ্ম বা বীরানি ভাবে ৩১৬ পৃ ২০ প) উত্তরাস্ত হইয়া বদিতে হইবে, এবং 
প্রথমেই স্থংলদেহে সমাধি করিতে হুইবে। কিন্ত এইক্ষণে যমনিয়:মর অন্ত 
কিম্বা আসন, প্রীণাপ়্াম, প্রত্যাহার ধারণ। ও ধ্যানের নিমত্ত কিছুমাত্র 
যত্র করিতে হইবে না, তোমার দমন্ত যত্ুই এখন কেবন স্থ,লদেহে সমাধির 
উপরে থাকিবে। অমনি তংক্ষণাং পূর্ববাত্যাদ বশে আপনিই তোমার প্রাণশক্তি 
অবরুদ্ধ হইবে। কারণ প্রাণ শক্তির ক্রিয়া আর চিন্তা ক্রিরা এক্ক সময়ে 
হইতে পারে না ছুই ক্রিয়া এক সময়ে হয় না (১৭৪ পৃ)। আবার সমাধির 
যত্বেই ধারণ। ধ্যান ও আপনিই আসি পড়িবে, কারণ উহার। উভয়েই সমা- 
ধির মূল বা গোড়া, বস্ত্রের একাঞ্চল ধরিয়া টানিলে, অপরাঞ্চল আপনিই 
আসিয়। পড়ে। প্রত্যাহারের নিমিত্ত ও তখন কোন যত্বের প্রয়োজন নাই, 
চিত্ত স্থিরীকৃত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ আপনিই ব্যাপারশৃন্য হইয়া! মনেতে 
বিলীন হয়। আসনের নিমিত্তও যত্রাত্তরের আবশ্তক নাই, অভ্যসবশাৎ 
যতক্ষণ ইচ্ছা! নিরুদ্ধেগে বসিক্ষা থাক! যাঁন। “যমের নিমিত্তও যত্ব 
পাওয়ার প্রয়োজন নাই । অভ্যাসের ছার সংযম দিদ্ধি হইলে আপন! 
হইতেই মনের মধ্যে ছিৎসাদি বৃত্তি আমিতে পায় না। “ নিয়মের * তে। 
অবকাশই নাই; কারণ * নিয়মের ৮ যাহা কিছু জনুষ্ে়, অমস্তই বৃহি- 
জ্জনতে জাগ্রৎ অবহথর কাঠি (৩১পুওপ)। চিত্তকখ।ই এক সময়ে 
নান। কাধ্য করিতে পারে না; অতএব সমাধি করিতে বমিয়া এক সময়েই 
আটটি যোগাঙ্গের "অনুষ্টান কিরূপে করিবে? স্থতরাং সমাধি করিতে বসিয়! 
কেবলমাত্র সমাধিরই ষত্র করিতে হইবে । 

এই নিয়মটি যে কেবল সমাধির সময়েই বিহিত তাহা নহে, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধারণা ধ্যান কাঁলেও এই নিক্নমই জানিবে। 
তখনও এক একটির: উপরেই বন্ধ রাখিতে হয়, সকদিকে চিত্তনিবেশের 
যন্ব করিতে হয় না। যখন ধ্যান করিতে হুর তখন কেবল ধ্যানেরই 
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উপরে ঘত্ব রাখিতে হয়? ধারণা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ও আঙনাদির দিকে 
চিত্তনিবেশ করিতে হয় নাঁ। কারণ এ সকল বিষয়ে সিদ্ধ হৃইক্সা ধ্যানান্- 
ষ্ানকালে, আপনিই উহা! সংসাঁধিত হয়। এইরূপ ধারণার সময় গু প্রত্যাহার, 
প্রাণায়াম এবং আসনের নিমিত্ত যত্বু রাখিতে হয় নাঃ কেবল ধারণার- 
দিকেই লক্ষ্য করিতে হয়, তখন অভ্যাসসিদ্ধ আসন, প্রণায়াম ও প্রত্যাহার 
আপনিই আসিয়া! বিরার্গিত হয়। আবার প্রত্যাহীরেরকালেও প্রাণায়ামে 
যত্ব করিবে না) প্রাণীক্সাম সময়েও আসনে যত করিবে না, কেবল এক, 
একটি বিষয়েই তীব্রতর যত্ব করিতে থাঁকিবে। 
আবার নিয়ন্থ এক একটি অঙ্রে সিদ্ধ না হইয়া! উচ্চতর অঙ্গানু: 
ঠানেত চেষ্টা করিলেও “ইতোত্রষ্ট স্তন অবস্থা হইয়৷ থাকে, অতত- 
এব কদাচ ভাহা! করিবে না। উচ্চতর অঙ্গের সিদ্ধি হইলেও নিয়াঙ্গের 
অনুষ্ঠানের দ্বারা সময় যাপন না করিয়! সেই উচ্চতর অঙ্গের যখন 
তখন অনুষ্ঠান করিবে। 





অঙ্গানুষ্ঠীনের ফল কি? 

শিধ্য ; মানি করার সময়ে যদি আপনিই ধ্যান, ধারণা, ও প্রাণ 
নিরোধাদি হয়, তবে আর পূর্বাছ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়াস পাওয়ার কি 
ফল হইল? 

আঁচার্ধ্য। পুর্া্গ সাধনের কি ফল তাহা এক একটি যোান্ের বর্ণনা 
কালে তত্তৎ স্থানেই দর্শিত হইপ্াছে, তাহাই অত্য। প্রথমে যদি পূর্বাঙ্গ 
গুলেতে সিদ্ধ ন। হওর়। যায়, তবে আর সমাধি করিতে বসিলেই ধ্যান, 
ধারণা, বা! প্রত্যাহার, প্রণানিরোধাদি আপন হুইচেই হইতে পারে না; 
নথ রাং সমাধিও সিক্ধ হইল নাঁ। ভাব, তুমি সমাধি অবশ্থাটি আনয়নের 
নিমিত্ত চেষ্টা করিতে বদিলে, এখন যদি আদন সিদ্ধির অভাবে পাঁচ 
পল পরেই তোমার মাজ! চর্চড় করে, পা ঝিঝিতে ধরে) প্রাণায় 
পিদ্ির অভাবে প্রবল বেগে ফুপ্ফুসাদির ক্রিয়া হইতে থাকে; প্রত্যা' 
হারের সিদ্ধির অভাবে ইন্সিয়্গণ চতুর্দিকে বিচরণ করিতে থাকে, ধারপ! 
সিশ্ধিতব আুভাবে মনও একবার হ্যায়, একবার মন্তক। একবার হস্ত, এক" 


৩২৮ ধর্মব্যাখ্যা [পঞ্চম 


বার পদ» ইত্যাদি নানা হ্থানে বিচরণ করিতে থাকে; এবং ধ্যান 
সিদ্ধর অভাবে যদি ধ্যেম্ব-বস্তর আকুতি প্রকৃতি ও ভাব হ্দয়-মধ্যে 
অঙ্কিত করার ক্ষমতা না জন্নিয়! থাকে, তবে আর কি নাথ! মুও্ড সমাধি 
করিবে? কিন্ত প্র গুলি অভ্যাস করিয়। গিদ্ধ হইলে ব্যুখ্খান শক্তির 
বল একবারেই ক্ষীণ হইয়। যায়। অর্থাৎ পরিচালন শক্তি এবং 
পোষণ শক্তি একবারে নিমীলিত প্রায় হয়। সুতরাং তদন্তর্গত 
ইন্দসিয়াদির ক্রিয়া এবং ফুপ্‌ফুসাদির ক্রিয়াও ওদবস্থাপন্নই হয়। রজঃ 
ও তম: শক্তিজনিত ব্যুখান শক্তির ক্ষীণতা নিবন্ধন চিত্র সত্তশক্তি প্রকা- 
শিত হইয়া চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন করে, ইহ! পুর্ধেই বলয়াছি। এ অবস্থার 
সমাধির চে! করিতে গিয়া, যেই চিন্ত নিবোধের চেষ্টা করা যায়, আর অমনি 
ত.ক্ষণাৎ, তৈলাভাবে নির্বাণোনুখ প্রদীপ যেমন সামাগ্ত ব'যুর সংস্পর্শ 
মাত্রেই নির্দাপিত হয়, সেইরূপ ব্যান শক্তির ক্রিঘাগুনিও নিবাইয়া 
বায়। আর পুর্ব হইতে উহ্াদ্দিগকে সংঘত করিয়! ন! রা(খসে, কাহার 
সংধ্য যে উহ্াদিগকে সংযত করিরা সমাধির ভাব ভদয়ে আনয়ন করিবে? 
অতএব পূর্্বাজ গুলির তীব্রতর অভ্যাস রাখা নিতান্ত আবশ্তক। এই" 
রূপ অভ্য।স করিঘ্। সমাধির অঙুষ্টানর অময় কেবল সমাধর প্রতিই 
তীব্রতর প্রযত্র রাখিবে। তবেই দেহেতে সমাধ (সবিতর্ক সমাধি ) 
হইবে। সর্বতর্ক সমাধিতে কৃতকাণ্য হইয়া সবচারাদিতে ৫ ৩৭৯ পৃ ) 
উন্নীহ হইবে। 
সমাবিত্র প্রক্রিয়া । ৃ 

শিষ্য । আপনার কপায় সমাধির প্রণালী একরপ বুঝলান; কিন্ত 
কিরূপে সমাধি করিতে হয তাহ জন্গ্রহ পূর্বক না নলিলে আমার 
কিছুই হইল নাঁ। “ 

আঁচার্য্য। প্রথমে একাগ্রভাবে দেহটার প্যান করিতে হয়, তবেই 
দেহে সবিভর্ক সমাধি হইল। 

শিল্প। ইহাতে] পূর্বেও বলিগাছেন কিন্তু সেই ধ্যানটি কিরূপ, 
দর্পণে যেরপ নিজের গ্রতিমুত্তিট! দেখ। যায়/ঠিক মেই আকারটি ধ্যন কবিতে 
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হব, এথবা নিজের দেহের দৃষ্টি করিলে যেরূপ অসম্পূর্ব আকুতি দর্শন হস্স 
সেইরূপাট "চিন্তা করিতে হয়, অগব। দেহের অন্য কোন প্রকার ধ্যান 
আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। 

আচার্য । ও হরি! প্রূপধ্যান তোমার দেহের ধ্যানই নহে, দেহের 
সহিত হৃর্ধ্যাদির আলোক সংস্থষ্ট হুইয়। এক প্রকার বর্ণ শ-ক্ত-বিকীর্ণ হয়, উহ! 
সেই বর্ণটিরই ধ্যান। দেহ কিন্তু ত্র বর্ণটি হইচ্ছে বিভিন্ন ভাবেই পড়িক্া 
আছে, অতএব বর্ণটর চিত্ত করলে দেহের ধ্যান কর! হইবে কেন? 
কিন্তু এস্কাগ্রচিন্ত হুইয়। যখন তোমার দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুকে 
মানসিক প্রত্যক্ষান্ভব করিবে তখনই দেহের চিন্ত। হইবে। চিস্তা বা 
ধ্যান করার অর্থই এখানে মনে মনে প্রত্যক্ষ করা, কিন্ত পুর্ববদৃষ্টবিষয়ের 
স্মবণ করা নহে। তুমি যে চিস্তার কথা বলিয়াছ উহু স্মরণ করা, 
উহ প্রত্যক্ষ করা নহে। অন্য কোন বিষচ্কের জান না হইয়া যখন কেবল 
মাত্র “নির্কত্তিক দেহাত্বজ্দান” (৯৯ পু ৯৩ প) হইতে হইতে চিত্ত অস্তিত্ব 
ছ'রাৰ ন্যায় হইবে তখনই সবিভর্ক সমাধি হইল। 

এই ভাব আনয্বন করার নিমিন্ত 'প্রধমে উপযূক্ত আসনাদি গ্রহণ 
কয়! নাসাগ্রন্যন্ত-দৃষ্টি হইবে, এবং অন্তরে অন্তরে দেহব্যাপক নিজের 
“অগনিত” টির অনুভবের চেষ্টা করিতে হয়। যদিও অন্য বস্তার ধর্শন 
স্পর্ণন!দি কাঁলে ও আমাদের “আমিত্ব” অনুভূতি কোন ব্যাঘাত নাই, 
কিন্ত উহ! কেবল “'আমির+, অন্ুভূপ্ত শে, উহা! ঘটপটাদির সহিত বিমিশ্রিত 
মাম” অঙ্গভব। অতএব ঘট+টাপদির আন্কারের সম্পর্ক হইতে বিমুক্ত 
ভাবে “আমির” অনুভব করারই চেষ্টা করিতে হুইবে। চিত্ত এক এক- 
বার বিষয়াভিসুখে ধাবিত হইবে, অমনি তৎক্ষণাং প্রত্যাুত করিয়! 
তাহাকে সঙ্কেচিত করিবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে ষে মন. 
আর কোন বাঁহা বিশ্বয়ের দিকে যাইতেছে না. ঘটপটাদির চিস্তাঁ করি- 
তেছে না তখন কেবল “আমিরই” অনুভব হইবে । কিন্তু ইহা হইলেও, 
ভোঁমার “আমি”, এই প্রথমাবস্থারই দেহের জন্বন্ধ হইতে একবারে বিমুক্ত 
হইবে না) দেহের গতোক অণু পরছাণুর সহিত “আমির” মাখামাখী 
্ন্ধ ব। শুভিন্ন সন্বন্ধ থাকিবে হুতরাং দেহই তখন *আমি" বলিয়া অন্ু- 
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তৃত হইবে) তবেই দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মানসিক প্রত্যক্ষ 
নির্বত্তিক দেস্াত্বজ্ঞান” হুইল। এখন ভীব্রযত্বসহকারে এ “অনুভবেরই 
স্থারিত্ব রাখিতে চেষ্টা করিবে। চিত্ত একএকবার সম্বলিত হইয়া! বখন 
বাহবিষয়ের দিকে অগ্রমর হইবে, অমনি প্রতিনিধৃত্ত করিয়। এ দেহাম্ভবের 
উপরে সংস্থাপিত করিবে । এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে যে 
মনের অস্তিত্বটা যেন বিস্বৃত হইয়! কেবলমাত্র দেহটিই প্রত্যক্ষ করি- 
তেছ, তখনই “সবিতর্ক সমাধি" হইল । 


সবিতর্ক সমাধিতে কিরূপ অনুভূতি হয়? 

শিয্প। এই সমাধিতে কিরূপ অনুভূতি হইবে তাহাও একটু বিশদ 
করিয়া বলুন। 

আচাধ্য। দেহের অন্থভব কতিতে করিতে যখন সমাধি অবস্থ। হইবে, 
তখন প্রথমে এই দেহেরউপাদান-ভৌ তিক শদার্থগুলর স্কল।৭স্থাটির মানিক 
প্রতাক্ষ হইবে। ভূতের স্থুলন্ূপ কাহাকে বলে তাহা ভগবান্‌ বেদব্যাস দেব 
ব্লিয়াছেন,__"তত্র পার্থিবাদাঃ শন্দাদয়ে। বিশেষাঃ সহকারাদিভিধর্ে স্থুপ- 
শবেন পগিভাষিত। ভবন্তি, এতভুতানাৎ প্রথমৎ ূপম্ত (পা, দঃ ৩ পা 
৪৩ সু) অর্থঃ-_পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃতের যে গন্ধ রসাদি নিজ নিজ গুন এবং ত- 
সহকারী ধর্মগুলি আছে, তাহাই ভৌতিক দ্রব্যের স্কুল আবন্থা বণিয়৷ কার্তিত 
হয়। অর্থাৎ গন্ক, রস, রূপ, স্পর্শ আর শব্দ এই পাঁচটি গুণ, আর অন্যান্য 
কএকটি সহকারী ধর্ম ইহার! পৃথিবী বা পাখিব দ্রব্যের স্থুলরূপ বলিয়া অভিহিত 
হয়। রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ এই চারিটি গুগ আর অন্যান্য কএকটি সহকারী 
ধর্দ্দ ইহারা জলেব স্লরূপ বলিয়! অভিহিহ হর । রূপ,স্পর্শ, শব, আর 
অন্য ক্থেকটি সহকারী ধর্ম ইহার! তেজের স্ুলরূপ ব'লয়। গণ্য । স্পর্শ, আর 
শব্ধ গুণ এবং 'নন্য কয়েকটি : হকাদী ধর্খ, বারুর স্থুনরূপ বলিয়া অভিহিত 
আছে । আর কেবলমাত্র শব্ব গুণ এবং কয়েকটি সহকারী ধর্ম আক'শের স্কুল" 
রূপ দলিয়। গণ্য। এই স্থুলরূপই পঞ্চভৃতের গ্রথম-দৃষ্ত অবস্থা বা প্রথম-দৃষ্ঠ 
আরুতি।” অতএৰ দেহে সমাধি করিলে গুথমে এই গু্সিরই অনুভূতি 
হইতে থাকিবে 1 সহকারী ধর্খু কাহাকে বলে, এ বিষয়ও শান্ত্রেই আছে, 
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“আকারে! গৌরবং বৌক্ষযং বরণং হৈর্যযমেব চ। 

বু্তিভেদঃ ক্ষম। কাষ্ণং কাঠিন্তং সর্ব্ব ভোগাতা ॥ (১) 

ক্লেছঃ সৌক্ষ্যং প্রভাশৌক্রং মার্দংং গৌরব, যৎ) 

শৈত্যং রক্ষা পবিত্রত্বং সন্ধীনঞ্যো দক] গুণ ॥ (২) 

উদ্ধভা পাবকং দগ্ধে গাচকং লঘুভাষরং | .. 

প্রধবং স্তে'জন্দি বৈ তেজঃ পুর্বাভ্যাং ভিন্ন লক্ষণম্‌ ॥ ৩॥ 

তি্যগ যানং পবিভ্রত্বম!ক্ষেপো নোদনং বলং। 

চলব্বমচ্ছতা রৌক্ষ্যং বায়ো ধন্ধাঃ পৃথপ্থিধাঃ ॥ ৪ ॥ 

সর্বতোগতিরব্যহে। শ্ষিস্তশ্চেতিতেত্রয়ঃ | 

আকাশ ধর্ব্যাখ্যাত। পৃর্বধন্থম (বলক্ষণাঃ ॥ ৫ 8, 

অর্থ, - নির্মিত দ্রব্যের ষে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি আকৃতি বিশেষ থাঁকে, 

যন্বারা একটির অহত অপরটির তুলনা করিয়৷ ছুইটিকেই এক জাতীয় 
দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা যায়, বেমন ঘটত্ব, পটত্ব, ইত্যাদি; ইহাকে “আকার” 
বলে। এই আঁকার এবং আধকতর গুরুত্ব, ক্ষমতাও আবরকত') স্থিতি- 
শক্তি, সহিষ্ণুতা, মলিন প্রভা, কঠিনতা, এখং জর্বভোগ্যতা এই কয়েকটি 
পার্থিব পদার্থের ধন্থব। স্সেহ, সুক্সত। বা স্বচ্ছত।, আহক প্রভ1* যৃদ্তা, 
গুরুত্ব, শীতলতা, ধারকতা, প্বিভ্রতা, এ সন্মিলন-শী তলতা। এই কয়েকটি 
স্থূল জলের ধর্ন্ম। উদ্দ-প্রবণতাঁ, পাচকতা, দাহকতকা, (স্ন্ধের বিশ্লেষকতা), 
পাবনা, লঘুতা, ভাম্বরত'১ উৎপন-প্রধ্বংশিত1, এবং ওজন্িত| এই কয়েকটি 
তেজের ধর্্ম। তির্ঘ্যগ্গ্মন, পবিত্রতা, আক্ষেপ, সামর্থ্য, চলত্ব আর 
রুক্ষষ্ঠা, এই কয়েকটি বাঁযুর ধর্দ। আর অণু প্রবেশের দ্বারা সর্ব পরিব্যাপ্ত 
অব্যহ ভাব, বিষ্টভত, এই কয়েকটি আকাশের ধর্ম 1৮, আমাদের 'দহের 
মধ্যেও পঞ্চ ভূত আছে, পাঁচ প্রকার ভৌতিক পদার্থের দ্বর'ই আমা- 





* জমুদ্র জলের নীলিম। দর্শন করা.জলের নীলিমার প্রমাণ হইতে 
পারে না। নীল্গভ গগনমণ্ডলের ছায়া পড়িয়া সমুদ্রাদির জল আনীল 
বর্ণ দৃষ্ট হইয়া! থাকে। আবার কুস্তাদি হইতে আরত জল সাদ! দেখায় 
বলিয়াই জলের শুভ্রত্ব প্রম'ণ হয়, তাহাঁও নহে, তধন আকারের এ 
কুর্ধয ক্িরুপণদর ছায়। পড়িয়।ই এরূপ দেখায়। র 
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দের দেহ, অতএব এ সকল ৩৭ আর ধন্মই আমাদের দেহের স্কুক্লরূশ ব। 
স্লাব্া, সুতরাং সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবন্থায়,-উক্ত সকল গুলি ধর্ম 
আর গন্ধাদি পাচ প্রকার গুণই মানপিক প্রত্যক্ষ গোচর হইবে? 

এখন বলা বাহুশ্্য যে তোমার এই স্থুল দেহ বিমিশ্রিত “আমির” 
মধো দেহের এ "স্থৃস্াবস্থা৮ অবধি দেহীর ভৌতিক পদার্থ গুলির সুক্মা- 
বস্থ। এবং ইন্ট্িয় প্রাণার্দ, মন, অভিমান, বুদ্ধি, এবং প্ররুতি পর্যন্ত 
' সমস্তই আছে? ত্বতরাং ইহাঁদেরও পূর্বোক্ত নিয়মে (৩র খ্ড) প্রত্য ক 
হইবে, আবার চৈতন্যও যখন সক্ষে সঙ্গে বিদ্যমানই আছেন, তখন 
, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত নিয়মেই (২৯৬ পু অবধি) অনুভূতি 
হইবে। 

আবার ইহাঁও মনে রাখা উচিত বে এই সনয়ে প্রবল মাত্রা 
জ্ঞান শক্তির (২৮২ পু২৬প) বিকাশ হইয়াছে, স্ৃতরাৎ রজঃ শক্তি আর 
তমঃ শক্তি জনিত অন্যান্ত সমস্ত শক্তিই নিস্তদ হইয়াছে । ইহার কারণ 
পৃর্নেই বলিয়াছি, (১৭৪ পূ অবধি) অতএব বুদ্ধি-অতিমাঁনাদি-ভাবাপস্ 
হইয়া! কেবলমাত্র সেত্বগুণই জ্ঞানশক্তিরূপে) ব্রীজ কারতেছে। কিন্ত তাহীও, 
দ্বেহীয় ভৌতিক পদার্থের সহিত সন্বন্ধ থাকা নিবন্ধন, পূর্বব নিয়মান্ুসারে 
(২৯৫ পূ ২৪ প) দেহীয় ভৌতিক পদার্থ গুলর এ "স্থুলাবস্থার » 
আকারে আকারিত হইফ্জাছে' অতএব বাহ্য ঘট পনটার্দি সন্দর্শন কালে, 
যেমন এ ঘট পটাদি এবং ভহসঙ্গে আমাদের ইন্ড্রিয়, মন প্রভৃতিরও 
অনুভব থাকে, (২৭৬ পু ১০ প) কিন্তু আমরা সেটি মুখ্য রূপে 
গ্রাহহ করি ন!, ঘটের অন্গভূতিকেই মুখ্য রূপে গণ্য করিয়া! থ!কি। 
ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির যে অনুভূতি হয়, উহ যেন ঘট জ্ঞানের অন্তরা" 
লেই থাকে, সেই রূপ এখানেও বুঝিবে। অর্থাৎ “সবিতর্ক সমাধি” 
ক'লেও, বুদ্ধ ভিমানাদিশভীবাপনন যোগীরসত্বশক্তি; দেহীক ভৌতিক 
পদার্থের *স্থুল রূপের” আকারে আকারিত হইয়াছে বলিয় এঁ সুল 
রূপের জ্ঞানই মুখ্য রূপে গণ্য হইবে, কিন্তু তত্মঙ্গে গে বুদ্ধ্যতিমানাদি 
'ভাবাপন্ন সত্বশক্তি আছে, তাহার অনুভূতিটা উহার অন্তরালে 
থ।কিবে, সেটা রন গ্রাহে আসবে না, কেবল প্র স্থুল রূপটাই, যেন 
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'গ্রান্থে আগিতে থাকিবে। চৈতন্তদেবের প্রকাশও মলিন বেশেই হইবে, 
কারণ তিনি তখন স্থুল দেহের সহিত বিমিশ্রিত অবস্থায় আছেন। ইহাই 
সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবন্থার অনুভব); এখন আর জিজ্ঞান্ত কি 
আছে বল। 
সবিতর্ক সমাধিতে অন্তঃকরণের কি অবস্থা! হয়? 

শিষ্য । সবিতর্ক সমাধি কালে অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা হন 
তাহাও অনুগ্রহ পূর্বক বলুন। 

আচ।ধ্য। গুরুদেব পতঞ্জলই এই প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন “ব্যুখান 
নিরোধ সংস্কাররো রভিভব প্রাছুগাবৌ নিরোধ ক্ষণ চিত্বান্বয়ো নিরোধ 
পরিণাম? তেপা, নস ) অর্থঃ--গ্রগাড় সমাধকালে ব্যুথান শক্তির ডে প্‌ ১প) 
অর্থাৎ পরিচীলনও পোষণ শক্তর সংস্কার গুলি, পুর্বনিয়মানুদারে 
(১৭৪পূ অবধি ) নিতান্ত অভিভূত বা ক্ষীণ ভাবাপন্ন হইয়া প্রড়ে, ষেন বিকা- 
শের ন্খতাই থাকে ন।। জার নিরোধেব সংস্কার গুলি (৬৫পৃ২৬প) 
অত্যন্ত বলবান্‌ হয়, তখন উহারাই চিন্তের মধ্যে আধিপত্য করে। 
ইহার নাম নিরোধ পরিণাম; এই হইল প্রথমাবস্থ।। তত্পর, “তস্ত 
প্রশান্ত বাহিত। সংক্কারা২ (4১০) এ রূপ অভ্যাসের বলে, নিরোধ 
সংস্কার গুলিই ধারা ব.হী ক্রমে বিক।পত হয়, এবং যত্রশিরপেক্ষ হইর। 
কেবল নিরোধই অবশ্থিতি কতরে। এই অবস্থায়, “সর্ধার্থতৈকাগ্রতয়োঃ 
ক্ষয়োদয়ো চিত্তন্ত সমাধি পরিণামঃ" (১১ ) চিত্তের সর্ব্বার্থতা বিনষ্ট হয়, 
অর্থধ নান! বিষয়র সহিত সম্বন্ধ হইয়া নান। বিষয়ের জ্ঞান জন্মান তখন 
হয় না, তখন কেবল মাত্র সেই ধোয় বিষয়টর প্রতিই একাগ্রত| হইতে 
থাকে। তহ্পর, "ততঃ পুনঃ শান্তেঃদিতৌ তুল্য প্রত্যয়ৌ চিত্ত স্যৈকা- 
গ্রতা পরিণামঃ, পো৩হৃ১২) অন্তান্ত জ্ানবৃত্তি এককাসে উপশাস্ত 
হইম্ব! যায়, এবং ধ্যেয় বিষের বৃত্তিটাই চিত্ত মধ্যে প্রগাঢ় রূপে বআন্কিত 
হইয়া থাকে । ইহারই নাম চিস্তে একাগ্রতা পরিণাম । তবেই এই 
হইল যে সবিতর্ক সমাধির প্রথম অবস্থায় (দৈহিক ভূতের স্থুলাবন্থ। 
সমাধিকালে,) কেবল এ দৈহিক ভূতের স্থুলাবহ্'টা *মাত্রই তোমার 
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অস্তিত্বে মধ্যে ভাসিতে থাকিব আর কিছুই দেখিতে পাইবে ন1। 
ইহাই চিত্তের তাংকালিকী অবস্থা! । 
বিতর্ক সমাধির ফল। 

অতএব এখন জানা গেল ঘে “ সবিতর্ক সমাধির” দ্বারা শির্বস্তিক 
দেহাত্জান-স্বপধর্্া (৯১ পু ১৩ প) এবং “ ইন্ছিঘ়-প্রাণবৃত্তি 
নিনোধেষ় (৬৬ পৃ)বিকাশ হর । নিরোধেয় বিকাশ হইলেই ধৃতি ক্ষম। প্রভৃতি 
ধর্মের বিকাশ হয় তাহা পূর্বেই (২য় খণ্ডে) বপিয়াছি। এতদ্বাতীত 
আতআার বত প্রকার গুগ্ক শক্তি আহে, সকলেরই বেগ বৃদ্ধি ও বল বৃন্ধি হইয়! 
থাকে । অর্থাৎ একাত্তর্ূপে আরোগ্য কামনা! করিয়া) যদ্ধি যোগী কাছা রও মৃন্তকে 
হুস্তার্পণ করেন, কিন্বা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, অথব! বলবতী ইচ্ছাও 
করেন, তাহ!তেই রোগীর রোগ বিদুবিত হর । আবার নিদ দেহের উপরোও 
বিলক্ষণ আধিপত্য হয়। কোন রূপ ব্যাধি হইলে ইচ্ছা ম'ত্রেই তাচ-ক 
উপশান্ত করিতে পারেন ইতাদি আরও অ.মক ফল পাওয়া যায়। ইংখুর 
কারণ এখানে বিস্তুতব্ূপে বুঝা:নত্র অবকাশ নাই, তবে সঙ্েপে 
একটি দৃষ্টান্ত বুঝিলেই, ইহার কতকট। আভাস পাইতে পারিবে। 
কোন নদা বাখালের মধ্যে বধ দিয়া, তাহার প্রবাহ বন্ধ করিলে, তাহার 
এক দিকের জন নিতান্ত ব্ক্ষিন ও স্ফীত ভ্ইয়। সঞ্চিত হইতে থাঁকে 
এবং সেই সমরে প্র বাধ ছাড়িয়। দিলে শমোতের বেগ পুর্বাপেক্ষা 
লক্ষ গুণে অধিকতর হইয়া থকে, ইহা! বোধ হর অবশ্যই অবগত ভাছ, 
এখানেও সেই রূপই জানিবে । আআার শক্তি সর্বদাই লক্ষ লক্ষ শিরা 
দ্বারা লক্ষ লক্ষ ধারে বাহিরেব দিকে বহিরা যাইতেছে । কিন্তু তাহাঁকে 
ঘদ্দি মংযমের বাধে নিরুদ্ধ করির। র'খ যায়, তবে হুতরংই অভ্যন্তর প্রবেশে 
তাহার ক্মীতত! ব! উপচয় হয়। অতএব তখন ঘি কোন সময়ে কোন 
কাধ্যের নিমিত্ত ত'হাকে ছাড়িয়! দেওয়। যায়ঃ তবে সে পুঝ্বাপেক্ষায় অত্যন্ত 
বেগশাপিনী হইক1 কার্য সাধন করে। এমন কি তখন উপচিকীর্ষ। 
প্রভৃতি সং প্রবৃত্তর বাধ না ছাড়িয়া, যদ্দি ক্রোধাদ কুপ্রবৃত্তির বাধগুলি 
ছোটে, তাহাতেও ভয়াবহ কাধ্যই হই:খ। অতএব দাবধান | * যোগিন্‌ ! 


খণ্ড] ধর্শব্যাখ্যা | ৩৩৫ 


সাবধান! কুপ্ররত্তির বাঁধ যেন তখন কদাঁচ ছোঁটে না,উহ1 অতিশয় যত করি! 
বাধিঘা কীখবে। এই গ্রে ইমকালের ফল, তৎ্পর মৃত্যু হইলে এই 
সবিচর্ক যৌগীর কোণ্‌ স্থানে গতি হম, তাহা ও বলতেছি । 

শ্রুতি বলেন “ অযদ্যেক মাত্র মভিধ্যায়ীত শতেনৈব সঙ্গেদিত ্তর্ণ 
মেন জগত্যামভি সম্পদ্যতে। তমূচো মনুষ্য লোক মুপনয়ন্তে, সতত্র তপসা 
ব্রহ্ম চর্যেণ শ্রন্ধয়া সম্পন্ন! মহিমান মনু ভবতি + (প্রশ্বোপনিষ্ ) 

ভাঁবার্থ--স'বতর্ক সমাধিতে পিদ্ধি হইলে মৃত্যুর পরে কোন যাতনাদি | 
কিছু না হইয়া অতি শীই জন্স হয়। কিস্তু সেই জন্মে তিনিবাহ্ 
বিষবের উপর কিছু মাত্র ব্যাঁস্কব। পিপাস্থ থাকেন ন। কিন্তু সদ্‌ ব্রাহ্মণ ' 
কুলে জন্মশ্রহপ করিবা জিভেক্রিয় সংযতম্না, ও আচারপরায়ণ হইয়। 
থাকেন। এবং তপশ্চর্াা দ্বারা আপনার মহিমাব অনুহব করেন। * 
ইহা কি প্রকারে ছয়, তদ্বিষষে এখন হস্তার্পণ করিব না; পরকাল 
বর্ণনার সম ইহ] বুঝিতে পরিবে। 





মুক্তির সংঙ্ষিপ্ত মর্ম | 

আবার আর একটি কথ'--যাহা এপর্য্যত্ত নমতঃ ও উচ্চ'রণ কর! 
হয় নাই, অথচ মাহা মনীধি-ব্যন্তর একমাত্র লক্ষ্য--যাহার উপায় 
নির্ণয়ের নিমিত্ত সমস্ত শাস্ত্রের অদীম বিস্তৃত হইয়াছে ।- সেই জিনেষ- 
টির নাম মুক্তি ; মুক্তির বিষয় এখন প্রসঙ্গাপীন কিছু বণিতে হইল। 
মুক্ত কাহাকে বলে মুক্তির লক্ষণ কি, উহা! কত প্রকার, ইত্যাদি বিষয় 
পিস্তার পূর্বক পরেই ব্িবঃ এখন কেবল মোটানোটী অর্থটা শুন,-- 
মুক্তি কথ.টি, সচরাচর বে অর্থে ব্যবহৃত ব| অভিহিত হয়, শাস্ত্রেও সেই 





+* এই ক্ুতিটিতে যদ্দিও প্রণবের প্রথম মাত্রায় ধ্য!নেরই এইরূপ 
ফল লিখিয়াহেন সভা, কিন্তু প্রণবের প্রথম মাত্রা আব দেহের ভৌতিক 
স্তব যখন একই পদার্থ, তখন ঘুক্তিসাম্যে উওয় চিন্তযুরই সমফল হইবে ।* 
তাই শরধাত্ন এটি উদ্ধত করিল'ম। 
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"মোচন" অথেহ ব্যবহৃত হয়। বন্ধন বা আবদ্বভাব হইতে বিমোচন 
হওয়ার নামই আমাদের আত্বার মুক্তি। আবদ্বথাকা যেক্ধপ বাহ 
বন্তরও অনেকই প্রকারেই অন্তবে, আবারও অনেক প্রকারেই জত্তবে। স্থৃতরাং 
তাহার মুক্তিও অনেক প্রকারই হইবে। মনে কর,তুমি যে ঘরটির 
মধ্যে বসিয়া আছ, ইহার সকল গুলি দ্বার যেন অবরুদ্ধ আছে; তৎপর 
যেন এই বাড়ীর একট প্রকাশিত দ্বার আঁছে, তাঁহাও অবরুদ্ধ, আবার 
তৎপর প্রাচীরের একটি দ্বার আছে, তাহাঁও অবরুদ্ধ আছে; তাহা 
হইলেই, তুমি প্রথমে খর প্রকোষ্ঠের মধে) আবন্ধ আছ, তত্পর এই 
বাড়ীতে আবদ্ধ মাছ, তৎপর এ প্রাচীরে আবদ্ধ আছ। এখন যদ তুমি কোন 
মতে এই প্রকোঠঠ হইতে বহির্গভ হইতে পাঁরিলে তাবে এই প্রকোষ্ঠ হইতেই 
তোমার মুক্তি হইল; আর বাড়ী হইতে বহির্গত হইতে পারিলে প্র বাড়ী 
সম্বন্ধে তোমার মুক্তি হইল্ট আর প্রাচীর হইতে বহির্গত হইতে পারিলে 
প্রাচীর সম্বন্ষেও তোমার মুক্তি হইল। আম"দের আত্মাও এইরূপ অনেক 
প্রকে আবদ্ধ আছে তাঁহার একএকটি হইতে স্মলত হইতে .পাঁরিলেই 
এক এক প্রকার মুক্তি হইল। 

ধন, সম্পত্তি, গৃহ) পুজ, পরিবারাদি বাহবিষয়ের সহিত, আত্মার 
একপ্রকার ভনির্বচনীয় বন্ধন আছে, উহ বহিশ্চক্ষু দ্বার দেখিতে পাওয়া 
যায় না, কিছু অন্তরে অভ্তরে উহ? বিলন্মণ অনুভূত হয়, উহ! যে. শ্রঙ্খল- 
বন্ধন অপেক্ষায় অতিশন্ধ শ্দৃঢ়ঃ তাহাঁও বেশ খুঝিতে পারা যান্। 
তোমার কতকগুলি টাকা কণ়্, বা অন্য কোন দ্রব্য, কেহ লইয়] যাইতে 
থাকুক, দেখিবে, তোমান্র ভিহপিগুটি যেন উৎপাটন পূর্্ণক বাহির 
করিয়া লইয়া যাইতেছে, পুল্রটিব গাত্রে কেহ হস্ত স্পশ কক্ষক, বোধ 
হইবে যেন তোগ্রারই গায়ে আঘাত করিয়। গেল, এনং পুজ্রের ব্যাঁধি 
হুইলে যেন তোমারই ব্যাধি হইয়াছে এইরূপ'বোধ হইবে। স্ত্রী, ভ্রাতা 
প্রহৃতি অন্যান্য স্বঞ্জন সম্বন্ধেও এইরূপই হয়। ইহাদের সহিত আস্বার বন্ধন 
না! খ;কিলে কি এরূপ হইতে পারে ? সকলের জন্যে তে, সকলের কিছুই“হয় 
ন1? বাস্তবিক একরূপ অদ্ভূত বন্ধনই আছে--যাহ। পরে বিশেষরূপে শুনিতে 
পাইবে । এতদ্বাতীত আরও অনেক প্রকার বন্ধন আঁছে তাহ1ও ক্রু'ম ক্রমে ৃ 
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দেখাইব। কিশু এই যেবাহাবিষয়ের সহিত বন্ধনটি, ইহা সবিতর্ক সমাধির 
প্রথমাবস্থাযুই নিতান্ত শিথিল হইয়া, ছিন্-প্রায় হইবে, তৎপর ইহার দ্বিতীয়! 
বস্থায় একক|রেই ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন এই বন্ধন হইতে একবারেই 
মুক্তি পাওয়া যায়,কিল্ত এইক্ষণে তাহার হব-হব অবশস্থাটি হয়। এখন 
তোমার ”আমিত্ব” টা যেন বাহির হইতে গুটাইয়! আলিয়া, দেহেক 
মধ্যে জড়স্ড় মত-অনুভূত হইবে । এবং বাহ বস্তর উপভোগের দ্বার! যাঁতবশ 
আনন্দের উপলব্ধি হয়, তদপেক্ষায় বহুগুণ অধিক আনন্দের উপভোগ হুইখে 
অতএব তখন বহিঃস্থ বস্তর উপরে যোগীর স্পৃহাও কমিয়! যায়ঃ এখং 
সম্বন্ধও তাঁহাদের বিশ্লথ হইয়। যায়। এই যত প্রকার ফলের কথা বণিলাম, 
ইহ] সমাধি অবস্থায়ও হয়, আবার জাগ্রত অবস্থায়ও থাকে । ইহার 
কারণদি পূর্বেই (২য় খণ্ডে) বলিগ়্াছি। এই গেল সবিতর্ক সমাধির 
প্রথমাবস্থ। এখন দ্বিতীয়াবস্থার বিষয় শুন । 


সবিতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থার বিবরণ | " 


ভৌতিক পদার্থের স্থুগরপের কথা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি (পৃ প) 
কিন্ত তন্ব্যতীত আনন একটি অবস্থা! আছে “ছাহার নাম “ স্বরূপ”। স্বরূপ 
কি তাহ! ধুঝান অতি কষ্টকর বিষয়। দ্রব্যের যত প্রকার গুণ, ধর্শ, বা 
শক্তি আছে, তৎ সমস্তই যদ একবারে অনভিব্যক্ত বা অঙ্জেয় অবস্থায় 
থাকে তবে উহার যে অবস্থাট দাড়ায়, তাহারই নাম দ্রব্যের শ্বরূপ। 
মনেষ্কর, তোমার এই পুস্তক খানি আছে, ইস্ছ। অবশ্যই পার্থিব পদার্থ 
ইহার যদি এই শাদ! বর্ণটি, এবং চতুক্ষোণত্বাদি আকৃতি, এবং কাঠিন্ত 
ও যৃদ্ত্বানি সমস্ত গুপিন গুণ অপ্রকাশিত বা অজ্ঞেম্ন ,অবশ্থায় থাকে, 
তবে যে অবস্থা হয় তাহাই পাখিব পদার্থের * স্বরূপ” অবস্থা । এইরূপ 
অবস্থা কোন ইন্ত্রিয়ের দ্বারাই অনুভূত হইতে পারে না। কারণ ইন্িয়ের 
দ্বারা কেবল দ্রব্যের গুণ বা শক্তি গুলিরই পরিগ্রহ হইয়] খাকে, ত্য ভীত 
আর কিছুই অন্ুত্ব করা'যায় ন1। এইপুস্তক খানুর দিকে তাকাইণ্ে, * 
তুমি ইঈহারই এই শাদা বর্ণ ও আকৃতিটি মাত্রই দেখিতে পাও» আবার 

৪৫ 
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কর দ্বার! স্পর্শ করিলে, কেবল ইহার কাঠিন্তাদি গুণই উপলবি করিতে পার, 
ইহা!কে রসনায় সংলগ্ন করিলে, ইহার তিক্তাম্'দি রসেরই অনুভব করিতে পার, 
এবং নাসিকার নিকট লইলে ইহার গন্ধ গুণটি মাত্রই বুঝিবে। *এতদ্বযতীত 
আর কিছুই বুঝিতে পার কি কখনই না। অতএব দ্রব্যের স্বরূপাবস্থা, 
সমস্ত ইব্রিষ়েরই অগোঁচর ) ইহাই ভৌতিক পদার্থের দ্বিতীয় অবস্থ1] বা 
দ্বিতীয় রূপ! শান্েও উহ্াকেই স্বরূপাবহ্। বলিয়াছেন,গুরুদেব 
বেদব্যাস বলেন,--“দ্বিতীয়ং রূপং? স্বসামান্যং মূর্তি ভূঁমিত জেহোজলং 
বহিরুষ্ণতা, বাযুঃপ্রণামী, সর্তে। গতিরাকাশঃ, ইত্যেতং স্বরূপ-শব্দে 
নোচ্যতে+, (পা, দ,৩ পা ৪৩ স্থ, ভাঁঃ) অর্থ,-_ভুত ভৌতিক পদার্থের, 
দ্বিভীয় রূপ কোঁন বিশেষণের ছাঁর' হিশেষিত করিয়া বলার উপায় 
নাই; কারণ গুণ ক্রিয়ার ,দ্বারাই বস্তর নির্দেশ করা!য'য়। কিন্ত 
সমস্ত গুণ ক্রিয়। বাদ দিয়া যে অবস্থা থাকে, তাহই ভৌতিক পদার্থের 
দ্বিতীয়াবন্থা। এই অবস্থার নামই ভৌতিক পদ:এঘৈের ভ্রঞ্ধপ (ভাবার্থ) ৮, 
এই দ্বিতীয়াবস্থ] বা! ত্বরূপাবস্থ' আমাদের দেহীয় ভৌতিক পদার্থেরও 
আছে, দেই অবস্থার অনুভূতি হওয়াই আবতর্ক সমাধির দ্বিতীরাবস্থা। 
পরজ্ত প্রথমাবন্ছ! হইতে এই দিতীয়্াবস্থায় যাইব'র নিমিত্ত আর বিশেষ 
কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না| শান্ধ বলেন “যোগেন যোঁগাক্বাতব্য। 
যোগো। যোগাৎ প্রবর্ততে। যোপ্রম্তস্ত যোগেন সযোগে রমতে চিরং |” 
যোৌগের এক রে উঠিতে পারিলেই, ভাশার উপরি তলন্তর আপনেই 
বুঝিতে পারা ফাগ, এবং আঁপনেই নীচ স্তর হইতে উপরিস্থ করে আঙ্গোহণ 
করা যায়” ধৈঠিক ভূতের স্ুলাবস্থাতে জনাধির অঙ্যাস করিতে 
করিতে, চিত্তের নিরোধ শি যখন আরও প্রনলা হইয়া উঠে, 
এবং সত্তশক্তির «আরও বৃদ্ধি হইয়া! চিগের নিম্মলতাও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং 
তখন ভৌতিক পদার্থের স্বব্ধপাবন্থা কিছু কিছু অনুভূত হইতে থাকে। 
এবং স্থুলাবস্থতি! ক্রম ক্রমে চিত্ত হইতে অন্তঙ্্ত হইতে আরত্ত হয়। 
কারণ স্তুলাবস্থায় একাগ্রতা কালে চিত্তের যে অবস্থ! হম, তাহা আমাদের 
জাগ্রদবন্থা হইতে নিক্ষি,য় ব! নিরুদ্ধাব হা হলেও, উহা একবারে নিরুদ্ধা- 
স্্া নহে, কারর্ণ এ সময়ে যখন ভৌতিক পদার্থের স্থুলাবস্থারঃ 'র্থাৎ ক্রিয়া", 


খণ্ড ] ধর্ধাব্যাখ্যা । ৩৬৯, 


গুণাদির উপলব্ধি হয়, তখন চিত্তের ক্রিয়া হইতেই হইবে, ক্রিয়া 
ন! হইলেন উহাদের 'ন্রুভব হইবে কেন? অতএব উহা! আপেক্ষিক 
নিরোধাবস্থা* মাত্র। জুতয়াঁ একদবস্থা অপেক্ষায়, নিরোধ শক্তির একটু 
বৃদ্ধি হইলেই এই অনুভূতি ক্রমে ক্রমে অন্তহ্থ্ত হইতে থাকে। অবশেষে 
একবারেই অভাব প্রাপ্ত হয়; তখন কেবঙগ প্র স্বরূশাবস্থারই অনুভূতি 
হয়। এই সময জবিতর্ক অনটির দ্বিতীয়াবস্থা পুর্ণ মাত্রায় বিকসিত 

হইল। এই অবস্থার আর আর সমস্তই প্রথমাবস্থার সভা জ.নিবে; | 
কিন্তু মুক্তি সম্বন্ধে একটু বেশী পরিবর্ধন হয়। সবিতর্ক সমাধিতে 
কৃতকাধ্য হইলে, হহিঃস্থিত ব্যিরের সহিত আত্মার সশন্ধট। একেবারেই ' 
ছাড়িয়া! যর । ত সবাধি হইয্ব। জাগ্রথ হইলেও কোন প্রকার বহি" 
বরষয়ের উপর কিছুমাত্র মায়া মমতা, বা লিগ্গাদি থাকে না। কারণ 
বহিব্রিষয়ের উপভোগে যেন্ধপ আনন্দের অনুভূতি হয়, এই পমাধি 
অবস্থায়, তদপের অনেক অনিক পবিমীণে আনন্দান্থলব হইয়1 থাকে) 
হুতরা*, সন্দেশ খাইতে খাইতে বেমন গুড়ের উপর বিরক্ত হইয়া যায়, 
সেই রূপ বাহা বিষয়ে উপর বিরক্তিন্ন বৃদ্ধি হইন্/ উঠে। এই গে 
সবিতর্ক স্মাধর [িবিরণ, এখন সনিচাঁরের বিবরণ শ্রবণ কর 


সব্চার সমাধির বিবরণ 1 

ভৌতিক পদার্থের, স্থুল। আব স্বরূপ এই ছুইটি অবস্থা প্রদর্শিত 
হুইয়ঞ্ছ , এদদ্যতীত আর একটি 'মবস্থা আছে, তাহার নাম “ভূতের 
সক্ষম স্থা ” অথবা “তন্ম'ঘ অবস্থা”) শাস্মই বজেন “অগকিমেতেষ।ং ভৃতীয়ং 
রূপম? তন্মারং ভূতকা'রণন্‌ ভ* য় কাহিবন্বব্ পঃমাথু * * * এতভুতামাং 
ত্বভীঘং রূপমৃ।” (৩ পা, ৪৩ স্থ ভ1)) “ভূতের তৃতীয্লাবস্থ! 'তন্মাত্র”, তাহা এই 
রূপান্তর হইয়া এই স্থলভূতাবস্থা হইয়াছে, তাহারই একটু স্থুলাবস্থার 
নাম পরমাণু” । ইহার বিশেষ বর্ণন। দ্বিতীয় পর্বে করিব, ইহাই ভূতের 


সুম্ষ্লাবন্থ। বা তৃতীয়াবন্থ। রর 
এই তৃত্রীগবস্থা যেমন বহিঃস্থ ভৌতিক পদার্থের আছে, তেমন 


৩৪৬ ধন্মব্যাখ্যা | [পঞ্চম 


: দ্বেহীক্-তৌতিক পদার্থেরও আছে, তাকাতে ষমাধি হইলেই সবিচার সমাধি 
হইল। সবিতর্ক সমাধিতে অভ্যাস পটুতা হইলে আপনিই সবিচার- 
সমীধিত্র ভাব উপস্থিত হয়। শীব্রতর যত্ব সহকারে সবিতর্কের অভ্যাস 
করিতে করিতে, নিরোধের বল ক্রমেই বৃদ্ধ পাইতে থাকে) এবং সত্বগুণের 
আধিক্য হইয়! ক্রমেই চিত্তের নির্মলতাঁও বাড়ে, স্থুতর'ং ক্রমেই সুক্ষা- 
শু তত্বের উপলব্ধির ক্ষমত। জন্মে, অতএব তখন স্থুলভূভের সৃক্মাবস্থায় 
অন্্ভব হইতে থাকে, আর ভূতের স্বন্ধপাবস্থাটি মন হইতে অন্তঙ্্ত হইতে 
হইতে, অবশেষে এককালেই বিলুপ্ত হইয়! যায়, এবং সুক্ষ বস্থারই সম্পূণ 
রূপে পরিক্ফুর্তি হইতে থাকে । তখনই সবিচার সমাবির পূর্ণাবস্থ। হইল। 
এই সময়ে "নির্ধ-ত্তিক দেহাত্মজ্ঞান” ৭১ পৃ ৯৩ প) বিলুপ্ত প্রায় হয়, স্থুল- 
দেহটার উপর যে একটা “ আমিত্ব” ভাব আছে, তাহ! বিনষ্ট প্রায় 
হুয়। এখন মুখ্য কল্পে, এ স্ুক্ষ-ভৌতিকাবস্থারই উপলব্ধ হয়, এবং 
পূর্ব নিষ্বমান্ুসারে তনন্তরালে বুগ্ধি অভিমানাদির ও গৌণভাবে অনুভূতি 
হয়। বলা বাহুলা, যে এই অবস্থায় চৈতন্যেরও একটু আপেক্ষিক অধক 
পরিস্ক,ট উপলব্ধি হয়্। এই অবস্থায় আত্মার আর এক প্রকার মুক্তি 
বা বন্ধন বিমোচনের স্যত্রপাত হয়। 
আমর যে বাহ বস্তর উপর মায়া মমত। করিয়। থ:কি, তাহা দেহের মার 
মমতার অধীণ, আমরা দেহকেই ভালবামি, তাই বাহাবস্তকেও 'ভালবাপি, 
কারণ বাহবস্যরদ্বার দেহের পরিপুষ্টি হইয়াই মানসিক তৃপ্তি লাত হয়। সুতরাং 
দেছের মমতাই যে,আমাদের সর্বাপেক্ষাক়'অধিক,ইহ| আর বিস্ত।রের প্রয়োঞ্জন 
নই। অতএব জানা গেলযে দেহের সহিতও আত্মার একটা স্্ঢ় 
দুর্ভেদ্য সম্বন্ধ অধব। একট! বন্ধন বিশেষ আছে-যদ্বরা দেহ আর আমি,যেন 
এক হইয়া আছি।* এই বন্ধনটিই সচরাচর সমাধি অবস্থায় অত্যন্ত শ্রথ হইয়া 
আইস। এই জময়ে পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর আনন্দের বিকাশ হয়। 
বল! বাঁহল্য ষে,এই যে সকল আনন্দ বা সুখের কথা বলতেছি ইহা 
“অলৌকিক হু” বা অলৌকিক আনন্দ; সুতরাং রজঃ আর তম অংশের 
ক্ষয় হইয়! সত্বশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই আনন্দের- পরিবৃদ্ধি হয়। এই 
গেল সবিচার সমাধির বিবরণ এখন “সানন্দ সমাধির; কথ। গুন। 


খণ্ড] ধর্ম খা । ৩৪৯ 


সানন্দ সমাধির বিবরণ। 

ইন্দরিন্ক এবং মনেতে সমাধি হওয়ার নাম “সাননদ সমাধি” ইহ! পূর্বেই 
বলিয়াছি।* সবিচার সমাধির পরিপক্কতাবস্থায়ই এই সানন্দ সমাধির 
অস্কুর প্রন্ফটিত হয়। দৈহিকভূতের তক্সাত্র বা শুক্বন্থার অনুভূতির 
সময়ও অন্তঃকরণের ক্রিয়া হয়, চিত্ত তখনও তদাকারে আকারিত হয়। 
ক্রিয়! না থাকিলে তদ্রাকারে আকারিত হইতে পারে না, স্থৃতরাং পূর্ণনিরো- 
ধাবস্থা হয় না। কিন্ত এই সমাধির অবস্থা স্থির রাখার শ্নিত্ত তীব্রতর 
যত্র করিতে করিতে, নিরোধশক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? স্থতরাং এ 
ক্রিয়। টুকু (যদ্থারা অত্তঃকরণ, তন্মাত্রের আকারে আকারিত হুই-' 
তেছিল সেই ক্রিয়া টুকও) অন্তর্থিত হয়। অতএব “তন্মাত্রের” 
আর অন্ভব থাকে না, তাহ। হইলেই যোশীর অন্তঃকরণ একবারে 
নির্বিষয় হইল, সুতরাং কেবল নিজের অস্তিত্বটি মাত্রই তখন প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। কিন্তু অন্তঃকরণ তখন কেবপ স্ক্মবস্থাপন্ন'জ্ঞান 
শাক্তরূপে পরিণত হইলেও "দহেতে যখন পরিব্যাপ্তি রহিয়াছে তখন বুক্ধি 
অগ্িম।ন, মন ইন্জিয় (জ্ঞানেক্র্রিয়) এই চারি অবস্থায়ই বিদ্যমান আছে। 
অতএব তন্মাত্রের আকার পরিত্যাগ করিয়! যখন অন্তঃকরণ নিজের অবস্থায় 
দাড়াইবে তখনও প্রথমে তাহার স্কুলাবস্থারই € ঠাসা ) 
সপ্ু(নু ভব হইবে, স্থতরাং আনন্দ সমাধির প্রথমাবস্থা হইল 

এই সমরে, নির্ব-ন্তিক দেহাত্মজ্ঞান একবারেই বিন রা গেল, স্ৃতরাং 
দেহের সহিত যে মমতা "বন্ধন ছিল তাহাও সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হইল, তবেই 
এদিক মুক্তি হইল। আর শির্ধন্তি ক ইক্জরিয়াত্মজ্ঞান পুর্ণমাত্রাম (৯১ পৃ ২*প) 
বিকশিত হইঙল। এখন কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিত মাথামাধী ভাবাপন্ন ছইয়াই 
আত্মা প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, যোগীর “ আমিত্বটা/! কেবল ইস্জ্রিম় 
শক্তি আর চৈতন্তের উপরেই দাড়াইপ্র। ইহাই সানন্দ সমাধির প্রথমা- 
বন্থার সঙ্িপ্ত বিন্রণ। 

তৎপন, পূর্ব্বোক্ত নিয়মান্থদারেই ক্রমে মনেতে সম'ধি হইবে। তখন 
ইন্জিয় শক্তি মনের মধ্যে বিলীন হুইবে, ইন্দ্রিয়ের স্বন্টপ নিরোধ (৭৯ পৃ" 
১৬ প)+ হইবে, সুতরাং নির্কত্তি ক ইন্জরিয়াস্বজ্ঞানও বিনষ্ট হইবে, এবং ইন্দ্রিয় 
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শক্তির সহিত আত্মার " আমিত্ব বন্ধনটা বিমুক্ত হইবে। তখন মানসাত্ম- 
জ্ঞান (২২ পৃ€৫প) হইতে থাকিবে। এই সদয়ে পৃর্ধাক্ত নিয়ুম আধ্যাত্বিকী 
শক্তিগুপিও অধিকহর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাই সানন্দ, সমাধির 
দ্বিতীয় বন্ড]। 
অন্মিতামাত্র সমাধির বিবরণ । 

তৎপরে, পূর্ব নি্বমেই নিরোধ শক্তির পরিবৃন্ধি হইয়া, অভিমানে 
সমাধি হয়, তথন মন অছিমানে বিলীন হইয়া খাঁর, মনের স্বরূপ 
নিরোধ হদ, (৮১ পূ ১৭প) সুতরাং মানসাত্বাজ্ঞানেও বিনষ্ট ছন্ন এবং 
মনের সহিত মাঁআঝআর আদিত্ব ছাবও বিনষ্ট হয়। তবেই মনের বন্ধন 
ছুঈয়া গেল) মন হইতে মুক্তি হুঃল। তখন নির্্ভ্তিক অগিমানাত্ম 
জ্ঞীন (১৯২পূ ১৮প ) হইতে থাঁকে এবং ভাহাতে বে যে অবস্থ! বলা হইয়'ছে 
(১০৩পু ৩প) তাহাই হন্ড। এ সমরে অধধ্যাত্মিক শঞ্তিগুণি আরও 
অধিক বুদ্ধ প্রাপ্ত হয্ব। ইহাই অন্মিতাদীত্র সমাধির প্রথমাবন্।। 

তৎপর এই সমাধিতে পটুতা লাভ করিলে পুর্ব নিয়মেই, নিরোধ 
শক্তির বুদ্ধি হইয়া অভিমানের সর্প নিরোধ হয়ঃ এবং বুদ্ধিতে সমাধি 
হইয়। যায়। তখন অভিমান বুদ্ধি বিলীন হয়, স্তর অভিমানের 
অনুভূতি থাকে না, এবং নির্বংভ্িক অভিম:নাস্রজ্ঞানও থাকে না, 
হুতরাং অভিমানের সহিত যে “ভামিত্ব বন্ধন” ছিল তাহা হইতে মুক্ত 
হর়। এখন কেবশ বুদ্ধি আর আত্মারই অনুভূতি থাকে, এখন নির্ক- 
তিক বৃদ্ধাস্্জ্ঞান হইতে থাকে, যোগীর আদিত্বটি তখন কেবল মাস্ব! বুষ্গির 
উপরেই নির্ভর করিয্না থাঁকে। এই মমবে পৃর্নবানয়ুমানুসারে অনেকগুশি 
আধ্য'ত্মিক শক্তি' বিকশিত হয়। ইহাই অন্পিতাধাত্র সমাধি 


দ্বিতীয়াবস্থা । 





নিব্কাজ-সমাবির বিবরণ । 
অন্মিতামাত্র সমাধিতে নৈপুণ হইলে ক্রমে* পূর্বোক্ত নিয়মে, নিরোধ 
শক্তির তর্ভিশম্ বৃদ্ধি হইয়! বুদ্ধিবও স্বরূপ নিরোধ হয়, সুতরাং বুদ্ধযা স্ম 
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জ্ঞানও €৯২ পৃ ২৪প) বিলুপ্ব হয় এবং একরূপ অপুর্ব অবস্থার বিকাঁশ হয়। 
ভগবান »পতগ্ছলি বলেন, “তজ্জঃ সংস্কারো অন্য সংস্কার প্রতিবন্ধী * ৫৫১ সু) 
সমাধি অবস্থায় তীব্রতম নিধোধ শর অবিছিন্ন সংস্কার রাশি সঞ্চিত 
হইলে ব্যু্খান শক্তির জংস্কার গুসি এক কালে অভিভূত হইয়া যায়) 
ঈতরাং তখন কোন প্রবণর চিত্ত বা অন্য ক্রিয়াদি কিছুই থাঁকে না, 
কিন্ত একরূপ অপুর্ধ্ব অন্থতৃতি হুদ, এই অনুভূতির মধ্যে * প্রক্কত » আর. 
” পুরুষ ৮ এতছুরভয়হই থাকেন বট ;কিস্তু তাহার কোন আকার বর্ণন! 
করার সাধ্য নাই, তাঁহাত্তে “আমি”ভাবের লেশমাত্রও থাকে ন1, তখন জ্ঞেযা- 
বন্থাট লুকাইয়! গরিয়। যেন কেবল উপলব্ধির অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে, 
“আমি এই জানিতেছি, আমি এই জন্ুভব করিতেছি, ইত্যাদি ভাবের 
লেশমাত্র থকে না, অথচ প্রকৃতির অপেক্ষায় বে পুরুষ বিভিন্ন বন্ত, তাহ! 
প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় বুদ্ধ কছিত যে আত্মার বন্ধন ছিল তাঁহ1ও 
উঠিয়া যায়, এবং অ্রগণ লী! প্রভৃতি অষ্টেশ্বর্ষেযর বিকাশ হয় “ততো হুণি- 
মাদি প্রাহর্ভাবঃ” (পা, দঃ) এবং পরব ত্যাত্ম জ্ঞানই হইতে থাকে। ইহা 
নিব্বাজ সমাধির গ্রথম অবস্ঠ। 

পরে, ধার!বাহীক্রমেত্র এই সমাধি থাকিতে থাকিতে, « তশ্তাপি নিরোধে 
সন্বনিরোধা নধ্বীভঃ সমাধিঃ (পাদ২স্থ) ী অবস্থান্বও দিরোধ হইয়া! 
গেলে সমস্ত গ'কার সংস্কারাদির অভাব হইয়া পড়ে, তখন নিব্বাজ 
সমাধির দ্বিতীন্বাবস্থা হয়। 

এ কথার তাৎ্পধ্য এই যে, দেহের বৃ্ত নিতেধি অবধি ,র্ঃ ও 
তষোঞ্ণকে খর্ন করিয়া সত্বশক্তির বৃদ্ধি হইতে হইতে যখন বুদ্ধিতে 
সমাধি হইল, তখন সত্বশন্তি বুদ্ধির চরমাবস্থা হইল, রজঃ আর 
তমঃ ও একক।'লে অন্তন্ঠ হইয়া গেল। অভ্যাসের পটুতীয় উহা! এমন 
ভাংব বিনষ্ট হইল যে, উহার অ'র কখনও [ভূত্তিত হইতে ন। পারে। 
আবার সন্ত শক্তিরও যে অঠিশপ্প বৃদ্ধি তাহ।ও উহাদের ক্ষয় করার নিমিপ্তই 
হইয়।ছিল, সুতরাং উহাদের যখন অভ্ভিত্ব পর্যন্তও ব্লীন হইয়া গেল), 
তখন সত্ব শক্তর তেঙও আপনিই ধমিতে আ'রস্ত করিল, কমিতে 
কমে ধন প্রক্কৃতির অবস্থায় আসিল, তখন প্রকৃত্যাত্ম জ্ঞান এবং 
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সংস্কার শেষ নিব্বাজ সমাধি হইল। পরে প্রকৃত্যবস্থাও বিলীন হইয়া 
গেলে, তখন যেগীর “আমির” মধ্যে, কোন গুণ, কোন শক্তি, 
কোন ধর্ম, কোন বৃত্তি বা বিশেষণ ইত্য।দি কিছুই "থাকিল না যাহার 
সহিত মাখামাথি জন্বন্ধ হইয়া চৈতন্থাস্বরূপ আত্মা জড়ন্বপে মলিন 
বেশে নানা আকারে নান! প্রকারে প্রকাশিত হইতেছিলেন, তাহ গেল 
.কেবঙ্গ মাত্র চৈতন্য পদার্থাটই একাকী থাঁকিলেন, তখন আর কোন বিষয়ের 
ধ্যানও নাই, জ্ঞানও নাই, চিন্তাও নাই, কেবল মাত্র সেই নিছক অন্ু- 
ভূতি জিনিষটিই (২৯৬ পৃ ১৭ প)থাকিলেন। তখন, নুখও নাই ছুঃখও 
নাই, আনন্দও নাই, নিরানন্দ ও নাই, প্রকান্ত ও নাই, ভক্তিও নাই, ক্রিয়াও 
নাই, সংস্কারও নাই, কেবল প্রকাশ মাত্রই আছেন। দ্রেহটি অীবস্ত ন। 
মৃত তাহ। বুঝিবার জে। নাই। ইহাই নিব্বা্জ সমাধির চরমাবন্থা।। 
এই অবস্থায় কেবলমাত্র চৈতন্যই থাকেন আর কোন প্রকার জড় 
বন্তর সঙ্গে তাহার কোনরূপ সন্বন্ধই থাকে না, বাহা বিষয় হুইতে প্রকৃতি 
পধ্যন্ত, সমস্ত বন্ধন হইতেই আত্মা বা চৈতন্ত একবারে বিমুক্ত, একবারে 
স্বচ্ত্র হইয়া) কেবল ব্রহ্গাবস্থাত্তেই অবশ্থিতি করিতেছেন, 
এজন্য ইহাকে কৈবল্য মুক্ত বা প্রকৃতাত্বজ্ঞান, বা ব্রহ্গজ্ঞান 
ব। ব্রহ্ম প্রাপ্তিও বলে। ইহাই ভগব।ন্‌ পতগ্রলিদেব বলিয়।ছেন : পুরুযার্থ 
শৃন্যানাৎ গুণানাং প্রতি প্রসবঃ কৈবল্যমিতি (৪ প1৩৪ তু) এই 
সমাধির পর আবার কিরূপে জাগ্রৎ হয়, এবং তখন কিরূপ অবস্থা হুয় 
তাহ। দ্বিতীয় খণ্ডেই বলিয়াছি। 
সমাধির বিষয় যাহা বলিলাম ইছার প্রত্যেক কথায় শ্রুতি, স্মৃতি, 
ও দর্শনের প্রমাণ ও যুক্তি মীমাংসাদ্ি আছে, এবং আরও বহুতর 
কথা! আছে তাঁহ। ঈশ্বর সমাধি প্রকরণে বলিতে হইবে। এজন্ত এখানে 
স্জ্ষেপেই বলিলাম, ফলতঃ যে টুকু বলিলাম তদ্দারাই বুঝিতে পারিলে' 
যে আত্মসমাঁধি দ্বার! প্রকৃতি নিরোধ পর্য্যস্ত বিকাশ হইয়া আত্মজ্ঞানরূপ 
পরম ধর্ম ও বিকসিত হয়, এবং নান! প্রকার অদ্ভুত শক্তি সমূহের প্রাছ্র্ভাব 
হয়ঃ তৎপর নির্ববাপ' ুর্তিও ছয় । 
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ইতর সমাধির বিবরণ। 


শিষ্য। আত্ম সমাধির ধিবরণ একরপ বুঝিলাম এধন ইতর সংযম বা 
ইতর সমাধি কাহাকে বলে, এবুৎ তদ্বারাই বা কিরূপে কি হয়, তদ্বিবস্ 
অনুগ্রহ পুর্ধক বলুন। 

আচার্য্য । চক্র, নুর্য্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদ, নবী, প্রস্তর, ছঘটপটা্গি 
ষাহ। কিছু ইচ্ছা হয়, তাঁহার কোন একটিতে লক্ষ্য কিয় ধারণা, ধ্যান, সমাি 
করিলে ইতর সংষম বলে ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। এই সমাধির দ্বায়াও আত্মার 
প্রকৃতিনিরোধ পর্য্যত্ত হুইয়! আত্মক্ঞানও নির্ব্ধাণ মুক্তি হইতে পারে। 
পতগ্রশির্দেব বলিয়াছেন “ষথাভিমতধ্য। না” “পরমাধুপরম মহত্বাস্তোহস্ত 
ৰশীকারঃ "ক্ষীণে বুত্তেরতি জাঁতস্তে ধমণেগৃহীতৃ গ্রহণ গ্রাহে ততস্থ তদঞ্জ- 
নতা সমাপত্তিঃ/ € পা, সমাধি পাদ ৩৯-৪০-৪১ হু) ভাবার্থ--যাহা! ইচ্ছা 
হয় তাহারই ধ্যান করিতে করিতে চিত্তের সমাধি হইতে পারে। 
সবল বিষয়ে সংযম করিতে পারিলে, স্থূল সুক্ম সকপ প্রকার তত্বেই 
অবাঁধে সমাধি হয়। বাহ বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে চিত্তের বৃত্তি 
নিরোধ হইয়া গেলে স্থুলদেহ অবধি বুদ্ধ পর্য্যন্ত যেখানে যোনীর আমির 
অস্তিত্ব থাকিবে সেই খানেই জমাধি হইবে।” ইহার মর একুটু 
বিস্তার মতে বুঝান যাইতেছে, ধরিয়া লও, তুমি যেন বাহিরে একট! 
ঘট চিন্তা করিতেছ, চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমে & ঘট লক্ষ্য করিয্বাই 
ধারা ধান ও সমাধি এই তিনটি করিলে; স্ৃতরাং চিত্তের ইতস্ততো 
গতির ক্ষমতা! নষ্ট হইয়া নিরোধ শক্তির প্রীভুভণব হইলঃ নচেৎ ঘটের 
সমাধি হইতেই পাঁরে না। এখন বল] বাহুল্য যে, এই সমাধি কালেও দেহের 
সুলাবস্থায় সমাধি করার স্াগ্নই চিত্তের অবস্থ। পরিস্কুরিত হইবে। তত্পর তুমি 
আরও যত্্রসহক!রে তর ঘটের আকুতি মনে রাখিব/র জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলে ১ সুতরাং যে নিয়ম অনুসারে স্থল দেছের চিত্ত! করিতে করিতে 
প্র স্থুল দেহের আকৃতিটি চিন্ত' হইতে বিদুরিত হইয়া যাওয়ার কথা, 
বলিয়াছি সেই নিষ্বম অনুসারেই এ ঘটটর আকুততিটিও তোমার মন 
হতে বিদদ্রিত হুইবে। তাহা হইলেই মন বৃ্তিহীন হইয়া, অর্থাৎ এ 
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ঘটাকারে আকারিত অবস্থাট পরিত্যাগ করিয়। নিজের ত্বরূপে ফ্রাড়াইল) 
লুতরাং তখন মান্দান্্ জ্ঞান এবং সা*ন্দ সনাধি আর তাহার বন্গ- 
ষর্গিক অবস্থা সমস্তই হইল তৎপর আত্সমাধর নিয়ঃনুসারে সমাধি 
হইয়া! জীব কৃগুকার্ধ্য হইতে পারে। 

এখন জানা গেল যে, কেবলমাত্র বাহাবস্তর সমাধি দ্বারায় আত্মার 
একায়েক আত্মজ্ঞজান পর্য্যন্ত সংসাঁধিত হয় না কিন্ত উহাতে সমাধি করিয়া 
চিত্তের একাগ্রত। ও অস্ান্ত *ক্তি *াভ করসে !আত্ম-সমাধি ছাই যথা- 
নিয়মে মানসাত্ম জ্ঞানাদি হইয়া অবশেষে প্রকৃতাত্ম জ্ঞান হয়। এইরপে 
ইতর সমাধি দ্বার লোক কৃতকাধ্য হৈয়। ইহাই ই£র সমাধির সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ। 





জ্ঞানমার্গ কাহাকে বলে? 


ইহার সঙ্গে আর একটী কথ! বলাও আবশ্যক, আজ কাল প্রায় আপামর 
সাধারণের মুখেই কথায় কথার “জ্ঞাঁন্মার্দ ভ্তিম!র্গ” এই গ্রকার কথা সকল 
গুন! যায় কিন্ত কেই যে জ্ঞানমার্ধ ভন্ভিমার্গের প্রকৃত ওত্ব বুঝে এরূপ 
আমার বোধ হয় না, তোমারও ওবিযয়ে হয়ত ভ্রান্তিমলক ধারণাই 
আছে এইজন্ত জ্ঞানমার্গ কাহাকে বলে তে কথাটি বুঝ[ইয়া ,দিই। 
মার্গ *ঝের অর্থ পথ আর জ্ঞান শবের অর্থ জান) সুতরাং সমাসের 
দ্বারা উভয়ের খিলনে উপলান্ধ হইজে যে কেবলসাত্র বস্তর প্র্কৃত তত্ব 
জানিয়! এবং উপকদ্ধি করিষ] যে প্রণালী অনুসারে আত্মজ্ঞান স্বরূপ পরম 
ধন্দ্দ লাভ করিয়া জীব মুক্ত হইতে পারে সেই প্রণাপী বা কেই পন্থাই 
জ্ঞান মার্দ। অতএব এই যে ভাত্ব-সংঘম ও ইতব্র-সংঘমের প্রণালী প্রদ- 
শত হইল ইহাই জ্ঞান মার্গ নামে অভি।হৃত হইতে গারে কারণ 
এই গুঞালী মধ্যে ঈশ্বর ছণবে উপাসনা, বা চিত্ত, বা ভক্তি অনুরাগ 
ব| গ্রেমের বেশ ,মাত্র নাই, কেবল মাত্র আঁদ্যাস্ব তত্ব সকল 
অবগত হইয়া আতর সমাধি দ্বারাই সেই সকল তত্বের' উ“গন্ছি 
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বা! মালমিক প্রত্যক্ষ করিয়। জীব মুক্ত হইতে পারে। সেই জ্ঞান এখং 
উপলদ্ধিই এই পথের এক মাত্র সন্থল। দেছের সমাধি দ্বারা দেহতত্ব 
উপপন্ধি করিলে তত্পর ইঞ্জির তন্বারিতত সমাধ দারা উপলদ্ধি করিতে 
করিতে অবশে:ব আত্মা সমাধি হইয়া! আত্মার প্ররুৃততত্ব . অনুভব 
করিলেই সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া গেল, জীব যুক্ত হইল, ইহারই নাম 
জ্ঞান নর্দ। হার বৈদশখিক এবং সাংখ্য দর্শনও প্রায় সমস্ত, 
উপনিষদেই কে”ল এই জ্ঞান মার্সের বুর্না এবং উপত-দশ আছে। 
পাতঞ্জল আর বেদান্ত দর্শনেও এই পন্থাই বিস্তর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, 
আবার উণাল্নাও ভণ্যণি বিষ ও কিছু কিছু অছে। পুর্বকার মহষিগণ 
অনেকেই এই জ্ঞানমার্গের আশ্রপ্প লইরা কৃতকার্য হইতেন। ইদানীংও 
ধাহখদের সেইরূপ আঁধ্যপ্রক্কতি আছে তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ কাহাকে 
জ্ঞান মার্গের অনুসারী দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


(এরর. এপি 


ত্ানমার্গের বিপদশঙ্ক|। 


কিন্তু তুম কখনই এই জানদার্ণের অঙগুসরণ বা অন্সরণের চেষ্টাও করিও 
না) এখনকার লোকের যেব্ধণ প্রক্কৃতি তাহাতে জ্ঞনমার্সে সিদ্ধ হওয়ার 
কোনই আধা নাই, প্রত্যু 5 নানাবিধ নিপদাশঙ্কা আছেু। অন্ধিকারী লেকে 
ইহার অনুষ্টান করিতে গেলে উন্মাদ, পক্ষাঘাত, অপম্মার (মৃগী) প্রভৃতি 
সমবাফুরোগ), এবং শ্বাস কাজ কামলা বহুতর ব্যাধি হতে পারে, 
এমন কি মৃহ:ও হ্‌ংতে পারে, ঠিত্তেঃ অকর্মশ্যতা, ও আলঙ্তাদি হইতে 
পংরে। অতএব কখনই এই পস্বার অনুসারণ করিও না, কখনই 
করিও না কিন্তু অধকাঁী হইণেও কেবল পুস্তক পাঠ করিঘ্াই ইহ অনুষ্ঠান 
করার আশা ও কর্তব্য নহে। তবে যদ উপযুক্ত কোন গুরু পাও 
বিনি১ ভোঁমার ক্ষমা ও প্রকৃতি বুঝিয়া, হাতে হাতে অনুষ্ঠান শিক্ষা 
দিয়া, যখন ইহা! করিতে অন্মতি করেন তখন করিষেও করিতে পার। 
ফলপক্ষে, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর যিনি ইচ্ছা কারতে যাইবেন 
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তাহারই ভয়াবহ বিপদের কারণ আছে। অবশ্টই আমার এই নিষেধ 
বাক্য গুলি তোমার গুরুতর বোধ না হইতে পারে, কিন্ত ঈশ্বর 
ংষমে ইন্থার কারণ প্রদর্শিত হইবে, তখন ইহার গুরুত্ব বুঝিতে 
পারিবে, এখন এইখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম । ও শ্রীসদাদিবঃ ও । 


ইতি শ্রীশশবর তর্কচূড়ামণ কৃতা ক্ান্বর্বব্যাথ্যায়ান্ন্ম সাধন সমাবি বর্ণনে 
আত্মনংখম বর্ণন* ন।ম পঞ্চম খণ্ডং সম্পূর্ণম্‌ সমাপ্তধেদন্প্রথমন্পর্ব্বম্‌। 


প্রথম পর্ধ সমাপ্ত হইল। 


উীমদ্তগবদ্গীত। 
ঘুণ) শীরভাষ্য ও শাঞ্ধর ভাষ্যানুমোদিত অনুধাগ 

নহ। 

এপ্জপ অনুবাদ কখনই প্রকাশিত হয় নাই । 

অনুবাদটা 
পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধ্র তক্ঢুড়।মণি 
কর্তৃক 

সংবদ্ধিত, লংখোধিত এমনকি অনুদিত | 
মূল্য মায় ড'কমান্রুল ১1০ টাক! মাত্র । 


(মাসিক) বেদব্যাস। (পত্র) 
শরসৃভূধর চটোপাধ্যায় কর্তক 
স্প[দিত। 
ইহাতে পগিত শ্রীযুক্ত শশধর ভক্চুড়ামণি মহাশয় প্রতি 
বারেই লিখিয়। খাকেন। তদ্যতিত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যেপাধায়, আযুক্ত নালক% মজুমদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত 
নায়লঙ্কার প্রভৃতি বঙ্গের প্রধান ও বিচক্ষণ লেখকগণ 
লিখিয়া থাকেন । এখানি হিন্দ্ধন্মের একমাত্র মাসিক 
পত্র । সকল সংবাদ পত্রে ভপ্রসর্পশত | 
ঘুল্য বার্ধিক ২২ টাকাঁ মাত্র । 
গীতা ও বেদব্যাসের টাকা পাঠাইতে হইলে ৬৬ নথ 
কলেজ গ্রীট আমার ঠিকাঁনায় পাঠাইবেন। গীতা ও 
বেদব্যাস এক সঙ্গে মীয় ডাকমান্ল ৩৬২ টাকায় পাইবেন । 
বেদব্যাস কারধ্যক্ষ | 


